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প্রকাশক > Bust কুমার দাশগুপ্ত । zee: শুনলিন রায় । 
অটো-প্রিণ্ট অঠও পাবলিসিটি হাউস 
8> বলদেওপাড়া রোড । কলিকাতা ৬ 
প্রচ্ছদশিলী : Hava চৌধুরী 
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মাঘ ১৩৮৩ । জানুয়ারী ১৯৭৭ 


ধা 





যোগাযোগের অস্থায়ী ঠিকানা! 
অধ্যাপক নিমাই সাধন Ty 
ইতিহাস বিভাগ । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 
লুনকাতা ৩২ 
প্রতি সংখ্যা 2 ৪.০০ । TTAF মূল্য £ ১৫.০০ 
বর্তমান সংখ্যা "৫০ 








এতিহাসিক 





মনস্থিতা সান্যাল 
AGATA |I 
অকণ ATSB 
মহানাবিক চোং হো ॥ 
রাধারমণ মিত্র 
গঙ্গার ঘাট ॥ 
স্থনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীরামপুর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক ॥ 
সুবোধ কুমার মুখাপাধ্যায় 
উনিশ শতকে ভারতের ইতিহাস চর্চার কয়েকটি দিক ॥ 
তৃপ্তি চৌধুরা 
$ ভারতের রাজনৈতিক দলশুলির ইতিহাস ॥ 
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সপ্তগ্রাম ( আঃ ১৩০০-১৬৩২ ) 
মনস্থিতা 


হুগলী জেলার সদর চুঁচুডা শহরের চার মাইল উত্তরে শীর্ণহভোরা সরস্বতা 
নদীর বাম তীরে agaa অবস্থিত। সপ্তপ্রাম নামে পরিচিত স্বানটি এখন অতি 
সাধারণ গ্রাম মাত্র । কিন্ত তীর্থস্থান, WHATS, সবোপরি বন্দর হিসাবে AAA 
একসময়ে প্রখ্যাত ছিল । কথিত আছে সাতন্রন aig যে সাতট প্রানে তপ নস্য! 
করেছিলেন সেই সাতটি গ্রাম নিয়ে agaa গঠিত । সাতখানি প্রান জুড়েই 
সপ্তপ্রাম শহর বিস্তৃত ছিল কিনা, সেকথা নিশ্চয় করে বলা বাবে না। তবে 
ত্রিশবিঘ। (বৰ্তমান আদি সপ্তপ্রাম রেলস্টেশন সন্নিহিত ) থেকে faradt পর্য্যস্ত যে 
সঞ্তগ্রাম শহরের বিস্তার ছিল এই এলাকার বিস্তীর্ণ ধবংসাবশেষই তার অন্যতম 
প্রযান । farat সপ্তগ্রামের অঙ্গীভূত হিল একথা “মনসাবিজয়" ( ১৪৯৬ ) 
abhal বিপ্রদাস পিপ লাই, স্মাত agama (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ ) ও 
“চৈতন্যভাগবতের (১৫৪০) কবি ব্বন্দাবনদাসেত্র সাক্ষোও HZI এলাহাবাদের 
কাছে গঙ্গা! যুক্তবেণী । যমুনা ও সরস্বতী এখানে এসে গঙ্গায় পড়েছে । AAAI- 
ব্রিবেণীতে একই নামে তিনটে নদী আছে । তবে নদীবারা এখানে মুক্তবেণী | 
গঙ্গার দক্ষিণতীবে যে জায়গ। থেকে সরস্বতী উৎপন্ন হয়েছে তার একমাইল Gaa- 
প্রবাহে উত্তর তীর থেকে উতপন হয়েছে যমুনা | Aawel ও গঙ্গার মংযোগস্থলেই 
ত্রিবেণীর অবস্থান! এখান থেকে সরস্বতীর নিম্নপ্রবাহে খানিকটা! গেলেই 
ব্রিশবিঘায় পৌছানো যায়! “মনসাবিজয়ে" কবি বিপ্রদাস পিপ লাই লিখেছেন 2 

বুহিত্র BAMAN কুলে চাদে। অধিকারী বলে 
দেখিব কেমন সপ্তপ্রা 


Saeeaaaeeam Se হট ক গু গু হও খু ছা প্র হা ছা eve গু জু ছু ons গু ও গু OBB BOB BEE 


গঙ্গা! আর সরস্বতী যমুনা নিবসে ofa 
afsta উম্বা-যাহেশ্বর | 
দেখিয়া facata গাঙ্গ দো বাজ] মনে রঙ্গ 


কুলেতে চাপায় মধুকর I> 
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২ এতিহাসিক 


সপ্তপ্রাম-ত্রিবেণীর তীর্থমহিমার কথা স্বীকার করে agama ভার “প্রায়শ্চিত্ত- 
Sy বলেছেন “দক্ষিণ প্রয়াগ উন্দুক্তবেণী সপ্তপ্রামাধ্য দক্ষিণ দেশে ।””২ ব্বন্দাবন 
দাস রচিত 'চৈতন্যাভাগবত গ্রন্থেও সপ্তগ্রাম ও fara অভিন্ন বলেই উল্লিখিত : 

(নিত্যানন্দ) AGAMI আইলেন সর্ববগণসহে ॥ 
সেই ASAITA আছে AARIA স্বান | 
জগতে বিদিত সে farad? ঘাট’ নাম ॥৩ 

বাংলার যে কয়টি পুরোনো বন্দহরর পরিচয় পাওয়া যায় সপ্তপ্রায তার অন্যতম | 
বাংলার প্রাচীনতম বন্দর হিসাবে তাত্রলিপ্ত ও গাঙের নাম আমরা আনি | 
কালানক্রমে বোধহয় তারপরেই নাম করা যায় AAA ও চট্টগ্রামের | গাঙে 
সম্পকে বিশেষ কিছুই gia) যায় না । সপ্তম শতক পর্য্যন্ত তাঅলিপ্ত বন্দর হিসাবে 
সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা যাচ্ছে is তারপরে অই শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে 
তাত্রলিপ্ত বন্দরের yea সুচনা হয় । সরস্বতী আগে দক্ষিণপশ্চিমবাহিনী 
হয়ে বর্তমান জপনাবারণের খাতে প্রবাহিত হ'ত । এই প্রবাহপথের ওপরেই ছিল 
তামত্রলিপ্ডের অবস্থান । আহুযানিক অষ্টম শতক থেকে সরস্বতীর এই খাতে পপি পড়ে 
নাব্যত! কমে আসতে থাকে । তাম্রপিপ্তের দুর্ভাগ্যের কারণ সম্ভবতঃ এইটাই । 
পূর্বতন প্রবাহপথে বাধা পেয়ে সরস্বতী তার গতি পরিবর্তন করে নুতন খাত 
প্রবর্তন করল । হুগলী জেলার ত্রিবেপী থেকে দক্ষিণপশ্চিমে একট, বেঁকে সরস্বতা 
হাওড়া জেলার বেতড়ের কাছে ভাগীরথীতে এসে পড়েছে ta তাম্রলিপ্তের পতন 
হ’লে নূতন যে বন্দর দক্ষিণপশ্চিমবাংলায় গড়ে উঠল stas অবস্থান এই সরস্বতীর 
ওপরেই | ASA বন্দরের পতন যে কখন হয় সেকথা এখনও অজ্ঞাত । তবে 
পঞ্চদশ শতক থেকেই বন্দর হিসাবে সগ্ুগ্রামের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। 
AGM শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক পধ্যস্ত সপ্তপ্রাম বন্দর হিসাবে পরিচিত fon 
মনে হয় | 


পপ্তপ্রামের সমসাময়িক আরে! চারটে বন্দরের কথ! জানা যায়, হিত্রলা, শ্রীপুর, 
সোনারগ। ও চট্টগ্রাম | বাংলার দক্ষিণপশ্চিমে বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় 
রসুলপুর নদীর মোহনায় হিললী অবস্থিত। ঢাকা সহরের ওপরে 
মেধনা নদীর তীরে ছিল সোনারগ।ও-এর অবস্থান। এর খুব 
কাছাকাছিই ছিল শ্রীপুর । রাল্ফ ফিচ. প্রভৃতি বিদেশী প্য ঢটকদের বিবরণ থেকে 








ASB ATA © 
সোনারগঁ। ও শ্রীপুরের গুরুত্ব ও সম্বদ্ধির কথ! জানা amie তবে ভৌগলিক 
অবস্থানের দরুণ YA পূর্ববাংলার প্রান্তে সমুদ্রমুখের সলিকটব তা চট্টগ্রাম ছিল 
সবথেকে গুরুত্বপুর্ণ বন্দর । আভ্যাম্তরিক বাণিজ্যেও এইসব বন্দরের গুরুত্ব কম 
ছিল না। গালেয় বন্বীপের নদীপ্রবাহের মাধামে বাংলায় স্বহত্তর অংশের সাথে 
এই সব বন্দরের সরাসরি যোগাযোগ ছিল । আবার গঙ্গার প্রবাহপথ ধরে উত্তব্র- 
ভারতের সঙ্গে এই সব বন্দরের সরাসরি আদান-প্রদান চলতে পারত এবং 
জলপথেই উত্তর ভারতগামী স্বলপরের সঙ্গেও যোগাযোগ AF করা cast 
উত্তরভাঝত ও দক্ষিলভার-তগামী স্থল ও জলপথের সবগুলোই বাংলার বাইরে যেত 
মালদহ জেলা থেকে মেদিনীপুর জেলা ATs বিস্তৃত বাংলার পশ্চিম অংশ ভেদ FTA | 
তাই দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় SINN প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত সপ্তগ্রামের বন্দর হিসাবে 
যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল একথা অনস্বীকা্য'য | 

৮ 

gA বন্দরের কালান্ুত্রনিক বিস্তারিত বিবরণ দেবার উপযোগা তথ্য-প্রমাণ 
আজ পর্যন্তও আবিস্কৃত হয়নি। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে সপ্তগ্রামের পরিচয় ও 
বিস্তারিতভাবে জানা যার ai বন্দর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে সপ্তগ্রামের 
পরিচয় বহ আগেই লোপ পেয়েছে । তীর্থস্থান হিসাবে সপ্তপ্রামের মহিমা এখনও 
কিছুটা! আছে বটে, কিনু এ সম্পর্কেও পুরানো তথ্য কম। সপ্তপ্রাম সম্পকিত 
তথ্যের সুত্র প্রধানত: তিন রকমের £: (১) এতিহাসিক নিদর্শন (২) পযযটকদের 
বিবরণ ও (৩) সমসাময়িক বাংল! সাহিত্য । 

সপ্তপ্রামে পাল-সেন আমলের প্রচুর পাথরের Jie ও মন্দিরের ভগ্রাবশেষ 
পাওয়া গেছে । এসব দেখে যনে হয় পাল-সেন আমলে AAAI ধধস্বান হিসাবে 
aya ছিল | ন্রিবেণীর মসজিদে ১২৯৮ খ্বঃ উত্কীর্ণ জাফর খা গাজীর শিলালিপি 
এবং এই মসজিদ সঙ্গিহিত মাজারের মনো ১৩১৩ Y: Besld area ata সমাধি- 
লিপি পড়লে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলের যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল sta ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে সপ্তপ্রামের গুরুত্বের কথা বল! আছে বারপী-রচি তত 
“তারিখ-ই-ফিরোন্বসাহী"তে” | এই গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে গিয়াসুদ্দীন Saas সাহ 
১৩২৪ Bo যখন বাংলা আক্রমণ করেন তার আগেই লখনোৌতি, সপ্তপ্রাম ও 
সোনারগঁ। এই তিনটি ছিল বাংলার প্রশাসনিক বিভাগ । তারপর থেকে মুঘল 





8 এতিহামিক 
সম্রাট আকবরের ( ১৫৫৬-১৬০৫ ) সময় পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম বাংলার অন্যতম প্রশাসনিক 
কেন্দ্র ছিল। তবে ক্রমে তার গুরুত্ব কমেছে | আকবরের সময় বাংলাকে যে 
উনিশটা সরকারে ভাগ করা হয় ABATI তার অন্যতম | 

বন্দর হিসাবে সপ্তপ্রামের প্রাচীনত্ব আরও অস্পষ্ট । চতুর্দশ শতকের মাঝনাঝি 
সময়ে ইবন বতুতা বাংলা পধটনে এসেছিলেন । তার বিবরণে সোদকাওয়াং 
বলে যে বন্দরের উল্লেখ আছে সেট? সপ্তপ্রাম ন! চট্টগ্রা এ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক zE 
হয়েছে । পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে বিপ্রদাস পিপ লাই এর “যনসাবিজয়ে 
সপ্তপ্রাম-ত্রিবেদীর যে বণনা আছে সেট! পড়লে মনে হয় সপ্তপ্রাম তখন বন্দর হিসাবে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে | এর অল্প কয়েক বছর পরে AG Ne লেখক টোমে পিরেস 
( ১৫১২-১৫১৫ ) বন্দর হিসাবে সপ্তপ্রামের যে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন তাতেই এই 
অনুমান সমৰ্থিত হয় । তবে পিরেসের পর এই বন্দরের আয়ু অবশ্য খুব বেশীদিন 
ছিল না । আনুমানিক ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সরস্বতীর প্রবাহপথ 
ক্রমশঃ ক্ষীণাস্রোত! হতে থাকে ও AAA বন্দরের অবক্ষয় শুরু হয় সেই সময় 
থেকেই । এর ফলে ১৫৮০ সাল নাগাদ আকবরের অন্থমতিক্রযে পতুগীজরা 
সপ্তপ্রাম ছেড়ে কিছুটা দক্ষিণপপুবে হগলাতে বন্দর স্বাপন করে । এর পরেও অবশ্য 
সপ্তগ্রান বন্দর হিসাবে কিছুদিন চালু ছিল! নূতন বন্দর stata পাশাপাশি 
সপ্তগ্রামেও কাজ চলেছে । ১৬৩২ YZF সম্রাট শাহজাহানের আমলে হুগলী 
রাজকীয় বন্দরের AAT পাবার পরেই সম্ভবত: বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামের মৃত্যু 
ঘটে 14 

AZA বন্দরের জীবনকালের মধ্যে বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্যে বিরাট পরিবর্তন 
ঘটে গেছে | ABA বা চট্টগ্রাম বন্দর কার স্থাপন করেছিলেন তা আমরা জানি 
না। তবে এইসব বন্দরের বণিকদের সম্বন্ধে যা জান! গেছে ভাতে দেখা যায় যে 
বাংলার বহিবাপিজ্যে বাঙালীর স্থান বিশেষ ছিল ali waa সপ্তম শতকের পর 
থেকে, অর্থাৎ সিন্ধুদেশ বিল্য়ের পরেই ভারতবর্ষের afetifacas আরবরা অধিকার 
স্থাপন করেছিল ।৮ ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত বাংলার সমুদ্রবাহী 
বহিবাণিক্ের অধিকাংশই ছিল আরব, পারসিক ও আফ্রিকার বণিকদের 
করায়ত্ব 1» কিন্তু এর আগে থেকেই সমুদ্রপথে আরব প্রভৃতি জাতিকে Ag- 
Nea কোণঠাসা করতে শুরু করে । এই জোরে ষোড়শ শতকের যাঝামাঝি 
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সপ্তপ্রাম ৫ 
সময়ে তার! বাংলার নদীপথ ও সমুদ্রবাহী বহির্ধাণিজেয ও অধিকার স্থাপন করে | 
এই প্রথম একট! ইউরোপীয় জাতি বাংলার বহিব্ণণিজ্যে অধিকার লাভ করে | 
এই অধিকার তারা সুপ্রতিষ্ঠিত করে বাংলার প্রধান ge ama চট্টগ্রাম ও 


সপ্পপ্রামের ওপর AIAT স্থাপন PTA | 
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সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীতে যে সব পুরাতাত্বিক নিদর্শন aren গিয়েছে তার অনেক- 
গুলোই পাল-সেন আমলের | ত্রিবেণীতে ঘাটের সামান্য দক্ষিণে কিছুট] Ò p- 
জমির ওপরে ares ay গাজীর সমাধিপৃহ বা মাজার এবং মসজিদ বয়েছে। 
মাজারটি ছুটি কক্ষে বিভক্ত । একটি কক্ষে জাফর ay গাক্তী শায়িত, অপর কক্ষে 
তার পুত্র ও পুত্রবধূর সমাধি | আচ্ছাদনবিহীন এই সমাধি গুহটি ডি. মণির কাছে 
fey মন্দিরের অংশ বলে যনে হয়েছিল 1১০ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাই যনে 
করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তো জাফর খা গাজীর সমাধি কক্ষটিকে 
মন্দিরের অন্তরাল বলে চিহিত করেছেন । asad কক্ষটি মন্দিরের মণ্ডপ ভেঙ্গে 
তৈরী Fal হয়েছিল বলে তার বারণ 1১১ অলঙ্করণ দেখলে কক্ষটি যে আদিতে 
মন্দিরের অংশ ছিল তাতে সন্দেহ থাকে না । BRS যে অলঙ্কার রয়েছে সে 
একেবারে পাল-সেন মন্দিরের প্রথাগত অলঙ্করণ | এর মধ্যে রয়েছে ন্বসিংহ, বরাহ, 
রাম, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, প্রভৃতি দেবদেবীর মৃতি, যক্ষের fs, পাল-সেন আমলের 
অতি পরিচিত ক্ষুদ্রাকতি ফল, লতা, পাতা প্রভৃতি । mag facia কক্ষাটিতে 


' দেওয়ালের ভাঙ্গা অংশে প্রচুর ভাঙ্গা পাল-সেন afer সন্ধান পাওয়া যায় । এই 


কক্ষটির বাইরের দেওয়ালে পাথরের ওপর আদি বাংলা হরফে লেখ দশাটি সংস্কৃত 
পিপি রয়েছে । লিপিগুলে! রাষায়ণ, মহাভারত ও শ্রীযত্তাগবতের বিভিন্ন দৃশ্যের - 
পরিচয়ভ্ঞাপক | WSF মনে হয় যে এই দৃশ্যগুলো মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ ছিল 1১২ 
পার্শ্ববতা anfacns কয়েকটি পাথরের মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে । এর মধ্য 
একটিতে গদার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এটি সম্ভবতঃ বিষ্ণুমৃতি। এর 
মসজিদটির অভ্যন্তরে একটি স্তস্তের পাদদেশে যে সব পাথর ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলে! 
কোন বৌদ্ধ সুতির ভগ্রাবশেষ । এতে ভুষ্পর্শযুদ্রাবিশি বুদ্ধের ছোট ছোট 


sy) gfe উৎকীণ রয়েছে । mataa fasta কক্ষটিতে taaa একবিংশ iiss 


পার্শনাথের একটি যৃতির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে 1১৩ 


/ 


৬ - এতিহাসিক 


সপ্তপ্রায facada অন্যত্র ও পাল-সেন স্থাপত্যের ভগ্রাবশেষ দেখতে পাওয়া 
যায়। এইসব সাক্ষ্য-প্রমাণ একত্রে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় পাল সেন আমলেই 
ধৰ্মস্থান হিসাবে ত্রিবেশী-সপ্তপ্রাম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। 
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বাংলাদেশে তুকী-আফগান বিজয় শুর হয় ১২০১ সাল থেকে । নদীয়া 
আক্রমণের পর তুকী-আফগানর1 খুব তাড়াতাড়ি লখনোৌতি (গৌড়) arta 
(বীরভুম জেলার রাজনগর ) এবং দেবকোট (পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বানগড় ) 
ইত্যাদি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালিয়েছিলং। কিন্ত সগ্তগ্রামে 
মুসলমান আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে এর ৯০ বছর পরে রুকন্ুদ্দীন কাইকসের 
রাজত্বকালে (১২৯১--১৩০১)। ভার এক সেনাপতি ভ্রাফর ay গাজী AAA- 
ব্রিবেণীর ওপর আক্রমন চালান। কিন্ত যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ১২৯৮ সালে 
তিনি মারা যান। তৎকালীন লখনৌতির সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ 
শাহ তখন জাফর খাার পুত্র Gast খাকে মুঙ্গের থেকে এনে ABAMI 
নিযুক্ত করেন 1১৪ জাফর খা গাজীর সমাধির খাদেষদের কাছে ভি. মণি 
একটি কুশিনামার সন্ধান পেরেছিলেন। কুশিনামা agaa sas ai 
তৎকালান হিন্দু ara ভুদেবের PITE বিবাহ করেন এবং পুনরাক্রমণ শুরু 
করেন 1১৫ SAN খ ত্রিবেণীতে মারা যান। ফিরোজ শাহ এর পর সাতর্গাও এব 
শাসনভার অর্পন করেন শিহাবুদ্দীন জাফর খায়ের ওপর 1১৬ প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য 
সুলতান শামস্দীন ফিরোজ শাহের সময়ের জাফর খাখা-ই-জাহ। এবং 
রূকমনুদশীন কাইকসের সময়ের জাকর ty গাঙ্জী পৃথক ব্যক্তি ।১৭ ১২৯৮ g: 
উৎ্কীর্ণ ত্ৰিবেণী মসজিদের আরবী লিপিতে বলা! হয়েছে যে জাফর খা! গাজা 
সপ্তপ্রামে ইসলাম শিক্ষা এচারের উদ্দেশে একটি মাদ্রালা তৈরী করেন । এই 
বছরেই তিনি ত্রিবেণীতে একটি মসভিদও নির্মান করান 1১৮ এটি বাংলায় ইস্লামী 
ধমীঁয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন । এছাড়া ব্রিবেণীতে জাফর খা গাজী ও 
তার পরিবারবর্গের সমাধিও রয়েছে । এই সমাধির কথা আগেই বলে এসেছি i 
জাফর খ] গাজীর সমাধিগ্বহে রক্ষিত ১৩১৩ ys উত্কীর্ণ ফিরোজ সার লিপি পড়লে 
জানা যায় যে এর পনেরে! বছর পর শিহাবুদ্দীন জাফর 41 ত্রিবেণীতে দার-উল- 
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খায়রতি নামে আর একটা মাদ্রাস! তৈরী করেন 1১০ এইভাবে AAAI BAA 
ধর্ম প্রচারের Bata এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক গুরুত্বই নির্দেশ করে | 

অনেকে মনে করেন যে মুসলমান বিজয়ের সময় সপ্তপ্রাম ত্রিবেণী অঞ্চল ওড়িশ! 
রাজ্রাদের অধিকারভুক্ত ছিল । অন্ততঃ এই অঞ্চলের আধিপত্য নিয়ে ওড়িশা 
রানা ও বাংলার শাসকদের মধ্যে GH চলছিল Ro ১২৯৬ শ্বার্ষে ওডিশার 
ate দ্বিতীয় নরসিংহ বিজয়াভিযানে গঙ্গার তীর AS এসেছিলেন | হতে 
পারে ওড়িশা রাজাদের আক্রমণ অভিযান প্রতিরোধ করবার জন্তই মুসলমান 
শাসকর। Agena ত্রিবেণী অঞ্চল জয় করার AIGA মনে করেছিলেন । এই 
সঙ্গে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওপর আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছাও তাদের ছিল বলে 
মনে হয় | 

সপ্তগ্রামের শাসনতান্ত্রিক গুরুত্বের কথা প্রথম জান ata “ভাবিখ-ই-ফিরোজসাহ), 
গ্রন্থে । ১৩২৪ শ্বাক্দে asa গিয়াসুদ্দীন gaas সাহ বাংলাদেশ অভিযান 
BAS করেন | সমগ্র বাংলাদেশ জয় করে Baas সাহ ইয়াজুদ্ণীন আহিয়াকে 
সপ্তগ্রামের আজম মালিকরূপে নিযুক্ত করেন । ১৩২৪ খ্বষ্টান্ষ থেকে ১৩৪০ ABIN 
পর্যান্ত ইয়াজুদশীন আহিয়। এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন | বারণীর মতে Baas 
লাহের আক্রমণের আগেই বাংলাদেশ তিনটি শাসনভ্ান্ত্রিক বিভাগে বিভক্ত ছিল £ 
লখ্‌ নৌতি, সোনারগী এবং সাতর্গা 1২১ মহন্মদবিণ তুঘলকের সময় থেকেই সপ্তপ্রামে 
টাকশাল ছিল বলে জান যায় ।২২ ASAT টাকশালে ABS যে সব মুদ্রা 
পাওয়া গেছে তার মধ্যে ১৩২৯ সালের মুদ্রাটি প্রাচীনতম 1২৩ 
এন পরে সপ্তগ্রাম সম্পকিত তথ্যের Va পাওয়া যাচ্ছে বাংলার স্বাধীন স্ুলতালী 
আমলে PHYA বারবক সাহ (১৪৫৫--১৪৭৬ Yr) থেকে আলাউদ্দীন হোতেন 
সাহের (১৪৯ ৩--১৫১৯ BW) রাজত্বকালের মধ্যে, উত্কীর্ণ সাতটি শিলালিপিতে | 
Iga ও সন্নিহিত স্বানে প্রাপ্ত এই শিলালিপিগুলো উতৎ্কীর্ণ হয়েছিল বিভিন্ন 
রাজপুরুষ কর্তক মসঙ্জিদ ব! সমাধিপ্বহ নির্মানের কথ! লিপিবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে I 
প্রসঙ্গ ক্রমে রাজপুরুষদের যে পরিচয় দেওয়! হয়েছে তাঁর মধ্যে সপ্তুপ্রাম সম্পকিত 
তথ্যের Fa রয়েছে tea খাঁর সমাধি কক্ষের পার্শবতাঁ কক্ষে রক্ষিত তীর্ঘক্কর 
পার্খবনাথের সুতির পেছনে ১৪৬০ খ্বষ্টাব্দে Beeld লিপিতে mem মনখবাদ ও 
লাওবল শহরের সেনাধ্যক্ষ ও ওয়াজিরের কথ! উল্লেখ করা হয়েছে । AAAI 
প্রান্ত ১৪৬১ স্বষ্টাব্দে উৎকীর্ণ নাসিরুদ্দীন মামুদ সাহের লিপি ও Agma প্রাপ্ত 
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১৪৮২ খ্ব্টান্দে Beard শিলালিপিতেও maa মনখবাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে | 
রাখালদাগ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন সাজলা মনখবাদ ছিল বাংলার অন্যতম 
শাসনতান্বিক বিভাগ । সরস্বতী নদীর তীর থেকে দামোদর নদের তাঁর পর্ধ্যস্ত 
ছিল সাজল] মনখবাদের বিস্তার এবং সপ্তপ্রাম ছিল এর অনস্তভু S | 

১৪৯২ স্থষ্টাব্দে Braid যে শিলালিপিটি সপ্তগ্রামে পাওয়! গেছে তাতে আরও 
কয়েকটা নুতন তথ্য জানা যাচ্ছে । এই লিপিটিতে বলা হয়েছে Say qalan 
নুর নামক এক ব্যক্তি aaa সাজলা মনখবাদ এবং সিমলাবাদেব সরলসকর 'ও 
ওয়াজির এবং লাওবলা ও মিহববক থানা এবং হাদীগড় AIAT ও মহলের সেনাধ্যক্ষ 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ব্রিবেণী মসজিদের মধ্যে হোসেন সাহের সময়ের যে 
তিনটি লিপি পাওয়া! গেছে তার দুটোতে maal মনখবাদের আরষার কথা 
উল্লিখিত | এর মধ্য একটি ১৫০৫ শ্বষ্টাব্দে উৎকীণ। এই লিপি অনুসারে উলঘ 
মসনদ হিন্দু খা! সাজলা মনববাদের আরষা 'ও হোসেনাবাদের সরলসকর ও ওয়াজির 
এবং লাওরল থানার সরলসকর পদে “aes ছিলেন । হোসেন সাহের আমলের 
দ্বিতীয় লিপিটি কোন বছরে উৎকীর্ণ তা জ্ঞান! যায়না। তবে এই লিপিটিতে 
দেখ! যাচ্ছে AAL মনখবাদের আরষা ও হোসেনাবাদ AFTAG সরলসকর ও 
ওয়াজিরের ওপর ANSIA] থানা ও হাদীগড় শহরের সেনাধাক্ষের দায়িত্ব আবার 
দেওয়া হয়েছে 1২৪ 

সপ্তগ্রাম ও হার কাছে Agata পাওয়া এই শিলালিপিগুলোর সাক্ষ্য থেকে 
মনে হয় Asay ছিল সাজলা মনখবাদ নামক বিভাগের MANFA । তবে 
মনখবাদের সেনাধাক্ষ ও ওয়াজিরের ওপর বিভিন সময়ে বিভিন্ন স্থানের দায়িত্ব 
অপিত হত। প্রথম লিপির সাক্ষ্য অনুসারে ufsfae দায়িত্ব বলতে AM SIAN 
শহরের সেনাধাক্ষের পদ । ব্কম্যানের মত অঙ্গুসারে লাওবল গঙ্গার অপর তীরে 
facada পূর্বদিকে অবস্থিত 1২৫ ১৪৯২ স্বষ্টাব্দের চতুর্থ লিপিতে দেখা যাচ্ছে 
মনখবাদের সেনাধ্যক্ষ ও ওয়াজিরের দায়িত্বও অনেক বেড়েছে । ভার ক্ষমতা 
দক্ষিণে হাদীগড় (বর্তমানে ২৪ পব্গণা জেলার ডায়মওহারবারের নিকটবতীঁ 
হাতিয়াগড ) পর্যন্ত বিস্তৃত।২৬৩ সিমলাবাদ শহরের সেনাধ্যক্ষ ও ওয়াজির এবং 
মিহববক থানার সেনাধ্যক্ষের দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত । এই জায়গা হটোর 
পরিচয় জান! গেলে মনখবাদের সেনাধ্যক্ষ ও ওয়াজিরের ক্ষমতা ও অধিকারের 
পরিচয় স্পষ্ট করে জানা যেত | á 
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আলাউদ্দীন হোসেন সাহের সময়ে মনখবাদের সেনাধ্যক্ষ ও ‘Bafana হাতে 
লাওবপ থানার সেনাব্যক্ষের দায়িত্ব আছে বটে, কিন্ত হাদীগড়, পিষলাবাদ ও 
মিহববকের দায়িত্ব আর নেই । পরিবর্তে ভার হাতে ন্যস্ত হয়েছে হোসেনাবাদের 
(গঙ্গার অপর তীরে ত্রিবেণীর বিপরীত দিকে অবস্থিত jaa সেনাব্যক্ষ ও 
ওয়াজিরের দারিত্ব। প্রকৃত ক্ষমতার প্রশ্নে কি হয়েছে জানা ন! গেলেও 
মশখবাদের সেনাধ্যক্ষ ও ওয়াজিরের অধিকারের ভৌগলিক সানা কমে গিয়েছে 
মনে হয়। হোসেন সাহের সময়ে উত্কীণ অপর লিপাটিতে দেখা যাচ্ছে 
মনখবাদের সেনাধ্যক্ষ ও ওয়ার্দিরের ক্ষমতা ও অধিকার অনেক বেশী। ভার 
হাতে লাওবল! থানার সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব ছাড়াও দক্ষিণে হাদীগড় ও Baca 
হোসেনাবাদ বুজরুগ শহরের ( বর্তমান মুশিদাবাদ ভেলায় অবস্থিত )২৮ সরলসকর 
ও ওয়াজিরের দায়িত্বও রয়েছে । এই লিপিটি ১৫০৫ খ্বই্টাব্দের আগে 
কিংবা পরে উৎকীর্ণ ত! আমরা জানি না। তাই ১৫০৩ শ্রীষ্টান্দষে মনবখবাদের 
সেনাধ্যক্ষ ও ওয়াজিরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কমে গিয়েছিল অথবা তারপর বেড়েছিল 
সেট! বলা যাবে A1 l 

আইন-ই-আকবরীতে CHA যাচ্ছে বাংলাদেশ যে উনিশট সরকারে favs 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে AAA তার অন্যতম । সরকার সপ্তগ্রামের ABP F 
ছিল তিপান্নটি IZA ।২৯ মহালগুলোর অবস্থান দেখে সরকার সপ্রগ্রামের 
বিস্তৃতি বোঝ! যায় । এর অধিকাংশই গঙ্গার পুরদিকে অবস্থিত ছিল । সপ্তপ্রাম 
সরকারের এই অংশ উত্তরে দক্ষিণপশ্চিম মুশিদাবাদ থেকে দক্ষিণে 
ডায়মওহাববারের নীচে হাভিয়াগড় পরাস্ত বিষ্তৃত। বর্তমান নদীয়া জেলার 
অধিকাংশ ও চবিবশ-পরগণা জেল এর use ক্ত। পুর্বে এর বিস্তার ছিল যশোরে 
কপোতাক্ষ নদী ATS ভাগীরথীর পশ্চিমে সরকার সপ্তপ্রামের বিস্তার অবশ্য 
ভাগীরখী ও সরস্বতীর মধ্যবতাঁ Ste নিয়ে 1৩০ AMAA সরকারের রাজস্ব ধার্য 
হয়েছিল ১৬,৭২৪,৭২৪ দাম ( ৪,১৮,১১৮ টাক!) | বন্দরকর €বন্দরবান ) এবং Ss 
আদায়ের qta (মান্দওয়াই ) রাজস্ব ধার্য হয়েছিল ১,২০০,০০০ দাম 
( 90,000 BIF] ) 19> 

শাহজাহানের নির্দেশে মেগলরা যখন ১৬৩২ সালে হুগলী awa দখল করে 
তখন AAW শুন্ধপ্বহ সেখানে স্বানাস্তরিত করা হ'ল। হুগলী হল রান্রকীয় 
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বন্দর ior এর কিছুদিনের মধ্যেই সপ্তপ্রাম AAI অবস্থায় এমে পৌছোয় ॥ 
১৭১৯ সালে তৈরী মুশিদকুলী Ata রাজস্বের হিসাবের ICAJ সপ্তপ্রামের কোনে! 
স্বানই নেই | 
৫ 

আফ্ক্রিকাবাসী পরিব্রাল্গক ইব্‌ন বস্তুত] বাংলার বিবরণ প্রসঙ্গে সোদকা ওয়াং 
নামে একটি বন্দরের উল্লেখ করেছেন । qata বর্ণনায় আছে যে “সোদকাওয়াং 
দিয়ে তিনি প্রথমে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন । এটি মহাসমুদ্রের ভারে 
অবস্থিত বিরাট শহর | এরই কাছে হিন্দুদের তীর্থ গঙ্গ। নদী এবং যমুনা নদী 
ISAF মিলেছে এবং সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে তারা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে | 
গঙ্গা নদীর তারে অসংখ্য জ্রাহান্র ছিল সেগুলো! দিয়ে এরা at নৌতির লোকেদের 
ACH যুদ্ধ করে |’ wo 

ধ্বনির দিক থেকে সোদকাওয়াং চট্টগ্রাম বা AAAI যে কোনোটা হতে ATA | 
ইব্‌ন বত্ততা অবস্থানের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও বিতর্কের অবকাশ আছে। 
ইব্‌ন AS তার বর্ণনা অঙ্থসাবে সোদকাওয়াং মহাসমুদ্রর তীরে অবস্থিত । এই 
ada] চট্টগ্রামের পক্ষেই শ্রযোজ্য | অপর পক্ষে বত্ততাবর বর্ণনার দ্বিতীয়াংশ 
সপ্তপ্রামের অবস্থানের সঙ্গে মিলে Ara নীরদভুষণ রায়ের মতে “That Ibn 
Battuta entered Bengal through the port of Satgawn admits of no 
doubt. The traveller’s own statements dissipate all misgivings on 
this point. Firstly, he says that it lay near the confluence of the 
Ganges and the Jamuna where the Hindus went on pilgrimage and 
was situated on the sea-coast....That the Ganges and the Jamuna 
united near Satgawn and not near Chittagong is borne out by Abul 
Fazl (Jarret, vol. II, pp. 120-21). Again, Chittagong was situated 
inland, off the sea-coast and could not obviously be the base form 
which Fakhruddin sailed out in summer with his flotilla for an 
attack upon Lakhnawati as stated by Ibn Battuta. So, the 
contention of Sudkawan being Chatigaon holds little water .’’o8 

নীরদভুষণ রায়ের এই মত অবশ্য অনেকে গ্রহণীয় aca করেন না। নীহাররঞ্জন 
রায় লিখেছেন চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন বন্তুত1 চীন দেশে যাবার পথে সমুদ্র তীরবর্তী 
চট্টগ্রামে নেমেছিলেন | তার মতে যমুনা বা ‘জুয়ান’ বলতে IGS] যে ব্রক্ষপুত্রকেই 


ad 


a 





-i me. -৮ e 








a Ee CBE > 


বুঝিয়েতিলেন এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই এবং গঙ্গার প্রবাহও তখন চট্টগ্রামের 
কাছাকাছিই fon; aust শতকের শেষ দিকে আবুল waa লিখেছিলেন যে 
কাজিহাট।র কাছে ster দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এবং একটি প্রবাহ পুর্ববাহিনী হয়ে 
পদ্মাবতী নাম নিয়ে চট্টগ্রামের কাছে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে । আবুল ফজরলেব্র এই 
উক্তির ভিত্তিতে নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে চতুর্দশ শতকেও অর্থাৎ Ta StA 
সময়েও গঙ্গার পদ্মাবতী প্রবাহ চট্টগ্রাম Mfrs ags ছিল এবং চট্টগ্রামের কিছুট। 
ওপরে গঙ্গার প্রবগামী প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র প্রবাহের সাথে মিলিত হ'ত loc 


সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতেও ইবন AGA সোদকাওয়াং এবং চট্টগ্রাম 
অভিন্ন | বত্ততার বিবরণে আছে বাংলাদেশের যে অংশে তিনি ভ্রমণ করেন তার 
সুল তান ছিলেন PEPR মুবারক সাহ। Wana মুখোপাধ্যায়ের Ace ASAT 
যে ফক্রুদ্দীনের WIA অস্ত SS ছিল তার স্বতন্ত্র কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না! 
বারণির “তারিখ-ই-ফিরোজ সাহী’র যে সংক্ষিপ্ত aay এলিয়ট করেছেন G1 পড়লে 
মনে ধারণ। জন্মায় ফকৃরুপ্লীন aires অধিকার করেছিলেন 1 কিন্তু বারণির মুল প্রস্থ 
পড়লে এ ধারণ অপানোর্দিত হয়! “তারিথ-ই-মুবারক সাহী’ থেকে জানা যায় 
ফকৃরুদ্দিন যখন সোনারগ:ও এ বিদ্রোহ করছিলেন তখন সাতর্গাও-এর শাসনকর্তা 
ছিলেন মালিক অজুদ্দীন আহিয়া | ইব্‌ন AS তার সোদকাওয়াং বে সাতগাও নয় তার 
একট! বড় প্রমাণ এই যে যে বছর ইবন TS তা বাংলাদেশে এসেছিলেন সেই বছরেই 
অর্থাৎ ১৩৪৭ yeta (৭৭৪ হিজরাতে) সাতরগাওএর টাকশাল থেকে শামসুদ্দীন 
ইলিয়াস সাহের মুদ্রা উত্কীর্ণ হয়েছিল | সুতরাং: সুখময় যুবোপাধ্যায়ের ধারণ! 
মালিক genta আহিয়া অথবা তার কোনো স্বলাভিষিজ্তের কাছ থেকে ইলিয়াস 
সাহ সরাসরি সাতর্গাও জয় করেছিলেন। সাতর্গাও কোনোদিন ফক্রুদ্দীন 
মুবারক সাহের ব্রাজ্যভুক্ত হয় নি অপর পক্ষে ফক্রুদ্দিন চাটগা অধিকার 
করেছিলেন বলে শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখেছেন । অতএব সোদকাওয়াং 
চট্টগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন বলেই সিদ্ধান্ত করা যায় ।৩৬ 

সব বিতর্কের পরেও কিন্তু একটা সংশয় থেকে যায়। ইব্‌ন বত্ত তা লিখেছেন 
সোদকা ওয়াং ত্যাগ করে তিনি কামরূপ পবৰতমালার দিকে রওন! হলেন এবং এ 
জায়গায় যেতে GA একমাস সময় লাগে | চট্টগ্রাম থেকে নৌপথে কামরূপ যেতে 
এত সময় লাগার কথা AA | তাছাড়া চট্টগ্রামের অদ্কুরে গল। ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হলে 
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CS] আরও কম সময় লাগবার কথ! । অন্যপক্ষে সপুপ্রাম থেকে PIINA যেতে 
একমাস লাগা বিচিত্র নয়। 

স্থনির্দিইভাবে সপ্তপ্রাম বন্দরের বণনা ares যায় টোমে পিরেসের ‘সুমা 
ওরিয়েণ্টাল* ( ১৫১২-১৫১৫) গ্রন্থে । এর আগে অবশ্য বিপ্রদাসের “মনসাবিজয়ে" 
(১৪৯৬) সপ্তপ্রামের বাণিজ্য সমৃদ্ধির ও জীবন্যাত্রার ইঙ্গিত পাওয়া যার । 
বিপ্রদাস লিখছেন সগ্রপ্রামবাসী নরনারীর 

“অভরণ সব স্ব ণময় 


অভিনব স্ুরপুরী দেখি ধর সারি পারি 
প্রতি ঘরে কনকের বার! 
নানা ay অবিশাল জ্যোতিশ্নয় কাচ চাল 
গজমুক্তা _প্রলম্বিত way । 
ACS দেবে Se অতি প্রতি ঘরে নান! মতি 
AGATA সকল প্রাসাদে 
আনন্দে বাজায় বাদি শঙ্খ ঘণ্টা যুদঙ্গাদি 
দেখি রাজা বড়ই প্রযোদে। 
নিবসে JIA Fs তাহা বা বলিব কত 
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম্‌*৩৭ 
বিপ্রদাসের বর্ণনার অবশ্য তীর্থক্ষেত্র হিসাবে সপ্তপ্রামের Asta যত বর্ণনা কর! 
হয়েছে বন্দর হিসাবে স্পষ্ট করে তেমন কিছুই বলা হয়নি I তবে যে সম্বদ্ধির কথা 
বিপ্রদাস বলছেন সে তো শুধু তীর্থস্থানের হবার কথা AA! বন্দরের কথা তাই 
স্বভাবতই এসে পড়ে | 
বন্দরের প্রত্যক্ষ বণনা দিচ্ছেন টোমে পিরেস। পিরেস গৌড়কে 
তত্কালীন বাংলাদেশের প্রধান বন্দর বলেচছন। আর “The other port 
is Satgaon over against Orissa. It has a good port a good entrance. 
It is a good city and rich where there are many merchants. It 
must have ten thousand inhabitants. ’৩v 
কিছুটা পরবনতাকালে রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রস্থেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ ও 
সপ্তপ্রামনিবাপী বণিকদের কথা জানা WH! ABATI যে বহুসংখ্যক 
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বণিক বাস করতেন তার ইঙ্গিত পাওয়! যাচ্ছে ব্বন্দাবন দাসের *চৈতন্তভাগবত্ে, 
(১৫৪০) ও জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙক্গলে” ( ১৫৬০ ) । ব্বন্দাবন দাসের adal বেশ 
ইঙ্গিতপুর্ণ 2 
CABAI মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ATA | 
গণসহ সংকীর্তন করেন লীলায় ॥ 
সপ্তপ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার | 
শতবতৎসরেও তাহ নারি বণিবার wos 
ভ্রয়ানন্দ অবশ্য সংক্ষেপে বলেছেন : 
“AZI নিত্যানন্দ বণিকের aca 
মহ] মহোৎসবে রাত্রিদিন নৃত্য করে। 80 
সপ্রপ্রাষের বণিজ্যিক সম্মদ্ধির জন্যই “মনসাবিজযে'র নায়ক চাদ সদাগর এইখানে 
এসে কিছুদিন থেকে গেলেন। “মনসাবিজয়ে'র প্রায় ষাট বছর পরে রচিত মুকুন্দ- 
রামের ‘চণ্ডীমঙ্গলে'র ( ১৫৫৫-৫৬ ) অন্যতম নায়ক ধনপতি সদাগরও এইখানে এসে 
নৌকা] বেধেছিলেন 1৪১ বস্তুত: agga বণিকসমাজের বিশেষ গুরুত্ব ছিল 
বলেই হয়ত নিত্যানন্দ চৈতন্য প্রবতিত গৌড়ীয় Capa ধর্ম প্রচার করতে এসে 
সপ্তপ্রাম দীর্ঘদিন থেকে বণিকদের ঘরে ঘরে ঘুরে কীত্তনবিহার করেছিলেন | 
বৈষ্ণব কবিদের adata দেখছি agana হয়ে উঠোছল Sta প্রচারকর্মের 
অন্য তম CF 18২ 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে সপ্তপ্রামের AJIRA 
যে ইঙ্গিত আমরা পাই সে সমৃদ্ধি বাংলার সামুদ্বিক বাণিজ্যসম্মদ্ধির অংশ । এই 
সমৃদ্ধি ইউরোপীয় বণিক পর্তুগীজ্দের age করেছিল। এরই আকর্ষণে ১৫১৭ 
খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে তাদের বাংলার আনাগোনা । শেই সাথে শুরু হয়েছিল 
তাদের বাংলার বাণিজ্য ও বন্দরের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস । এই প্রয়াস 
থেকেই বাংলার সুলতানদের সাথে তাদের বিরোধের Ways | 
১৫৩৩ সালে গোয়ার তৎকালীন গভনর নান্‌ ডি কুন্হার নেতৃত্বে আফোন্সো। ডি 
মেলে! পাঁচটি জাহাজ এবং ছুইশত লোক নিয়ে'বাংলাদেশে আসেন । বাংলাদেশে 
তখন হোসেন সাহা রাজবংশের শেষ পধায়। তার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল 
বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্বাপন করা । অপহৃত Bay সুলতানকে উপহার 
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দেবার অপরাধে Ag গীলদের বন্দী করা হ'ল । এই ব্যাপারে wa নান্‌ ডি কুন্হ? 
সুলতানের আচরণের কৈফিয়ৎ দাবী করার জন্তু অতি দ্রুত আন্টোনিও ডি asi 
মেজস্কে বাংলাদেশে পাঠান । চট্টগ্রামে অবতরণ করার পর মেজেস 
গোড়ে প্রতিনিধি পাঠান । একমাসের পরও যখন কোনো প্রত্যুত্তর এল না তখন 
তিনি চট্টগ্রামে আগুন লাগিয়ে দিলেন । এই অবস্থায় ডিয়োজে! রিবেলো 
সপ্তগ্রামে আসেন এবং কিছু পরেই সমস্ত বন্দর অবরোধ করেন | প্রতিরোধ করার 
পরিবর্তে সুলতান গিয়াসুপ্লীন মামুদ সাহ বন্দীদের মুক্ত করে দিলেন এবং AAMA 
ও চট্রগ্রামে কুঠি (ফ্যাক্টরী ) স্থাপনের অনুমতি দিলেন। তিনি সেই সাথে 
তাদের ST FF স্থাপনের অধিকার পধ্যস্ত দিয়ে দিলেন 180 
আপাতদৃষ্টিতে MJT সাহেব আচরণ বিস্ময়কর বলে মনে হয়। কিন্ত স্বাধীন 
সুলতান হয়েও যে তিনি পতুগীজদের ওন্ধতাপুর্ণ বোশ্বেটেগিরি সহ্য করে তাদের 
agana ধাটি তৈরীর অধিকার দিয়েডিলেন এর পেছনে অব্যবহিত রাজনৈতিক 
FIAI ছিল । মামুদ সাহেব সময় বাংলার স্বাধীন Rasta শক্তি wares হবার 
দিকে | অন্তদিকে শক্তিশালী বহিরাক্রযণের আশঙ্কাও নিকটবর্তী হয়ে আসছিল | 
আশঙ্কাট। আসছিল feat থেকে | এই আক্রমণ প্রতিরোধে পর্তগীজদের মত 
বেপরোয়া যোদ্ধাদের সাহায্য খুব সহায়ক হবে এই ধারণা থেকেই সম্ভবতঃ মামুদ 
সাহ ts Harry সুযোগ RIAN দিয়েছিলেন I 
এ কথাটা এতিহাসিকের! বলেছেন 18৪ কিন্ত এ ছাড়াও অন্ত একটা কারণ 
ছিল বলে মনে হর । ১৪৯৮ সালে ভাস্কেো দাগামার কালিকটে অবতরণ করার 
২০ বছরের মধ্যে AS AFI বাংলাদেশে আনাগোনা শুরু করে দেয়। ইবন 
46,31 থেকে বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণ পড়লে জানা যায় যে বাংলার পণ্য সম্ভার 
বিক্রি হ'ত অত্যন্ত সস্তায় ॥ AS fea এই লাভের কথা জানতেন। বিদেশী 
পর্যাটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় সেই সময় বাংলাদেশের সঙ্গে হটে! সমুদ্রপথের 
যোগ ছিল 1 একটি পণ দক্ষিণপুর্ববাহী হয়ে ভ্রহ্মদেশ, আরাকান, পেগু, NAIS, 
aatal, চম্পা ইত্যাদি দ্বীপপুগুসম্হহ স্পর্শ করে সুদূর চীন পর্যন্ত ase fea | 
আরেকটি পথ দক্ষিণপশ্চিমযুখী হয়ে ওড়িশা, সিংহল এবং মালাবার অতিক্রম 
করে পারস্য উপসাগর এবং আরব সাগরের মধ্য দিয়ে আরব এবং আবিসিনিয়ায় 
পোৌছাত। এই দুই পথে বাংলাদেশের Ansa পূর্বদিকে চীন METS এবং 
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AZI ১৫ 
পশ্চিমদিকে আরব পর্যন্ত রপ্তানী হত isa ষোড়শ শতাব্দী প্রথম দিকেই এইসব 
বানিজ্যপথের ওপর AS sitara ক্ষমতা বিস্তারিত হচ্ছিল । ওম্যান উপসাগর, 
পারসা উপসাগর, আরধ সাগর, ভারত মহসাগর 'ও মালাক্তা প্রণালী সম্লিহিত নান! 
জায়গায় পরত গীঙ্রা খাটি স্থাপন করে নিয়েছিল এবং fafen বন্দরের ওপর 
আধিপত্য স্থাপন করে নিয়েছিল এইসব খাটি ও বন্দরগুলেো! কে করে 
cata বলীয়ান AS গীজব্লা আক্্রিকা থেকে ইণ্ডিয়ান আাকিপিলাগো নামে পরিচিত 
দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত Blawgs AJEA বাণিঙ্ক্য নিয়ন্্ণ করবার চেষ্ট! করছিল | সমুদ্র 
acta বাণিজা থেকে তার! আবিলিনিয়, মিশরীয়, আরবী, পারুসিক 'ও ভারতীয় 
বণিকদের Baars করতে পারেনি বটে, কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজযাপথের ওপর তার! 
অনেকট! নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল বলেই মনে হয় 1৪৬ তাই পতুগীজদের 
সাথে বিবাদ করলে যে বহির্বাণিজ্োব্র was ক্ষতি হবারই সম্ভাবনা এটা বোধ 
হয় বাংলার সুলতান agta করেছিলেন । উপরস্ত পতুণ্গীজদের প্রতিরোধ 
করবার মতন নৌবল বাংলার সুলতানের ছিল বলে ACA হয়না । চট্টগ্রাম ও 
সপ্তপ্রামে ওদ্ধতাপুর্ণ আচরণের পরও পতুগীজদের সাথে ভাল ব্যবহার করে 
সুলতান যে বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ বহিবাণিজ্য 
বন্ধ অন্তত: বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার আশঙ্কা | 

মামুদ সাহ সপ্রগ্রাম বন্দরের অধিকার পতুগীজদের হাতে তলে দেন ১৫০৫ 
খৃষ্টাব্দে । এই সঙ্গে পর্তগীজদের সাথে Sra ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে । ATs: 
মাটিম আফোনসো তার সামরিক পরাযর্শদাত] হয়ে ওঠেন । এর পরেই যখন শের 
খঁ। বাংলা আক্রমণ করেন তখন পতুগীজরা MT সাহের হয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ 
করেছিলেন ! তবে তাতে সুলতানের পরাজয় আটকায় নি। এর পরে ১৫৩৮ 
gera পতুগীজরা তাদের সাযরিক শক্তি বাংল! থেকে সরিয়ে নিয়ে ষায়। এই 
বছরেই মামুদ সাহ শের খার আক্রমণে পরাক্িত ও রাজ্কাচ্যুত হন 184 

শের সাহের অধীনে MS Tea বাংলার বন্দরগুলোর ওপর অধিকার কতট? 
রাখতে পেরেছিল Sl জানাযায় না। তবে কলিকারগ্তন PIa লিখেছেন 
“The Portuguese pirates no longer had access to easy victims to 
capture and plunder at the ports of Chittagong and Satgam, nither 


did they have an opportunity of opening up an honest trade 
inland.’ 8৮ 
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তবে শের শাহের রাজত্বের অবসান (১৫৫০) হবার পর AS গীজর। আবার তাদের 
অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল । agate পত্তৃগীজ wii স্বাপনের বত্রিশ বছর 
পরে অর্থাৎ ১৫৬৭ স্ব্টাব্দে Mera ফ্রেডরিক agaa এসেছিলেন । ক্ষেডরিক 
দেখেছিলেন agaaa পতুগীজ ঘাটতে তিরিশ থেকে পয়ত্রিশ জন ব্যবসায়ী 
বাণিজ্যে লিপ্ত iss 

Asse আধিপত্য স্থাপিত হবার পর agaaa agia খুব বেশীদিন ছিল 
বলে মনে হয় না। পলি গড়ে সরস্বতীর প্রবাহপথ অগভীর ও সংকীর্ণ হতে আরম্ভ 
করলে agata বন্দরের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে | সরস্বতীর খাত সংকীর্ণ হয়ে 
আসবার ফলে সপ্তগ্রা বন্দর দিয়ে বাণিজ্য কি ভাবে হ'ত ফ্রেডরিক তার বিবরণ 
দিয়েছেন | ক্রেডব্রিক লিখেছেন “A good tides rowing before you come 
Satgan, you shall have a place which is called Buttor, and from 
thence upwards the Ships doe not goe, because that upwards the 
River is very shallow, and little water. Every yeere at Buttor they 
make and unmake a village, with Houses and shops made of straw, 
and with all things necessarie to their uses, and this Village 
standeth as long as the Ships ride there, and till they depart of the 
Indies, and when they depart, everie man goeth to his plot of houses 
and there setteth fire on them, which thing made me to marvaile.’’co 


প্রায় সমসাময়িক কালে বারোস AAAI জাহাজ চলাচলের অসুবিধার কথ! 
বলেছেন | De Asia ( ১৫৭০ ) গ্রন্থে agan প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, “not 
so convinient for the entry and departure of ships.’’c» 

এই অসুবিধার দরুণ ১৫৮০ সাল নাগাদ আকবরের অনুমতিক্রমে AS গাজর 
হুগলীতে তাদের বাণিজ।কুঠি স্বানাস্তরিত করে 1৫২ তবে হুগলী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই যে সপ্রপ্রামের সত্বদ্ধির Gs বিলুপ্ত হতে থাকে এমন কিন্তু নয়! হুগলী 
প্রতিষ্ঠার তিন বহর পরে রালফ ফিচ (১৫৮৩-৯১ ) AAAI এসেছিলেন | 
সপ্তগ্রামের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন “‘Satgan is a faire Citie for a Citie of 
the Moors, and very plentiful of all thiogs.” as ফিচের কথায় সন্দেহ 
করার কোনো কারণ নেই । হুগলীতে পতগীক্দের বন্দর স্থাপিত হবার পরেও যে 
AIT বন্দর চালু ছিল 'আইন-ই-আকবরী' তে সেকথা লেখা আছে “In the 
Sarka of Satgaon, there are two ports ata distance of halfa kos 


= 
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x; ABA ১৭ 
| from each other, the one is Satgaon, the other Hugli, the latter the 
| chief ; both are in the possession of Europeans 1”৫8 44 পরে অবশ্য 


ASAT বন্দর খুব বেশীদিন আর চলে fa | ১৬৩২ শ্বষ্টাব্ষে শাহঙ্গাহানের AAT 

মোধলর1 হুগলী অধিকার করে নেয় এবং হুগপীকে রাজকীয় বন্দর করা হয়। সেই 

সময় ‘‘all the public offices were withdrawn from Satgaon which soon 
sank into ruin.”¢e তাই এর কিছু দিনের মধ্যেই ১৬৬০ সালে ফান্‌ ডেন্‌ 
ত্রেকের ম্যাপে দেখা যায় হুগলী খুব মোট! অক্ষরে লেখা । তখনও ত্রিবেণী 
€ Tripeni ) সপ্তপ্রাম ( Coatgam) বিদ্যমান কিন্ত উভয়েই Zag law 


W 


সপ্তপ্রাম যে সম্বদ্ধশালী বন্দর হয়ে উঠেছিল সেকথ! বিভিন্ন wa থেকে জানতে 
পার! যাচ্ছে । কিন্ত সপ্তপ্রাম দিয়ে কোন কোন বাণিজ্যাসন্তার বাংলা থেকে বাইরে 
যেত আর কিই-বা বাংলায় আমদানী হত সে সম্বন্ধে তথ্য কিন্ত কমই পাওয়া যায় | 
ASAT থেকে রপ্তানী দ্রব্যের একটি তালিকা পাওয়া যার Aleta ক্রেডরিকের 
লেখায়, তিনি লিখেছেন, “In the port of Satgan every yeare they 
led thirtie or five and thirtie ships great and small, with Rice, Cloth 
of Bombast and of diverse sorts Lacca, great abundance of Sugar, 
Mirabolans dried and preserved, long Pepper, Oyle of Zerzeline 
and many other sorts of merchanhdise.’’a4 

টোমে পিরেস Sra বিবরণে ( ১৫১২-১৫১৫ ) বাংলার রপ্তানী পণ্যের যে বিস্তৃত 
তালিক1 দিয়েছেন তার মধ্যেও নানা ধরণের স্ম্ম স্সতীর কাপড়, চাদোয়া, বিভিন্ন 
ধরণের ফলের মোরববা, শুকনো হর্িতকী ইত্যাদির উল্লেখ আছে । পিরেস 
বলছেন মালাককাতে বাংলার ম্বত্পাত্রের খুব চাহিদ। ছিল । এ ছাড়াও ইস্পাত 
আদা, কমলালেবু, শশা, গাজর, পাতিলেবু* কুমড়ো ইত্যাদিও বাংলা থেকে 
রপ্তানী করা হ'ত 1৫৮ বাংল! সম্বন্ধে বারবোসার বিবরণও সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের 
দ্বিতীয় দশকে লেখ! | এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাংলা থেকে খুব ভাল জাতের 
সাদ! চিনি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করা হ'ত । এদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ কাপড় 
agiia কথাও বারবোসা লিখে গেছেন 1৫৯ যোড়শ শতকের প্রথম দিকে 
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ভারথেমাও স্ষতীবস্ত্র রপ্ডানীর কথা লিখেছেন । এ ছাড়! ভারথেমার বিবরণে বাংল? 
থেকে রেশমবস্র agata কথা ও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত joo 
৭ 
বাণিজ্যিক সম্বদ্ধির ace সঙ্গে বিচিত্র জ্বনসমাগয় ও অবশ্যস্তাবী । বাণিজ্য 
উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন বন্দরে আরব, পারস্য, Set, আফ্রিকা থেকে বণিকেরা 
এসে যে বাংলার বিভিন্ন বন্দরে বসবাস করতেন এ কথা আগেই বলা হয়েছে | 
বিপ্রদাসের বর্ণনায় ABATA নানাজাতীয় মুসলমানদের বসবাসের কথা আছে: 
“নিবসে যবন জত তাহ! বা বলিব কত 
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম 1৮৬১ 
বুন্দাবন দাস সণ্তগ্রামে বসবাসকারী ‘বিষ্ণুদ্রোহী যবনের' কথা বলেছেন 1৬২ 
বিদেশী পর্যটক রালফ ফিচ তো সপ্তগ্রামকে মুসলমানপ্রধান শহর বলেই উল্লেখ 
করেছেন ৷ ফিচের বর্ণনার অবশ্য অন্ত বণিকদের কথাও আছে i frs দেখে- 
ছিলেন সপ্রগ্রামে এক শ্রেণীর বণিক দেখা হলে পরস্পরকে ‘রামে ATTA’ বলেন [wo 
এ র] সম্ভবত: উত্তর ভারতীয় fey বণিক। ফিচের প্রায় সমসাসয়িক মুকুন্দরাম 
তার ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে ( ১৫৫৫-৫৬) বাণিজ্যস্তত্রে AAAA কোন কোন জায়গা 
Cave বণিকরা আসতেন ভার একটা তালিকা দিয়েছেন ies এর মধ্যে sfaz, 
CSCAF ARTA, গুজরাট, মথুরা” ছ্বারিকা, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি জারগায় নাম 
রয়েছে | ভবে এর সঙ্গে কৌরবক্ষেত্র, ACTH, মগধ এই সব জায়গার উল্লেখ দেখে 
মনে হয় মুকুন্দরামের তালিকার AAG] as তথ্যভিত্তিক নাও হতে পারে। 
চৈতন্য ও নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ সঙ্গী বাসুদেব ঘোষের “কড়চাতে' “অথ 
সপ্তগ্রামের মহিমা” নামে একটা পৃথক অধ্যায় আছে । এই বর্ণনায় AZANIA 
বাঙালী হিন্দু সমাজের একটা পরিচয় পাওয়া যায় । বাসুদেব ঘোষ লিখেছেন: 
“fae cag করণ Sis বৈসে নর নানা জাতি 
ঝালে! মালে! মালি ক্ষোরকার। 
বাসুক বারুই ভাস FIBA SCH দাস 
fafa তাম্বলী পরিবার n 
CAS কাবরা ধাওয়া ATT ক AS ভুঞা 
বরিজ বাণিআ মহাজন | 
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দোকানী পসারি মুদি আনন্দে করে বেসাতি 
আড়ে বাড়ে আইসে নুস্তধন ॥ 
যত বণিক সওদাগর 





কললার কির 
ভারে ভারে তথ! ঘরে তোলে | 
দেব face সদ] ভক্তি দান করে AAMAS 
তেঞি লোকে সাধু সাধু বলে 1৬৫, 
ABATI যে সব বাঙালা হিন্দু বণিকর] বান করতেন তাদের মধ্যে সুবর্ণবণিক 
tas ও কংসবণিকরাই মুন হয় প্রবান। এই fab জানের 
মধোই AMAA বলে শ্রেণীরও we হয়েছিল । স্ুব্ণবণিকদের Agarwal সমাজ 
FF উদ্ভব সম্পর্কে সুবর্ণবণিকদের কুলজীতে যে কাহিনী প্রচলিত আছে সেট! সম্পূর্ণ 
4 ছু, প্রামাণিক কিনা সে কথ! নি:সংশয়ে বলা যায় না । তবে কুলজী কাহিনীর মধ্যে 
যে এতিহাসিক সত্যের ভিত্তি আছে অন্য wa থেকে তার প্রয়াণ পাওয়া যায় | 
gaffar কুলজীর মতে সপ্তপ্রামী সমাজের উদ্ভব হবার আগে কর্জনাই ছিল 
প্রধান সমাজ | তবে সপ্তপ্রামী সমাজ we হবার আগেই কর্জন! সমাজ বেশ 
বিপর্ষস্ত হয়ে পড়েছিল মনে হয় । BARS লেখ! আছে হ 


“chim শত giat শকে ভাঙ্গিল saa, 

রাজ পীড়ায় পীড়িত হইল সর্বজনা ॥ 

বিশেষ বণিক সব ছিল সুখবাসী । 

পরিবার সহিত হইল নান! দেশী ॥ 

নিকটে রহিল কেহ, কেহ গেল দুরে । 

নিবাস নিয়ম নাই কেবা! তত্ব করে Hoo” 
চৌন্দশ giat শক অর্থাৎ ১৫১৪-১৫ YLIT থেকেই কজনার বিপরধয় সুরু হয়েছে | 
কারণ রাজপীড়া | এই সময় বাংলার বণিকদের ওপর রাজ নির্যাতনের কথা কিন্ত 
টোমে পিরেসও বলেছেন ।৬৭ তাই মনে হয় কুলজী কথিত তথ্যের মধ্যে 
এতিহাসিক সত্য BITS | 





এর পর ১৫৩৭ YIr কর্জন! সমাজের অজ্ররচন্দ্র খা পরলোক গমন করলে ভাব 
ভাগিনেয় পতিরাজ দে ও নীলাম্বর দণ্ড দ্ুরদুরাস্ভতের স্ুবর্ণবণিকগণপকেও stem নিমন্ত্রণ 
করেন | এইসময় ৭৯২ ঘর BAP বণিক কর্জনা সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ।.এর মধ্যে 
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৫০২ ঘর এই শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন । অবশিষ্ট ২৯০ ঘর উপস্থিত হন fat 
এই উপলক্ষে কর্জন! সমাজ ভেঙ্গে হু'ভাগ হয়ে গেল ॥ নিমন্ত্রণ উপস্থিত স্বর্ণ” 
বণিকর! পরিচিত হলেন রাটী বলে । আর জঅন্রপন্থিত ২৯০ ঘর নিয়ে Ve হ'ল 
সপ্তপ্রামী সমাজ । স্বর্বণিকদের পৃথক হবার এটাই আপাত কারণ ।৬৮ একটু 
ভাবলেই বোঝা যায় যে কারণট! সামান্য নয়। বিনয় ঘোষ বলেছেন “এই 
কাহিনীর ্রতিহাসিক ভিত্তি আছে । বোঝা যায়, সপ্তগ্রামীয় বণিকদের মধ্যে 
QÁ ও সম্বদ্ির জন্য তখন MASNA দেখা যায় এবং সেই জন্যই তার! স্বতন্ত্র 
কুলমধাদা দাবী Swag’ | vs 

স্থবণবণিকদের অন্ততম ইতিহাসপ্রণেতা কুঞ্ললাল ভুতি অবশ্য AAAI সমাজ 
প্রতিষ্ঠার অন্য একটা কাহিনীর উল্লেখ করেছেন । বাণিজ্যের সুবিধার জন্য 
কর্জন! সমাজভুস্ত অনেক বণিক সপ্তগ্রামে বসবাস করতেন | সপ্তগ্রামের গোষ্টিপতি 
নীলাম্বর দত্তের বংশোভ্তব অমরচাদের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তার পুত্র আনন্দচন্দ বহু 
বণিককে নিমন্রণ করেন । নিমন্ত্রিত বণিকরা এই উপলক্ষে যাতে কিছুটা ব্যবসাও 
করা যায় সেই উদ্দেশ্যে সোনা! রূপ! প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত zai জ্ঞাতি spa 
ভোজনের দিন তারা] ব্যবসায়িক কাজ সেরে আনন্দচন্দ্রের বাড়ী যেতে অনেক 
দেরী করে ফেললেন | নিমন্ত্রণ বাড়ীর অনেকে তাদের জন্য অপেক্ষা না করে বেয়ে 
নেন! এতে নিমন্ত্রিতেরা অনেকে Ba ও অপমানিত হয়ে সভা ছেড়ে চলে যান | 
অবশেষে আনন্দচন্দ্র wis ও বিনতিতে অনেক বণিককে ফিরিয়ে আনলেন । এই 
সব বাণক মিলে আনুমানিক ১৪৬০ শকে সপ্তপ্রামী নামে নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠ। 
করলেন 1৭০ এই ঘটনার মধ্যেও কিন্ত সপ্তগ্রামবাসী সুবর্ণবণিকদের সমৃদ্ধি ও 
প্রভাব প্রতিপত্তির ইঙ্গিত রয়েছে । ফিরে এসে যারা নিমন্ত্রণ খেলেন তারাই 
আবার সপ্তপ্রামবাসপী বণিকদের সঙ্গে মিলে AAAI সমাজের পত্তন করলেন । এ 
ঘটনা সপ্রপ্রামের বণিকদের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি না থাকলে সম্ভব Se না। 

নিমাইচাদ শীল ও gama ভূতি সপ্তপ্রাম aia প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে aF 
কাহিনী বলেছেন | তবে | ETAR ঘটনার যে কাল দিয়েছেন তা এক | Boy ঘটনাই 
ঘটে ১৫৩৭-৩৮ Yair অর্থাৎ, AAAI পতুগীজ কুগি স্থাপনের সময় ! উভয় 
ঘটনার মধ্যে আরও একট! AyD আছে সেটা agaaa স্থবণবণিকদের nals ও 
প্রভাব প্রতিপত্তির ইঙ্গিত | 
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কিন্ত AAAI প্রভাবেরর অনেক বড় পরিচয় আছে নব esses সমাজের যে 
বিস্তারের কথ! বলা হয়েছে তার মধ্যে । দেখা যাচ্ছে পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ( বাকুড়! ) 
ছাড়িয়ে পুরুলিয়া পর্যন্ত সুবর্ণবণিকরা Agata সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেন। এই 
বিরাট প্রসার সপ্তপ্রামের বৃহত্তর প্রভাব প্রতিপত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে বলেই 
মনে হয় 1৭১ 

সুব্ণবণিক ছাড় বাংলার অন্যান্য বণিক যেমন গন্কবণিক, কংসবপিকরাও সপ্তপ্রামে 
বসতি স্বাপন করেছিলেন | তার1 বিশেষ সন্বদ্ধিও অর্জন করেছিলেন বলে মনে 
হয়। গন্ধবণিক ও কংসবণিকদের মধ্যে সপ্রগ্রামী সমাজের অস্তিত্ব দেখে এ কথা 
অনুমান করা যায় । তবে কিভাবে এদের মধ্য সপ্তপ্রামী সমাজের উদ্ভব হয়েছিল 
সে বিবরণ অজ্ঞাত | 

৮ 


& বন্দরের ইতিহাস যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে যে ব্যাপারট খুব স্পষ্ট 
হয়ে চোখে পড়ে সে হ'ল বহিরাগত বণিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি । প্রথমে আরবী, 
পারসী, St প্রভৃতি ও পরে পরতু গীজরাই এই বন্দর ও বন্দরাশ্রিত বাণিজ্যের 
নিয়ামক | সরস্বতী মজে যেতে আরম্ভ করলে সপ্তপ্রামের পাশে হুগলীতে নূতন 
বন্দরের পত্তন করলেন পতু গীজরাই । এতে বাঙালী aftecaa কোনো ভুমিক! 
ছিল বলে জানাযায় না। কিন্ত সপ্তগ্রামে যে বাঙালী বণিকেরা অনেকেই বসবাস 
করতেন এ কথ! বিভিন্ন wa থেকেই জানতে পারছি । স্বভাবতই apt ওঠে 
সগ্ডগ্রাষের ব্যবসা-বাণিজ্যে এই সব বাঙ্গালী বণিকদের ভুমিকা কি? সমুদ্রপথের 
afetiites বাঙালীর! কি প্রত্যক্ষভাবে faa ছিল? 

টোমে পিরেস লিখেছেন মালাক্কাতে অনেক বাঙালী বণিক বাস করতেন | 
তাদের দেখাশোনার জন্য একজন strange ছিলেন ar অচিনেও বাঙালী 
বণিকেরা ছিলেন বলে শোন! যাচ্ছে ।৭৩ কিন্তু বাঙালী সুবর্ণব্ণিক, গন্ধবণিক, 
তান্ুপীবণিক, কংসবণিক প্রভৃতি জাতের মধ্যে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্র1 ও সমুদ্র 
পার হয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবার কোনে! Afega প্রচলিত নেই। বাঙালী 
বণিকদের মধ্যে সুবর্ণবণিকরাই প্রধান | কাদের কুলজীতে কিন্তু সমুদ্রপথে বাণিজ্য- 
যাত্র। বা অন্যদেশে বাস করবার কোন কথা কোথাও নেই । বাণিজ্য সম্পর্কে 
যা কিছু বল! আছে সে সবই বাংলার মধ্যে স্থলপথে বা ভ্রলপথে আভ্যস্তরিক 
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বাণিজ্যের কথা । সপ্তপ্রামের afay প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম চক্রবতাঁ নানা জায়গা! থেকে 
যে সব বণিকের! ‘ace’ নিয়ে এসেছিলেন তাদের কথ! বলার পরে স্পষ্টই বলেছেন £ 
| “সণ্তপ্রামের বণিক কোথাহ ন! STA 
ঘরে বস্তা RAN F নানা ধন পায় 17°98 

মুকুন্দরাম সপ্তপ্রামের ‘বেনে’দের পরনির্ভর বাণিজ্যের কথাই বলেছেন | 
CARA ASA আকবর ATS জাহাঙ্গীর’ গ্রন্থে তপন রায়চৌধুরী ও বাংলার স্থানীয় 
বণিকদের বাণিজ্য যে পর-নিভর এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। স্থানীয় 
বণিকরা পতুগীজ প্রভৃতি বিদেশীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সময়মতন পণ্য 
সরবরাহ করতেন এবং বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানী হ'ত সেগুলো বিভিন্ন 
জায়গায় পাঠাতেন।৭৫ প্রয়োজনমত বিদেশীদের হয়ত টাকাও জোগাতেন। 
Agel, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাংলার বহির্বাণিজ্য বাঙালীদের ভূমিকা তে! 
এর বেশী কিছু নয়। সে সময়ে সমুদ্রপথ বিদেশীদের করায়ত্ব এবং বাংলার সমস্ত 
বন্দরে ব্যবসা বাণিজ্য বহিরাগতদের প্রভাবাবীন | পঞ্চদশ-যষোড়শ শতকেও তো 
অবস্থা একই রকম ছিল বলে মনে হয়| এই সময় বাংলার সঙ্গে সংশ্লিট সমুদ্রপথ 
আরবদের হাত থেকে চলে গিয়েছিল AS গীজদের হাতে । বাংলার উপকূল থেকে 
শুরু করে নদীপথে প্রায় সবত্র aS Ne নৌশক্তির আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছে | 
চট্টগ্রাম সপ্তপ্রাম প্রভৃতি বন্দরে তাদেরই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত । সমুদ্রপথে নৌশক্তি 
হিসাবে বাঙালীদের বিশেষ খ্যাতি তে! কখনই ছিল ari তাই আরব এবং 
তারপরে পতু্গীজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাণিজ্য করবার মত জোর তাদের 
না পাবারই কথা । এ অবস্থায় বাঙালী বণিকদের পরনিভত্র হওয়া ছাড়া আর 
উপায়ই বাকি ছিল আর আভ্যন্তরিক ছাড়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রই বা তাদের কোথায়? 


সূত্ৰ নির্দেশ 


> বিপ্রদাস পিপলাই, ‘মনসা বিজয়” সম্পাদক সুকুমার সেন, বিবলিওধিকা 
ইণ্ডিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাত!, ( ১৯৫৩ ), পু ১৪২। 
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সপ্তপ্রাম ২৩ 


রঘুনন্দন, “প্রায়শ্চিত্বতর””, “অই্টাবিংশতিতত্ব', সম্পাঃ SFS বিদ্ভাতুষণ, 
নুতন সংস্করণ, (কলিকাতা, ১৩৪৭ ) 1 

ITT দাস, “ঠতন্কভাগবত, Aes উপেন্দ্রনাথ মুখোপাবায়, পঞ্চম 
সংস্করণ, বসুমতী শাস্ত্রপ্রচার, বসুমতী সাহিতা মন্দির, ( কলিকাতা ), 
তারিখরিহীন, পু ৩০৮ | 

তাত্রলিপ্ত সম্পর্কে বিবরণের অন্য দ্রষ্টব্য নীহাবুরঞ্রন ata, ‘বাঙালীর ইতিহাস,” 
সংক্ষেপিত সংস্করণ, ( কলিকাতা, ১৩৭৩), পৃ ৫২-৫৩, ৯০-৯৬ | 

নীহাররণ্রন রায়, “বাংলার নদনদী,' বিশ্ববিদ্তাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, 
(কলিকাতা, ১৩৫৪), প্ৰ dw I 

“রালফ ফিচ, ১৫৮৩-৯১*” “আলি ট্রাভেলস্‌ ইন ইণ্ডিয়া,” সম্পাঃ ডবলিউ 
PATA, ( অক্সফোর্ড, ১৯২১) প্র 

সপ্তগ্রাম বন্দর সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলা হ’ল সে সম্পরকে তথ্য প্রমাণ পরে 
CTIA] হয়েছে | 

লীহাররগুন রায়, পুবোক্ত, (১৩৭৩), F dt 

টোমে facar, “দি সুমা ওকিয়েপ্টাল” সম্পাঃ ই. এ. কটিজো, ( মূল ও 
অনুবাদ ), ( লণ্ডন, ১৯৪৪ ) পূ ৮৮ 2 এম, আর, তরফদার, "হুসেন শাহী 
বেঙ্গল, (ঢাকা, ১৯৬৫), পৃ ১৪৬: সুখময় মুখোপাধ্যায়, ‘বাংলার 
ইতিহাসের Wen বছর স্বাধীন স্থলতানদের আমল”, (কলিকাতা, ১৯৬৬ ), 
পৃ ৩৩১, ৪৩২, ৪৯৫ : তপন রায়চৌধুরী, ‘বেঙ্গল আগ্ডার আকবর WITS 
জাহাঙ্গীর" ( কলিকাতা, ১৯৫৩ ), পূ ২০৭ 

ডি. মণি, “আযান আাক!উণ্ট অফ. দি টেম্পল অফ. faced নিয়ার হুগলী,” 
‘জাৰ্ণাল অফ দি এশিয়টিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল,’ ভলুযম্‌ ১৬১ পার্ট ১, 
CT, ১৮৪৭, Y ৩৯৪-৩৯৯ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, “Ageia অর সাতর্গাও"” 'জাণাল অফ দি 
এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল,” ভলুযম্‌ ৫, নং ৭, নতুন সিরিজ, জুলাই, 
১৯০৯, পু ২৪৫-২৪৬ | 

উপযুক্ত, পু ২৪৬। 

উপযুক্ত, পৃ ২৭৭ | 
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কে. আর. Styacn, “বেঙ্গল আগার দি হাউস অফ IATa,” ‘দি fete 
অফ বেঙ্গল,’ SUT ২, WH: JAA সরকার, ( ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়, 


১৯৪৮), দ্বিতীয় মুদ্রণ, (১০৭২), পু ৭৮ | 


মণি, পূখোক্ত, পৃ ore | 

কাঙ্গনগো, ACTS, Fav | 

উপযুক্ত, পু ৭৭। 

উপযুক্ত, Fac l 

উপযু ক্র, FY 19 | 

তরফদার, পুর্বোক্ত, পু ৯-১০, নোট নং ৩। 

কাঙ্গনগো, FAS, প্র ৮৩ | 

বন্দ্যোপাধ্যায়, পুবোক্ত, পু ২৪৯ I 

TE 

এই শিলালিপিগুলোর সংক্ষিণুসার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত Acar] 
প্রবন্ধের ২৪৯ পৃষ্ঠা থেকে ২৫১ পৃষ্ঠার মধ্যে সন্নিবেশিত ॥ 

এইচ. ব্রকম্যান, PRAT টু দি জিওগ্রাফী আযাও হিস্টি, অফ্‌ বেঙ্গল,’ 
( কলিকাত1, ১৯৬৮ ), AV] 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ACTS, প্র ২৫১। 

তরী! 

P| 

আবুল ফজল, “আইন-ই-আকবরী,, এইচ. এস. আ্যারেট FSB ইত্রাজী 
অনুবাদ এবং জে. এন. সরকার BES সংশোধিত, বিবলিওখিকা ইণ্ডিকা, 
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, (১৯৪৯ ), পৃ ১৫৪ | 

ব্রকম্যান, ACATS, FD 1 

আবুল-ফজল, পূর্বোক্ত, Fras | 

দ্রষ্টব্য উপযুক্ত, পর ১৩৭, পাদটীকা | 

মুখোপাধ্যায়, পুবোক্ত, পু ৪৬৬ | 

নীরদভুষণ রায়, “ইলিয়াস সাহী ডাইনেষ্ট,” AFAI ৩, faf g অফ 
বেঙ্গল,’ SAT ২, পুবোক্ত, পৃ ১০০1 
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রায়, পুবোক্তঃ (১৩৫৪ ), পৃ হ৭। 

মুখোপাধ্যায়, Bears, Fat 

বিপ্রদাস পিপলাই, পুৰোক্ত, A ১৪৩। 

COTTA পিরেস, পুর্বোক্ত, পু ৮৯ | 

ব্বন্দাবন দাস, ATs, A won | 

Satay, “চেতন্যমঙ্গল”, 71: বিমানবিহারী agaia ও সুখময় মুখোশ 
Atata, বিবলিওধিকা ইণ্ডিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, (১৯৭১) 
পু ২৩১ | 

মুকুন্দরাম চক্রবর্তা, ‘চণ্ডীমঙ্গল,’ সম্পা £ সুকুমার সেন, সাহিত্য একাদনী, 
নয়াদিলী সংস্করণ,-( ১৩৮২ ), পূ ২৩২ | 

বিস্তৃত বর্ণনার জন্য year বৃন্দাবন দাস, পুর্খোক্ত, পৃ ৩০৮-৯ | 

স্থরেন্ত্রনাথ সেন, “দি Agita ইন বেঙ্গল,” “দি হির্টী অফ বেঙ্গল» 
ACTS, FY ৩৫৫-৩৫৭ | 

উপযু TFT, ৩৫৭ | 

SATTI, পুবোক্ত, পু 89-88 | 

এম. এ. পি. মেলিংক-রুলফস, ‘এশিয়ান ট্রেড aire ইউরোপীয়ান 
ইন্ফ্রুয়েন্স”, (দি হেগ, ১৯৬৯) পৃ ১৩২-১৩৫ £ এ. আই. চিচেরভ, ওয়া 
ইকনমিক ডেভলপমেণ্ট ইন দি সিক্সটিস্ব_এইটিস্থ সেঞ্চুরিস,” (ACSI, ১৯৭১), 
পু ১১০ | 

সেন, পুবোক্ত, পর ৩৫৭ | 

কালিকারপ্রন sigan, শের শাহ «its হিজ টাইমস, ( কলিকাতা, 
১৯৬৫) 

NOAA পেন, ATTIS, ৩৬৪ | 

সীলার ফ্রেডরিকের এই বিবরণটি সুরেন্দ্রনাথ সেন, পু্বোক্ত, পু ৩৬৫ থেকে 
নেওয়া | 

তরফদার, পূর্বোক্ত, পু ১৪৫-এ উদ্ধৃত | 

সুরেন্্রনাথ সেন, ATAT, owe | 

“রালফ ফিচ্‌ ১৫৮৩-৯১৯, ‘আলি ট্রাভলস ইন ইণ্ডিয়া,” পুব্ববোক্ত, পু rv | 
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আবুল Faq, ACNE, পু ১৩৭ | 
এ, পাদটীকা I 

রায়, পুর্বোক্ত, ( ১৩৫৪), প্র ২০-২১ | 

Raat সেন, পূর্বোক্ত, পু ৩৬৪তে উদ্ধত | 

টোমে পিরেস, পুবোক্ত, Fro 

বারবোসার বিবরণের জন্য দ্রব্য মুখোপাধ্যায়, AITF, পৃ ৪৯৮-৪৯৮ | 
ভারথেমার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য GAAS, পৃ ৪৯২-৪৯৪ | 

বিপ্রদাস পিপলাই, ALIF, পূ ১৪৩ | 

বৃন্দাবন দাস, ACTS, পু ৩০৯ | 

“ata ফিচ, ১৫৮৩-৯ ১,” ‘আলি ট্রাভেলন্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়া,” পূর্বোক্ত, পৃ ov J 
মুকুন্দরাম চক্রবতাঁ, পূর্বোক্ত, পু ২৩১ | 


“ary ঘোষের কড়চা,” নরেন্দ্রনাথ লাহা, “সুবর্ণণণিক কথা ও কীতি,, 


দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৪১ ) প্র ২৩০-এ উদ্ধৃত | 

নিয়াইচাদ শীল, ‘সুবর্ণবণিক’ araa মধ্যে কুলজীর অংশ, নারক্দ্রনাখ লাহা, 
উপযুক্ত, প্র ৪৬৯-তে উদ্ধৃত | 

টোমে পিরেস, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৪ । 

নিমাইচাদ শীল, পুর্বোক্ত, পৃ ৪৭০-এ উদ্ধৃত | 

বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবলের সংস্কৃতি» (কলিকাতা, ১৯৫৭ ), A ৫০৩-৪ | 
santa ভুতি, ‘সুবৰ্ণবণিক’, কেলিকাতা, ১৩০৯ ), পূ ১৭-১৮ | 
উপযুক্ত, পু ১৮। 

টোমে fatan, পূর্বোক্ত, Fe | 

তপন রায়চোধুরী, পূর্বোক্ত, F ১৮১ | 

মুকুন্দরাম DSTO, AWTS, প ২৩১। 

তপন রায়চোধুরী, প্ুবোক্ত, পু ৬৯-৭০, ১৭২ |- 
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মহানাবিক চেং হো! 
gme দাশগুপ্ত 
এক 

সিক্ধুবাদের সাতবার সমুদ্রপাড়ি দেবার কথা কে না জানে । কিন্ত চীনা নাবিক 
চেংহোর সাতটি সমুদ্রাভিযানের খবর খুব বেশি লোক রাখেনা i অথচ সিঙ্কুবাদ 
আরব্যোপন্যাসের কলিত চরিত্র এবং চে:ংহে! পনেরে। শতকের চীনের একজন 
এতিহাসিক ব্যক্তি । হয়ত এটাই প্রত্যাশিত যে জনপ্রির গল্প-উপাখ্যানের নায়ককে 
সবাই চিনবে এবং এতিহাসিক ব্যক্তিদের খবর রাখবে তারাই যারা ইতিহাস-পাঠক 
এবং মাচুষের বাস্তব অতীত সম্বন্ধে কৌতুহলী | চেংহোর সমুদ্রপরিক্রমার কাহিনী 
যে অল্প-পরিচিত তার একটা কারণ বোধহয় এই যে চীনের ইতিহাস-বিষয়ে 
ভারতীয় এতিহাসিক এবং ইতিহাস-পাঠকের আগ্রহ এখনও যথেষ্ট নয় | 

চেংহোর সমুদ্রসফরের কথা আমর! জানতে পারি প্রধানত চীন এবং দক্ষিণ-পুর্ব 
এশিয়ার পশ্চিমী ইতিহাসকারদের apa থেকে । চীনের হিং রাজবংশের €(১৩৬৮- 
১৬৪৪ ) বিবরণ লিখতে গিয়ে অনেক এতিহাসিক চেংহোর চাঞ্চল্যকর সমুদ্র ত্র! 
গুলি নিয়ে মন্তব্য ও আলোচন! করেছেন । এবিষয়ে কেউ লিখেছেন কয়েকটি 
অনুচ্ছেদ কেউ বা রচনা করেছেন স্বতন্ত্র প্রবন্ধ । কোনে! কোনো পণ্ডিত চীনের 
মধ্যযুগীয় ভ্রমণব্বত্তান্তের সটাক ইংরাজি অন্বাদ প্রকাশ করেছেন । এই সব বিচ্ছিন্ন 
রচনা থেকে যেটুকু জান! গিয়েছে তা সত্যিই চমকপ্রদ | 

১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ এর মধ্যে মহাশাবিক চেংহোর নেতৃত্বে চীনের নৌবহর 
সাতবার সমুদ্রপরিক্রমা করে 1 চেংহো ছিলেন খোজা মুনলমান | Sra পত্রিচালনা- 
Na নৌবহরগুলির গম্তব্যস্থল ছিল দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার ও ভারতমহাসাগরের 
ASIST প্রধান প্রধান রাজ্য এবং সমুদ্র-বন্দরগুলি I চেংতোর সযুদ্রভ্রযণের 
ভৌগোলিক বিস্তার লক্ষ করবার মত । চীনা জাহাজগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
চম্পা, আভা, সমুদ্র ( উত্তর-পূর্ব gatan ), লাম্রি (উত্তর JAIAN ), arate, ও 
অন্যান্য রাজ্য পরিভ্রমণ করে । ভারতমহাসাগর অঞ্চলে চীনারা এসেছিল বাংলাদেশ, 
ওড়িশা, সিংহল ও amtata GARAI কোনো কোনে! সফরের গন্তব্য ছিল 








২৮ এতিহাপসিক 


পারস্য উপসাগরের হোরমুজ বন্দর, লোহিত সাগরের মুখে এডেন, এমন কি 
আফ্রিকার পুর্ব উপকূলের সোমালিদেশ । সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি রাজ্যের সঙ্গে 
চীনা দুতেরা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করেছিলেন | 

মনে রাখতে হবে যে এই সব ঘটনা ঘটেছিল পতু গীভদের ভারতে আগমনের 
(১৪৯৮) বহু পুৰ্বে । পনেরো শতকের প্রথম তিন দশকে পর্তু গীজের! আফ্রিকার 
পশ্চিম উপকূল ধরে একটু একটু করে নেমে আসছিল দক্ষিণদিকে | ১৪৩৩ এর পর 
চীনা অভিযানগুলি আকস্মিকভাবে প্রত্যাহৃত হ'ল । উত্তমাশ! অস্তরীপ অতিক্রম 
করে পরত গীজ জাহাজগুলি যখন ভারতমহাসাগরে এসে পেঁ ছল ততদিনে এই 
অঞ্চলে চীন! জাহাজের আনাগোনা থেমে গিয়েছে । ভারতবর্ষের সামুদ্রিক 
ইতিহাসে AS গাঁজদের দেখানো হয়েছে আরবদের প্রতিদ্বন্দী এবং উত্তরস্রী 
হিসাবে । পনেরে! শতকের শেষে এবং ষোল শতকের FORTA ভারতমহাসাগরে 
আরবদের বাণিজ্যিক আধিপত্য খর্ব করেছিল পতৃঁগীজেরা-_ এই কাহিনী 
স্পরিচি ত। কিন্ত পনেরো! শতকের প্রথমার্ধে চীনের বিশাল are নৌবহর যে 
সাতবার ভারতমহাসাগর এলাকায় প্রবেশ করেছিল এবং উপকুলস্থ রাক্রাগুলির 
সঙ্গে Tes ও বাণিজিযক সম্পর্ক গড়বার চেষ্টা করেছিল এই ঘটনা আজও ভারত 
ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান পায়নি । 

সামরিক শক্তির পারমাপে একেকটি চীনা নৌবহরের তুলনায় AS গীজদের 
প্রাথমিক অভিযানগুলি ছিল নিতান্তই অকিঞ্িতকর ! ভারী কামান বসানো থাকলেও 
ভাঙ্কোদাগামার প্রথম অভিযানে জাহাজ ছিল মাত্র চারটি | ১৪০৫-এর চীনা অভিযানে 
ছিল ৬২টি জাহাজ এবং তাতে বাহিত হয়েছিল ৩৭,০০০ সৈন্য । চীনের সৈম্বাহী 
জাহাজগুলি একেকটি লম্বায় ছিল ara চারশো ফুট 1 জ্ঞাহাজ্ের কক্ষগুলি এমনভাবে 
নিমিত হ'ত যাতে একটি অংশে জল চঢুকলেও অন্য কক্ষ গুলিতে তা প্রবেশ করতনা | 
এই জাহান্রগুলিকে বল! হত “জুয়েল শিপ’ বা রত্বতরী | ননে হয় বিদেশ থেকে 
ধনরত্ব, মণিমুক্তো, এবং দুমপ্রাপয বিলাসপণ্য বহন করে আনার অন্য এই সব জাহাজ 
ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু এগুলি শুধুই পণ্যবাহী erate ছিলনা । যুদ্ধের 
প্রয়োজনীরতা এবং SARITHA কথা যনে রেখে চীনা জাহাজেও কামান বসালো 
থাকত । একজন নেস্টোরীয় যাজক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে পনেরে! শতকের গোড়ায় 
কালিকট বন্দরে চীনাদের একটি বাণিজ্যকুঠি ছিল। স্থানীয় রাজার উতৎপীড়নে 
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মহানাবিক চে: হে! ২৯ 


অতিষ্ঠ হয়ে তারা বিদ্রোহ করে এবং একটি চীনা নৌবহরের সহায়তায় কালিকট 
বন্দর ধ্বংস করে । চেংহোর নৌবাহিনী সিংহলে বলপ্রয়োগ করেছিল এবং 
সিংহলের রাজাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল চীনে । ১৪১৩ থেকে ১৪১৫র মধ্যে 
একটি চীনা অভিযাত্রীদল বাংলাদেশে আসে । চেংহো অভিযানগুলির দুজন 
প্রতিবেদকের কথা জানা যায়__ফেই-সিন এবং ইসলামধনী মা-ছয়ান । মা-হয়ান 
বাংলাদেশের একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণী লিখে গিয়েছেন । এই বিবরণী ভারতীয় 
এতিহাসিক মহলে সুপরিচিত এবং এর একাধিক ইংরাজি অন্কবাদ আছে । মধ্য 
afta) বিশারদ ডক্টর প্রবোধ pa বাগচী মা-হরানের বিবরণী অনুবাদ করেছিলেন | 
মধাযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় মা-হুযানের প্রতিবেদন কাজে লাগানে। 
হয়েছে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে আর পাঁচট। বিদেশী পর্যটকের বিবরণ । কিন্ত 
পনেরে! শতকের গোডায় চীনাদের বাংলাদেশ ভ্রমণ যে চীনের বৃহত্তর সমুদ্রনীতির 
ACH যুক্ত ছিল এই কথাটা অনেকেই খেয়াল করেননি | 

মা-হয়ানের বিবরণীতে তত্কালীন বাংলাদেশের কি ছবি ফুটেছিল তার খবর 
পাঠক অন্যত্ৰ পাবেন, এখানে সে-আলোচনা নি প্রয়োজন । চীন! অভিযাত্রীদের 
গতিবিধি লক্ষ করা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হবে । ১৪১৩র অভিযান চলেছিল 
পারস্য উপসাগর অভিমুখে । তারই একটি অংশ বাংলাদেশের দিকে বিক্ষিপ্ত হয় l 
আন্দনামান-নিকোবর হ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়ে চীনের জাহাজগুলি পাড়ি জমায় চট্টগ্রামে 
চি-তি-কিরাং)। সেখান থেকে এগিয়ে তারা পৌ ছয় সোনারগায়ে ( CA1- 
না-আর-কিয়াং)। তারপর নদীপথে চীনারা! গিয়েছিল গৌড় ergata €(পান.তু- 
য়!) । মা-হরান লক্ষ করেছিলেন যে ব্যবসা করতে এসে অনেক বিদেশী 
বণিক বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে বাংলাদেশ ছেড়ে সমুদ্রউপকুল 
ধরে চীনা অভিযাত্রীদল পৌছুল_ ওড়িশার ইন্‌ -চি-লি বন্দরে । এ্ীতিহাসিকেরা, 
অনুমান করেন যে এই amab আসলে হিজলি i ইতিহাসের grata? 
বুঝবেন পনেরো শতকের চাঁন! বিবরণে সমুদ্রবন্দর হিজলির উল্লেখ কতখানি 
উত্তেজক সংবাদ | ফেই সিন্‌ এবং মা-হয়ানের প্রতিবেদনে করমণ্ডল উপকূল GO 
মালাবার অঞ্চল সম্পর্কেও অনেক দরকারী তথ্য পাওয়া যায়। 


১৪৩৩ এর পর চীনের সমুদ্রনীতির গুরুতর পরিবর্তন ঘটল । aks 








৩০ ধ্রতিহাসিক 


পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত সমুদ্র-অভিযানগুপি বন্ধ হয়ে গেল । চীনা নৌবহরের 


ভারতলমুদ্র পরিক্রযার পরিসমাপ্তি ঘটল আকন্মিকভাবে । ভাবতে কৌতুহল হয় 
যে পতুগীজেরা আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে ভারতমহাসাগরে প্রবেশ করে যদি চীনা 
নৌবাহিনীর মুখোমুখি 2s তাহলে অবস্থাট! কি দ্দাড়াত। কিন্ত ঘটনা সে ভাবে 
ঘটেনি । সমুদ্রনীতি হঠাৎ বদলে যাবার ফলে ভারতমহাসাগর অঞ্চল থেকে চীনের 
রণতরীবাহিনী অপস্থত হ'ল । ১৪৩৩ এর পর চীনের পসৈন্যবাহী জাহাজ্গুলি আর 
ভারতমহাসাগরে প্রবেশ করেনি । ১৪৯৮ সালে যখন ভাস্কোদাগামা আফ্রিকার 
পুর্ব উপকুল থেকে কালিকটে এসে পৌঁছলেন তখন তাকে বাধা দেবার জন্যে 
কোলে! টহলদার চীন! নৌবহর এ অঞ্চলে ছিলনা | 

পনেরো শতকের প্রথম তিন দশকে ভারতমহাসাগরে চীনের রণতরীবাহিনীর 
নাটকীয় প্রবেশ ও প্রস্থান পুর্ব এবং দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার এতিহাসিকমহলে প্রবল 
আলে!ডন we করেছিল এবং এবিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেঁ ছন যায়নি । 
স্বভাবতই কয়েকটি প্রশ্ন মনে আনে । কেন প্রেরিত হয়েছিল এই অভিযানগুলি £ 
কার অনুমোদন ও প্‌ ষ্ঠটপোষকত! ছিল এর পিছনে £ ১৪৩৩ এর পর সমুদ্রাভিযান 
পাঠানো নিষিদ্ধ হল কেন £ এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্যে চীনের হস্তক্ষেপ কি 
কোনে! স্বায়ী ফল রেখে গিয়েছিল ? এই ance afer Aforoa বক্তব্য উ্থাপনের 
আগে কিছু A FA বলে নেওয়া দরকার | 


Ge 

চীন সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে প্রাকৃ-ইউরোপীয় যুগে চীনের 
সমাজ ছিল প্রধানত কৃষি-নিভর, ভূমিবদ্ধ এবং বাণিজ্যবিযুখ । চীনের সমাজ- 
ব্যবস্থায় বণিকের স্থান ছিল গৌণ । উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন পাশ্চাত্য 
শক্তিগুলি বলপ্রয়োগ করে চীনের দ্বারোন্সচন করেছিল তখন আরও একটি কথা 
প্রচার করা হয় যে চীন বহির্জগতের সঙ্গে সম্পকহীন একটি বিচ্ছিন্ন জাতি 1 এই 
বিচ্ছিন্নতা চীনের সংস্কৃতিকে একটা স্বকীয়তা দিয়েছে বটে feu সেই সঙ্গে চীনকে 
করে তুলেছে Aaaa, আত্মকেন্দ্রিক এবং পরিবর্তনবিরোধী | একথা সত্য যে 
চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতান্ডলির মধ্যে yea ভৌগোলিক বাবধান 
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ছিল। চীনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন নি:সন্দেহে একটি নিজস্ব ধার! we 
করেছে। কিন্ত একথাও সত্য যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই স্থলপথে এবং জলপথে 
চীনের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের রা রক বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগ ছিল । স্থলপথে 
রোমান সাআজোর পুবপ্রাস্তির প্রদেশগুলির সঙ্গে চীনের দীর্ঘস্থায়ী রেশমের 
ব্যবসায় জগছিখাতত। ক্রি এফ. হাডসনের ইউরোপ ate চায়না (১৯৩১) 
বইটিতে এই রেশম বাণিজ্যের বিস্তৃত আলোচন! পাওয়া যাবে । জোসেফ 
নীড্‌ হাম লিখেছেন cays পুঃ ১০৬ সালে চীন থেকে স্থলপথে একটি বণিকদল 
ইরাণে পৌঁছয়! ও. ডব্লিউ. হ্বোল্টাস” মনে করেন যে চীনের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের 
সংযোগ আরও প্রাচীনত্বের দাবী রাখে-_খ্বঃ পু: ষষ্ট শতকেও পারস্যের আকিমিনিদ 
সাম্রাজ্যের সঙ্গে স্বলপথে চীনের বাণিজ্য চলত | আনুমানিক ১২৫ yew চীনারা 
আবিক্ষার করে যে রোমান সাআ্বাজোর মূল্যবান পণ্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম BAFTA 
পাওয়া যায় । wea fasta শতকের fasta ভাগে মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক 
গোলযোগ দেখা দিলে জলপথে বাণিজ্য চালানে। একান্ত জরুরী হয়ে ওঠে এবং ক্রমে 
ক্রমে ভারতমহাসাগরের পশ্চিমাংশ থেকে চীন পর্যন্ত এই বাণিজ্যক্াল সম্প্রসারিত 
হয়। দ্বিতীয় শতকের পুর্বে বিদেশী দুতেরা সাধারণত চীনে যেতেন স্থলপথে | 
YEA ১৫৯ এবং ১৬১ সালে উত্তর ভারত থেকে রাজপ্রতিনিধিরা চীনে cH Sa 
সমুদ্রপথে কেনন। স্বলপথে যাতায়াত তখন নিবিদ্ব ছিলনা | SS শতকের 
প্রথমার্ধে ২২৬ YRR) রোমান বণিকেরা ( আসলে প্রীক অথবা মিশরীয়) চীনে 


১৫টি পৌছয়। সাধারণত বিদেশী পণ্যের জন্য চীন বিদেশাগত বণিকের উপরেই 
h 7 | 


l 


-A 


নির্ভর করত । দুরাঞ্চল থেকে দলে দলে বিদেশী রাজ্যের প্রতিনিধিরা চীনে 
AA এটাই ছিল চীনের কাম্য । এই রাজদুতেরা সঙ্গে নিতেন চীনসআ্াটের aw 
ভেট বা উপহার এবং বিনিময়ে পেতেন চীনের মূল্যবান রেশম এবং AFTI MAITY | 
এইভাবে উপহার বিনিময়ের অজুহাতে চলত চীনের সঙ্গে বিদেশীদের বাণিজ্য 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী রাজদুতের! ছিলেন প্রচ্ছন্ন বণিক | 

চীনা জাহাজ কবে থেকে সমুদ্রপাড়ি দিতে শুরু করল এ বিষয়ে মতভেদ আছে I 
অন্যান্য পণ্ডিতদের গবেষণার উপর নির্ভর করে নীডহাষ লিখেছেন যে খ্ষ্টয় চতর্থ 
থেকে নবম শতক পর্যন্ত চীনা জাহাজ Atay উপসাগরের বন্দরগুলিতে নিয়মিত 
যাতায়াত করত । এই মত সকলে মানেন না। ভ্যায়ভেন্ডাক ও হেবালটার্স 





৩২. এতিহাসিক 


চীনা আকরপ্রশ্ব গুলি খু টিয়ে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে yer সপ্তম 
শতকের আগে চীনা জাহাকের সমুদ্রপাড়ি দেবার খবর পাওয়া AAA! মধ্যপ্রাচ্য 
থেকে চীন পর্যন্ত যে সমুদ্রবাণিজ্য চলত তাতে প্রথমদিকে পারসিক ও আরব 
বণিকদের প্রাধান্য লক্ষ করা যার । পারস্য উপসাগর বা এডেন থেকে কোনো 
জাহাজ একটান! চীনে যেতে পারতনা । সমুদ্রপথটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল | 
প্রত্যেক বণিকদলকে কয়েকটি ধাপ পার হয়ে এবং প্রায়ই জাহাজ বদন করে 
sarqa; পৌছতে হ'ত । aS শতকে ভারতমহাসাগরের পশ্চিমাংশের arfarey 
পারসিকদের প্রাধান্য হিল । বিশেষ করে সিংহলের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজয- 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । এই সময়কার আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাণিজো সিংহলের 
গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি । সিংহল থেকে পশ্চিম ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া 
থেকে চীন এই ছুই ধাপে আরব, ভারত এবং পশ্চিম ইন্দোনেশিয়ার বণিকের। 
সক্রিয় ছিল | এইভাবে বহুজাতির সন্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতমহাসাগরের উপর 
দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের ACH চীনের WHY বাণিকছ্যাপথ তরী হয়েছিল I 

সমুদ্রপথে মবাপ্রাচোর সঙ্গে দক্ষিণ চীনের বাণিজ্যব্দ্ধির কারণ শুধু এই ছিলনা 
যে স্বলপরণে কখনও কখনও নিরাপত্তা বিদ্বিতহ'ত। লক্ষ করা দরকার যে উত্তর 
থেকে দক্ষিণে চীনের সভ্যতা. বিস্তারলাভের ফলে দক্ষিণ চীনে বিদেশী বিলাস- 
পণ্যের একটি নতুন বাজার গড়ে উঠেছিল | চীনের যে সভ্যতা উত্তরে হোয়াংহো 
অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল ক্রমশ তা দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হবার ফলে ইয়াংসি নদীর 
উপত্যকায় অনেকগুলি শহরের উৎপত্তি হয়। এই শহরগুলিতে ইউরোপ ও ` 
মধ্যপ্রাচ্যের Fara পশ্যপামপ্রা পৌছে দেওয়াই ছিল পশ্চিম, দক্ষিণ এবং 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকদের লক্ষ । বলা বাহুল্য পুর্ব ও পশ্চিমের এই 
yarata সমুদ্রবাণিন্য্যে ভারতের অংশ নিতান্ত নগণ্য ছিলনা | 

অনুমান করা কঠিন নয় যে সমুদ্রবাণিজ্য থেকে চীনা বণিকদের প্রচুর 
অর্থাগন হত। দশম শতকে সমুদ্রপথে, বহিবাণিজ্জা এতই লাভলনক হয়ে 
উঠেছিল যে চীনের শাসকেরা এই বাণিজ্যের উপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করে । একই সময়ে বিদেশী বণিকদের সুবিধাজনক সর্তে চীনে বাণিজ্য 
করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। প্রকতপক্ষে ভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের চীনে 
আকবৰণ করার উদ্দেশ্যেই চীন থেকে বহুবার দেশে দেশে দুত পাঠানো হয়েছে | 
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মহানাবিক চেংহোর দৌতা কিছু আকস্মিক এবং অভুতপুৰব ঘটনা AW! WW 
বাণিজ্যর সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালী খোজ! ও বণিকদের অর্থলাভ প্রত্যাশিতভাবেই 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া we করেছিল । সমালোচকের! রব তুলেছিল যে বিদেশী 
বাণিজ্যের ফলে দেশের ASS ধনক্ষয় হচ্ছে আমদানী হচ্ছে শুধু faari 
এবং দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মল্যবান মুদ্রা । স্থং আমলের মুদ্রা যে স্বামুদ্রিক 
বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত VS তার প্রমাণ আছে । প্রত্বতাত্বিকেরা এই 
যুগের মুদ্রা আবিস্কার করেছেন জাভায়, পিংগাপুরে, দক্ষিণ ভারতে এবং ataata, 
মোগাদিশু ash আক্রিকার পূর্ব উপকুলস্ব দেশগুলিতে ৷ পর্ব-আফক্রিকার 
সঙ্গে বাণিজ্য ছিল আরব দেশগুলির ace চীনের বাণিজ্যের একটি TATANGA 
aif সম্বন্ধে চীনের জ্ঞান এই সময়ে শোনা কথার উপর নির্ভর করত; এ 
অঞ্চলের ACH চীনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিলনা । আরব নাবিকেরাই প্রধানত 
চীনের সঙ্গে FAATA যোগাযোগের দায়িত্ব বহন করত I এগারো! শতকের শেষে 
নৌবিদ্যায় চীন আরবদের ছাড়িয়ে যায়। ভূমধ্যসাগর এবং মধ্যপ্রাচ্যের 
নাবিকদেরও আগে চীনা নাবিকেরা সুরু করে কম্পাসের ব্যবহার । দক্ষিণ স্ুং 
রাজত্বের (১১২৭-১২৭৯ ) গোড়ার দিকে চীন! জাহাজ মালাবার উপকূলে কুইলন 
বন্পরে পৌছয়। yea তেরো শতকে মাকোপোলে1 সমুদ্রপথে চীন থেকে 
সুমাত্ৰা, সিংহল, matata হয়ে পারস্য উপসাগরের হোরমুজ বন্দরে গিয়েছিলেন | 
ইউয়ান (মঙ্গোল) সম্রাট কুবিলাই ata শাসনকালে চীনের নৌশক্তি আরও gfs 
পায় । এই সময় জাপানে ও জাভায় চীনের যুদ্ধজাহাজ পাঠানে! একটি 
স্মরণীয় ঘটন1 । চোদ্দ শতকের বিখ্যাত পর্ষটক ইবন বতুতার চীনা জাহাজে 
সমুদ্রযাব্রা করবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল । তিনি লক্ষ করেছিলেন চীনা আহাজগুলি 
সুনিমিত এবং একেকটি জাহাজ এমন কি এক হাজার যাত্রী বহন করতে সক্ষম | 
মিংরাজধংশের প্রতিষ্ঠা হয় ১৩৬৮ সালে । ততদিনে চীন হয়ে উঠেছে একটি 
নোৌবিদ্যায় অগ্রসর সমুদ্রবাণিজ্যে অভিজ্ঞ জাতি । চীনের ইতিহাস প্রমাণিত করে 
যে চীন বহির্জগত বিষয়ে উদাসীন এবং বাণিজ্যবিমুখ ছিলনা । কৃষির 
উপর প্রাথমিক নিভরতা সত্বেও বিদেশী পণ্য বিশেষ করে হৃশ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহে 
চীনের প্রবল আগ্রহ ছিল । চীন আমদানী করত কাচের জিনিষ, হাতির দাত, 
আফ্রিকা অঞ্চলের দাস, প্রবাল, FSi, কপূর, কচ্ছপের পিঠের খোলা, গওারের 





৩৪ ধতিহাসিক 

সিং, চন্দন কাঠ, অন্যান্য গন্ধদ্রব্য, মশলা ও Bafa wari চীনের*শিল্পলজাত রেশম 
বস্তু, চীনেমাটির বাসন ও স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাভ্রমুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক 
পণ্য আহরণ করা হত । এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখ! দরকার | 
প্রথম, উত্তর সীমাস্তের স্থিতিশীপসতার সঙ্গে দক্ষিণের সমুদ্রবাণিজোর সম্পর্ক 
ছিল | উত্তরের স্বলবাণিজা বাধাপ্রাপ্ত হলে দক্ষিণের বাণিক্ষোর গুরুত্ব TGS | 
আবার উত্তর সীমান্তে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল রার্টনেভাদের মনোযোগ" হরণ 
করলে সমুদ্রবাণিক্রয অবহেলিত হ'ত 1 দ্বিতীয়ত, সমুদ্রবাণিজ্য ছিল প্রধানত 
রাধ্রকর্তৃত্বাধীন । এই বাণিজ্যে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
না হলেও মাত্র কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। দেখা গেছে 
বহিবাণিজ্য প্রসারের যুগে বাক্তিগত বাণিজা অনেক সময়ে ata বাণিজ্যের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ'ত । তখন চীনের সম্রাটদের রাঅশক্তি ব্যবহার 
করতে হত সমুদ্রবাণিজ্যে বাক্তিগত ব্যবসায়ের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে | তৃতীয় 
কথা চ এই যে সমুদ্র বাণিজোর সমালোচকেরা কম প্রভাবশালী ছিলনা । বিশেষ 
করে একদল ক্ষমতাসীন বিদ্বান রাজপুরুৰষ এই ব্যাপারে প্রতিকূলতা করতেন | 
চীনের রাজসভায় এই পণ্ডিতগোষ্ঠীর শক্তিব্দ্ধি হলে সমুদ্র অভিষানগুলি বিদ্বিত 
হ'ত | এই সব বিভিন্ন শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে চীনের সামুত্রিক বাণিজ্য 
কখনও প্রসারলাভ করেছে কখনও আবার সংকুচিত হয়েছে | চীনের সমুদ্রনীতিতে 
এই দোলাচল মনে TIAIA মত | 





তিন 


পর্ব কথ! শেষ করে এবার মিং রাজবংশের (১৩৬৮-১৬৪৪) ANCHE আসা AS! 
ইউয়ান (মঙ্গোল) বংশের শাসনকালে চীনে যে srry এবং যে afzag At 
প্রসারের aie দেখা গিয়েছিল far আমলে তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল | 
হার জর্জ স্যান্সম Sta দি 'ওয়েষ্টার্ণ ওয়ালড anes wta (১৯৫০) বইটিতে 
বলেছেন এই অভিযানগুলির পিছনে কোনে স্বনিদি্ট নীতি বা পরিকল্পনা 
ছিল না। হতে পারে এই অভিযানগুলির অনাতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতমহাসাগর 
অঞ্চলে কিছুটা ক্ষমতা প্রদর্শন করে AGA রাজবংশের মর্যাদা বৃদ্ধি কর! । এমনও 
হতে পারে যে বাণিজ্যলোভী খোজাদের স্বার্থে এবং প্ররোচনায় এই ব্য য়বহুল 
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মহানাবিক চেং হে! ৩৫ 
অভিবানগুলি পাঠানে! হয়েছিল | স্যান্সমের মতে মিং mate ব্যক্তিগতভাবে 
এই অভিযানগুলির ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন না এবং অল্পকাল পরেই 
সমুদ্রঅভিযান পাঠানো সরকারীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায় | 

মিং বংশের macta ইতিব্ত্তে এই অভিষানগুপির কোনে! সঙ্গত AIAN 
পাওয়া যায় All ১৪০৫ এর অভিযানের সরকারীভাবে ঘোষিত 
উদেশ্যট--একজন পলাতক রাজপুত্রের অনুসন্ধান কর1-_বিশ্বাসযোগ্য নয় । 
AIGA, এবং ড্যায়েভেনাক্‌ মনে করেন সামুদ্রিক বাণিজ্যবিস্তারই সম্ভবত 
এই অভিযানগুলির লক্ষ ছিল । বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল অত্যন্ত লাভজনক 
এবং এ ব্যাপারে খোজাদের উৎসাহ ও Bara ছিল অপরিসীম । এদের মতে 
পনেরো শতকের অভিযানগুলি পাঠানোর পিছনে প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য ছিল-_ 
wars শাসন, সমুদ্র বাণিজ্যে ব্যক্তিগত ব্যবসায় বন্ধ করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
এবং বিদেশী ব্গিকদের চীনে আমন্থবণ জানানো । ক্রমে খোজাদের বিরুদ্ধপন্থী 
সভাসদের! শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাদেরই প্রভাবে ধনক্ষয়ী সমুদ্রযা ব্রাগুলি 
WH হয়ে WA! একই সময়ে উত্তর সীমান্তে বিশৃঙ্খল] দেখা দিলে সেদিকে 
মনোযোগ দেওয়। জরুরী হয়ে ওঠে । ১৪২১ সালে রাজধানী স্বানাশ্তরিত হয় 
দক্ষিণের নানকিং থেকে উত্তরের পিকিংএ । জাপানী জলদস্থ্য ওয়াকোদের 
আক্রমণে চীনের সমুদ্র উপকূলে নেমে আসে এক সন্ত্রাসের JAI এই অবস্থায় 
চীন যে সমুদ্রবাণিক্্য পরিছার করে ক্রমশ অস্তর্বী হবে এতে বিস্মিত হবার কিছু 
নেই | 

চেংহে! অভিযানগুলি সম্পর্কে সবচেয়ে steti কথা লিখেছেন মালয়ের 
চীনা পণ্ডিত ওয়াং গুংগু। তার বক্তব্য দিয়েই এ আলোচনা শেষ করব ! ওয়াং 
গুংগুর মতে পনেরো শতকের প্রথম তিন দশকে চীন থেকে যে সমুদ্র-অভিযানশুলি 
পাঠানো হয়েছিল তার মূল Gewese ছিলেন স্বয়ং যিং সম্রাট ইয়ংলো। (১৪০২- 
১৪২৪) । সাধারণত বিদেশের সঙ্গে দূত বিনিময়ের ব্যাপারে চীনা সম্রাটের? 
ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী ছিলেন না। রবাজপুরুষদের পরামর্শ অনুসারে তার! 
কখনও আগ্রহ দেখিয়েছেন কখনও আবার নিকুৎসাহ থেকেছেন | ইয় লে! হচ্ছেন 
একমাত্র চীনা naib যিনি বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে সুতীক্ষ es দেখিয়েছেন 
এবং এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে teat ছিলেন। এই আগ্রহের কারণ জানতে 
হলে দেখতে হবে তিনি কিভাবে সিংহাসন লাভ করেছিলেন I. 


CENTRAL LIBRARY 





৩৬ এতিহাসিক 


পিতার স্বত্যর পর সরাসরিভাবে সিংহাসনপ্রাপ্তি তার sit ঘটেনি! তাকে 
পার হতে হয়েছিল একটি ake সংকট । যে কোনে! কারণেই হোক সম্রাট 
হুংউ (১৩৬৮-১৩৯৮) Za tata ভ্রাতুষ্পুত্র চিয়েন ওয়েন €১৩৯৮-১৪০২)কে উত্তরা- 
ধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন, Za erata অধিকার উপেক্ষা করে । একটি 
রক্তক্ষয়ী গ্বহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভ্রাতুপ্প,ত্রের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন 
ইয়.ংলে! (১৭ই জুলাই, ১৪০২)। লোকচক্ষে তিনি ছিলেন SIS] অপহরণকারী | 
তাই SAS] হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সিংহাসনে অধিকারের আইনসঙ্গত ভিত্তি 
তৈরী করতে তিনি ব্যপ্র হয়েছিলেন । সিংহাসনারোহণের তেরো দিন পরে ( ৩০শে 
জুলাই ) ইয়ংলো পিতার নীতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বেসরকারী 
বপিকদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেন। ওয়াং SIB দেখিয়েছেন যে ছ' সপ্তাহের 
মধ্যেই নতুন সম্রাট দেশে বিদেশে তার সিংহাসন লাভের সংবাদ পাঠাতে শুরু 
করেছিলেন। বিদেশী রাজ্যের স্বীকৃতি লাভ afer অধিকার মন্বুত করবার 
একটি চিরাচরিত পদ্ধতি ] ১৪০২ এর আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে প্রথম 
প্াজকীয় প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় কোরিয়ার | অনতিবিলম্বে তিব্বত, আসাম 
চম্পা, শ্যামদেশ, fas কিউ দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানেও YS পাঠানো হয় । একই 
সঙ্গে সমুদ্রপারের রাজাগুলিতে যেমন জাভা ও দক্ষিণ ভারতে প্রাতিনিধি 
পাঠিয়েছিলেন সম্রাট ইয়,ংলেো । দক্ষিণ সমুদ্রে এবং ভারতমহাসাগর অঞ্চলে YS 
পাঠাবার অবশ্য অন্য যৌক্তিকতা ছিল । ইয়,.ংলোর পিত! AAI হুংউর সময়েই 
সাগর পারের বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কর! হয়েছিল | 
ছংউর উদার বাণিঞ্যনীতিতে আকুই হয়ে চীনে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল fas কিউ 
Taga, আভা, IA? (বোনিও), Dasa, পাহাঙ (মালয়), সমুদ্র (সুমাত্ৰা), 
দক্ষিণ ভারত এবং বাংলাদেশ । সবধসমেত তিরিশটি দেশ হুত্উর আমন্ত্রণে সাড়া 
দিয়েছিল । কিন্ত এই সময়ে দেখা দিয়েছিল একটি সমশ্যা । হংউর রাজত্বের 
শেষ কয়েক বছরে (১৩৯৪-১৩৯৮) বেসরকারী ব্যবসায়ীরা দলে দলে বৈদেশিক 
বাণিজ্যে অন্প্রবেশ করছিল । সম্রাট aba ঘোষিত নীতি fan সামুদ্রিক 
বাণিজ্যে argegy পুনঃপ্রতিষ্ঠা । ইয়ুংলে দেখাতে চেয়েছিলেন যে এ-ক্ষেত্রেও 
তিনি পূর্বতাঁ সমাটের নীতি অব্যাহত রেখেছেন। নানকিতএর ব্রাজ্মসন্ভার 
আপন অধিকার ayp করবার এটাও একট! উপায়। একটি রাষ্টরবিপ্রৰের 
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মধ্য দিয়ে WAS) হস্তাস্তরিত হবার ফলে পুরোনো আমলের অনেক বানকর্মচাব্রী 
হয় নিহত ada) পদচ্যুত হন। RAM বাধ্য হয়েছিলেন খোজাদের faces 
সমর্থনে সংঘবদ্ধ করতে । অল্প সংখ্যক তরুণ সুশিক্ষিত কর্মচারীকে তিনি বেছে 
নিয়েছিলেন atasi চালাবার ayi বল! বাহুল্য ইয়ুংলোর আমলে খোজাদের 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বিপুল অর্থব্যয়ে সংঘটিত সমুদ্র-অভ্যানগুলি 
সম্রাটের আনুকুল্য লাস করেছিল সহজেই | 

খোজাদের লক্ষ ছিল লাভজনক সমুদ্রবাণিজ্যের বিস্তার এবং এ-বিষয়ে সম্রাট 
ইয়ুংলো যে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী ছিলেন তার প্রমাণ আছে । কিন্ত aca রাখতে 
হবে যে ইযুংলো প্রধানত পরিচালিত হতেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা | সমুত্র- 
অভিযান পাঠানোর পিছনেও ছিল একধরণের রাজনৈতিক মানসিকতা । চীনের 
বিশাল রণতত্বীবাহিনী দেশে দেশে পাঠিয়ে তিনি কিছুট। ক্ষমতার আস্ফালন করতে 
চেয়েছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । চীনা সৈন্যরা! দক্ষিণ সমুদ্র প্রান্থবতা বিভিন্ন 
দেশে আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে কমপক্ষে sooo বিদেশীকে হত্যা BCA | 
এগুলি ছিল শাস্তিমলক অভিযান 1 স্থায়ীভাবে mares বিস্তার কর! চীনের উদ্দেশ্য 
ছিলনা । ইয়ুংলো চেয়েছিলেন সামরিক বলপ্রপর্শন এবং দ্ুত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে 
অনেকগুলি রাজ্যকে চীনের VHS) স্বীকার করাতে । আগেই বলেছি রা Zs qs 
বিনিময়ের আড়াল দিয়ে চলত বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ! চীনের বৈদেশিক সম্পকে 
রা gF ও বাণিজ্যিক ক্ষুত্রগুলি অবিচ্ছেছ্ভাবে মিশ্রিত ছিল । পনেরে। শতকে 


এবং তার পরেও দীর্ঘকাল রাষ্ট্রনীতি থেকে বাণিজ্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যেতনা | 


শুধু দক্ষিণের সমুদ্রপথে নয় উত্তরের স্বল-সীমাস্তের ওপারে মঙ্গল রাজ্য এবং 
উপলাতিগুলির সঙ্গে স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়ে তুলবার STM ইয় ংলোকে মাঝে মাঝেই 
কুটনৈতিক প্রতিনিধি এবং সৈন্যদল পাঠাতে BSI Barca স্বয়ং সুদ্ধপরিচালনাব্র 
দায়িত্ব নিয়ে পাঁচবার উত্তর Mars অতিক্রম করেছিলেন | ১৪১০-এ এক লক্ষ 
সৈন্য এবং ১৪২২-এ প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য নিয়ে তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন। 
১৪২৪ এ পঞ্চম অভিযানটি পরিচালনার সময় তিনি নিহত হন। ওয়াং গুংগুর 
কৃতিত্ব এই যে তিনি ইয়ুংলোর সামপ্রিক শীমাম্তনীতির আলোকে চেংহো অভিযান- 
গুলিকে দেখিয়েছেন । চেংহে? অভিযানগুলির প্রকৃত চরিত্র বোঝবার অন্য এভাবে 
চীনের এতিহাসিক পশ্চাৎ্ভুমির সঙ্গে এগুলিকে যুক্ত করে দেখা দরকার ছিল | 
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ইয়ংলোর বৈদেশিক সম্পর্কের নীতির সাধারণ আলোচনা ছেড়ে আর একবার P 
সমুদ্র-অভিবানগুলির উপর নজর ফেলা যাক । ইতিপূর্বে বলেছি চেংহো সাতবার 
সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন । কালক্রম ও গন্তব্যস্থল অনুসারে অভিযানগুলিকে এই 
ভাবে সাজানো যেতে পাবে I 


তারিখ গন্তব্যস্থল 

১৪০৫-০৭ চম্পা, জাভা, মালাকা, সমুদ্র, লাম্রি, সিংহল ও 
কালিকট | | 

১৪০৭-০৯ | চম্পা, জাভা, শ্যামদেশ, মালাক্কা, সমুদ্র, সিংহল a 

১৪০৯-১১ | ও ভারত | 

১৪১৩-১৫ চম্পা, জাভা, WAS, সমুদ্র, বাংলাদেশ, ataga 
বন্দর ও AGA | 

১৪১৭-১০ চম্পা, জাভা, WAS, সমুদ্র, হোরযুল্ত, এডেন ও | 
মালিন্দী (পূব আফ্রিকা ) 1 

১৪২১-২২ জাভা, WAS, AW Bs ও মোগাদিশু 
(পুৰ্বৰ আফ্ৰিকা )। 

১৪৩১-৩৩ হোরমুজ ও আক্রিকার পুর্ব উপকুল | 


চম্পারাজ্য ছিল ইন্দোচীনে অবস্থিত | সমুদ্র এবং লাম্রি উত্তর সুমাত্রার বন্দর- + 
রাজ্য! লাম্রি পরবর্তীকালে সুমাত্রার আচে রাজ্যের অস্তভুক্ত হয়। মালাক্কা ' * 
প্রণালী ব্যবহারকারী নাবিকদের উত্তর JVA কোনো একটি বন্দরে ( সমুদ্র, 
লাম্রি অথবা পরবতাঁকালের আচেতে ) থামতে হত । তেরো শতকের শেষে 
WITH] পোলো পারস্য যাবার পথে এখানে থেমেছিলেন 1 হোরমুজ ছিল পারস্য 
উপসাগরের প্রধান বন্দর । লোহিত সাগরের মুখে এডেন বন্দর ছিল আরব 
বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্র | atsl, মালিন্নী ও মোগাদিশু আফ্রিকার পুর্ব উপকূলের 
ছোট ছোট বন্দর-রাজ্য | 

চীনের সমুদ্রগামী জাহাজগুলি একত্র হ'ত ইয়াংসি নদীর তাই-সাং বন্দরে | 
নিকটেই লিউ-চিয়া-চিয়াংএ ছিল নাবিকদের আরাধ্যা দেবীর মন্দির | চীনা - » 
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জাহাজগুলি Saga ধরে প্রথমে chiles ইন্দোচীনে 1 তারপর পশ্চিম-ইন্দো- 
নেশিয়ার মধ্য দিয়ে, মালাক্কা প্রণালী পার হয়ে চীনের নৌবহর প্রবেশ করত 
ভারতমহাসাগর এলাকায় । ইয়ুংলোর রাজত্কাল শেষ হয় ১৪২৪ পালে । তার 
মধ্যে তিনি ছ'বার চেংহোকে ভারতমহাসাগর অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন । চেংহোকে 
লোকে জানত অন্য একটি নযে--সান-পাও-তাই-চিয়েন “faas খোজা” এবং 
তার জাহাজগুলিকে বলা হ'ত পাও-চুয়ান অর্থাৎ রত্রতরী । চেংহোর পিতা! হাজী 
মা ছিলেন চীনের দক্ষিণ পশ্চিমের ইউনান প্রদেশের অধিবাসী । এই প্রদেশে 
কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমান বণিকেরা বসতি করেছিলেন । পনেরো শতকের 
ভারতমহাসাগর বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশীয় মুসলমান নাবিক-বপিকদের প্রাধান্য ছিল 
সর্বস্বীকৃত। চীনের রা es বাণিক্্য-অভিযানের নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রয়োজন 
ছিল চেংহোর মত একজন afew খোজ! মুসলমান নাবিকের | মুপ্যবান পণ্য- 
সামপ্রী যাচাই করা এবং পশ্চিমসাগর প্রান্তের মুসলমান রাজ্যগুলির সঙ্গে 
কুটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক স্বাপন--এই উভয় কারধেই তার দক্ষতা ছিল | 
অভিষানগুলি পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াং ara কোনে! নতুন কণা 
বলেননি | অন্য এ&তিহাপসিকদের মত তিনিও মনে করেন এর পিছনে নানাবিধ | 
অভিপ্রায় SIF করেছে যেমন ইয়ুংলোর পলাতক SIVA ত্রের অনুসন্ধান, ভারত 
মহাসাগর অঞ্চলে চীনের ক্ষমতা প্রদর্শন, সমুদ্রবাপিজা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা, 


_ পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং. ভৌগোলিক তথ্যাহ্সন্ধান | চেংহোর 
SP অ।গেও অনেকবার চীনের জাহান ভারতমহাসাগর অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছে এবং 


প্রতিবারই নতুন নতুন ভৌগোলিক সংবাদ আহরণ করেছে । নতুন দেশ, অজানা 
বন্দর ও বাণিজ্যপথ, দুম্ীপ্য বনজ সম্পদ, অপরিচিত জীবজন্ত ও বিচিত্র বিদেশী 
বিলাসপণ্য সম্বন্ধে চীনের কৌতুহল ছিল । প্রত্যেকাট সমুদ্রযাত্রার বিবরণে এ 
ধরণের অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে । কিন্ত ভৌগোলিক তথ্যসংপ্রহ এই অভিধান 
গুলির মুখ্য উদেশ্য ছিলনা । চেংহোর জাহাকগুলি আফ্রিকার পুর্বপ্রাস্তে 
পৌছেছিল । এর আগে কোনো চীনা জাহাজ অত দুর তদেশেযায়নি। সপ্তম 
অভিযানটি ( ১৪৩১-৩৩ ) ২৭,৫০০ সৈন্য নিয়ে প্রথমে AMAS বন্দর এবং পরে 


È আফ্রিকার পুরবউপক্ুল সফরে যায়। সেই যাত্রায় সাতজন চান! পর্যটক মকায় 


পৌছন। চেংহোর সুদূরপ্রসারী সমুদ্রপরিক্রমার বিশাল ব্যাপ্তি আমাদের আভভুত 
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করে! এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো রাষ্ট্র এত TES নৌবহর এজ 
antaa সমুদ্র অভিযানে পাঠায় নি । অথচ ওয়াং গুংগুর বিশ্লেষণ মেনে নিলে 
বোঝ! যায় যে Barca প্রাচ্যের হেনরি দি নেভিগেটর ছিলেন ন! । তার 
মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । তার প্রেরিত অভিযানগুলিকে কোনোমতেই 
ভৌগোলিক আবিষ্কারের অভিযান বলা চলে না। উন্মুক্ত সাগর পাড় দিতে 
সক্ষম হয়েও চীনা জাহাক্রগুলি পুব দিক থেকে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে 
ইউরোপে যাবার চেষ্টা? করেনি । অথচ নৌবিদ্যায় চীনারা ছিল অভিজ্ঞ এবং 
Atat | সমুদ্রাভিযান পাঠানোর অন্ত যে লোকবল, রসদ বা সম্পদের 
প্রয়োক্ষন চীনে তার অভাব ছিল না। ষোল শতকে AS গীজেরা চেয়েছিল 
ভারতমহাসাগরে মুসলমানদের বাণিজ্যিক প্রাধান্য ধ্বংস করে মশলা ও 
গোলমরিচের আকন্তশ্নহাদেশীয় ব্যবসায় দখল করে নিতে । পনেরো শতকে 
চীনের এ-জাতীয় কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, যদিও ভারতমহাসাগরের avast 
দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্বাপনে, বিশেষ করে গোলমরিচের ব্যবসা! 
সম্পর্কে চীনের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল ৷ ইয়ংলোর আমলে চীনা জাহাজগুলি দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গিয়েছিল বটে fea এই দেশগুলিই তাদের আসল 
পাস্তবাস্বল ছিল না | চেংহোর অভিযানগুলির মূল লক্ষ ছিল ভারতমহাসাগর 
এলাকার প্রধান বন্দর ও রাজ্যগুলি পরিদর্শন | 

চীনের দিক থেকে ভারতমহাসাগরে প্রবেশের পথ ছিল মালাক্কা প্রণালী | 








ফলে যাতায়াতের পথে এই প্রণালীর দুই তারের বন্দর-রাজ্যগুলির সঙ্গে চীনের Y 


ঘনিষ্ভ যোগাযোগ হয় । এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মালাক্কার সঙ্গে চীনের মৈত্রী 
সম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠেছিল সেই কাহিনী তুলে ধরেছেন ওয়াং ee একটি 
অসামান্য মৌলিক রচনায় । অন ana সম্পাদিত wa রিচার্ড উইনৃট্েডের 
MAA প্রকাশিত মালয়ান আও ইন্দোনেশিয়ান ্টাডিত্র (১৯৬৪) বইটিতে এই 
প্রবন্ধচী মুদ্রিত হয়েছে । সংক্ষেপে বললে লেখকের বক্তব্য এই রকম Srorg | 
এখানে ওয়াং are কিছুটা খুটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করেছেন | 

fa: ataata সরকারী ইতিহাস মিং শি থেকে চীন ওমালাকার সম্পর্ক 
গড়ে ওঠার কালক্রম পাওয়া যায় । মিং শির মালাকা সম্পকিত তথ্যগুলি নেওয়া 
হয়েছিল সম্রাট ইয়*ংলোর রাজত্বের বিবরণী-_ইয়ং-লো-শি-লু থেকে । এই সব 
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আকরগ্রস্থ cics gia যায় যে মালাক্কা বন্দরটির অন্তিত্বের কথ ১৪০৩ এর 
আগে চীনের জ্ঞান! ছিল ail ক বৎসর ২৮শে অক্টোবর Barca cata 
ইন্চিংকে মালাকা, সমুদ্র এবং কোচিনে যেতে নির্দেশ দেন। এই AH এই 
প্রথম চীন! সরকারী দলিলপর্রে matsa উল্লেখ পাওয়া aftal ইন্চিংকে 
marsi যাবার নির্দেশ দেবার অব্যবহিত পুর্বে ১৪০২ এর অক্টোবরে এবং 
১৪০৩ এর ২৫শে Bite এবং পয়ল! অক্টোবরে--সর্বলমেত তিনবার aated 
প্রণালী দিয়ে চীন! eS পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া) হয়েছিল | সে সময়েও MAPIA 
খবর চীনে পৌছুয়নি ] ১৪০৩ এর গোড়ার দিকে শ্যামদেশ থেকে এবং সেপ্টেম্বর 
মাসে জাভা থেকে প্রতিনিধিদল চীনে আগেন | তারাও মালাকান কথা চীনকে 


era নি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই কেননা সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি 


বাণিজ্যকেন্দ্রের খবর শ্যাষ ব' জাভা চীনকে দেবেই বা কেন, বিশেষ করে যখন 








সেই কেন্দ্রটি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়! ১৪০৩-এর ২২শে অক্টোবর একটি 


গুরুত্বপুর্ণ ঘটন! ঘটে । এদিন সম্ত্রাট ইয়,.ংলেো৷ উল্লেখ করেন যে শ্যামদেশ থেকে 
প্রভ্যাগত চীনা দ্ুতদের সঙ্গে “পশ্চিম সমুদ্র' অঞ্চলের কিছু মুসলমান বণিক চীনে 
এসেছেন | এই মুসলমান বণিকেবর1-হাজী মা-হা-মো চি-নি এবং ভার সঙ্গীরা 
গোলমরিচের বাবসায়ী ছিলেন এবং তার! এসেছিলেন সি-ইয়াং লা-নি (?) থেকে । 
১৪ই নভেম্বর তারিখে দেখা যাচ্ছে সম্রাট ইয়ংলো গোলমরিচ বিক্রেতা 
মুসলমান বণিকদের শুস্ক থেকে অব্যাহতি দিচ্ছেন। মনে হয় এই বিদেশী 
মুসলমান বণিকেরাই চীনা সত্মাটকে আনিয়েছিল নবগ্রতিষ্টিত wats বন্দর 
রাক্দোর কথা এবং অনুরোধ করেছিল যেন AID সেখানে শীত্রই একটী রাজকীয় 
প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন । সম্রাট ca তৎক্ষণাৎ সাড়। দিয়েছিলেন তার 
প্রমাণ ১৪০৩ এর wet অক্টোবর তারিখের নির্দেশে ইন্চিংকে কোচিন যাবার 
পথে মালাক্কা যেতে বলা হয় | এইভাবে শুরু হয়েছিল চীনের ACH মালাক্কার 
কুটনৈতিক TAS । লক্ষ করতে হবে যে মালান্ধা থেকে কোনো সরকারী YS 
চীনে আসবার আগেই চীনই উদ্যোগী হয়ে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল MASTA । 
এই ঘটনাটির গভীর এতিহাসিক StA আছে | 

yaba নির্দেশমত ইন্চিং মালাক্কা, সমুদ্র এবং ভারতের মালাবার উপকুলে 
গিয়েছিলেন এবং ফিরবার সময় (১৪০৫) তার সঙ্গে আসে কালিকট, সমুদ্র এবং 
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মালাক থেকে প্রতিনিধিদল । ১৪০৫ এর om অক্টোবর এই তিন দেশের 
রাজদুতের। AA ইয়ংলোর দর্শনলাভ করেন এবং দিনই কালিকটের অধিপতি 
শীা-মি-তি, সমুদ্ররাকজ্োর সুলতান জয়নাল আবিদিন এবং যালাক্কার রাঙ্গা পরমেশ্বর 
চীনা সম্রাট কর্তৃক “রাজা উপাধিতে ভূষিত Va! প্রথমবার YS পাঠাবার সঙ্ষেসঙ্গেই 
চীনের সম্রাটের কাছ থেকে এই ধরণের WHATS একমাত্র মাপাকার ভাগ্যেই 
ঘটেছিল | মালাক্কার সঙ্গে চীন যে একটি বিশিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা! করেছিল 
এ বিষয়ে সন্দেহ থাকেনা । আগেই দেখেছি চীনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতমহাসাগর 
অঞ্চলের বাজাগুলির সঙ্গে কুটনেতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে তোলা | 
এইজন্ট ভারতমহাসাগরে প্রবেশের প্রধান সড়ক MAM প্রণালীক্ে জলদ স্লামুক্ত 
কর! এবং এই জলপথটিকে চীনের সাত্রাজ্যিক নিয়ন্বণের আওতায় এনে ফেলা 
চীনের সমুদ্রনীতির অন্যতম লক্ষ হয়ে উঠেছিল I! ভারতমহাসাগরের সঙ্গে 
যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে aats বন্দরের ভোগোপিক্ত ও বাণিজাক গুরুত্ব 
ছিল অপরিসীম | প্রথমত, Aare, অরস্থিত ছিল atte) প্রণালীর দক্ষিপমুখে এবং 
fastas, প্রথম থেকেই এই বন্দরটি ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে 








ATS ওঠে! 


ইন্চিংএর পরে চেংহে! মালাকায় প্রেরিত হ’ন | ভারতমহাসাগরে যাতায়াতের 
পথে চেংহে! ছশ্বার মালাকায় গিয়েছিলেন i মালাকার উপর এই সময় চাপ Ve 
করেছিল of প্রতিবেশা রাজা-উতরের শ্যামদেশ এবং দক্ষিণ থেকে মাক্াপাহিত 
ব্রাত্য (জাভা )। প্রকৃতপক্ষে শ্টামদেশের করল থেকে মুক্তি পাবার জন্য মালাক্কার 
দরকার ছিল একজন পরাক্রাস্ত বৈদেশিক মিত্রের ! চীনের স্বীকৃতি ও আনুকুলা- 
লাভ মালাক্কার পক্ষে খুবই সৌভাগ্যজনক বলতে হবে । ইয়ুংলোর রাজত্বকালে 
mwas অন্তত চোদ্দবার চীনে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল । এর মধ্যে মালান্তার 
তিনজন রাজা--পরমেশ্বর, মেগাত Sarma শাহ এবং শ্রীমহারাজা- নিজেরাই 
চারবার চীনে গিয়েছিলেন । সমুদ্র ও কাপিকট থেকেও প্রতিনিধিদল বহুবার 
চীনে প্রেরিত হয়েছিল l কোচিন ZS পাঠায় ১৪১১ সালে এবং ১৪১৬ সালে 
চীনের কাছে বিশেষ স্বীকৃতি লাভের অন্য আবেদন FTA | 
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ওয়াং গুংগু ইন্চিং দৌত্যের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন এই কথা বলতে যে চেংহে! 
অভিযানগুলি আকগ্সিকভাবে wag হয়নি । ১৪০২ সালে সিংহাসনলাভের সঙ্গে 
সঙ্গে ইয়ূংলে| দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনি Gra পিতার বাণিজ্যনীতি অনুসরণ 
করছেন এবং সেজন্যই ইন্চিংকে এবং আরে! Baa দূ তকে ( মা পিন্‌ এবং ওয়েন 
লিয়াংফা) ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরণ করেন I চেংহোর 
দৌত্য সেই একই নীতিকে কার্যকর করেছিল! চেংহো অভিযানের পটভূমি 
আলোচন! করতে গিয়ে প্রসঙ্গত্রমে ওয়াং era যে পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান 
বণিকদের কথা উত্থাপন করেছেন তাদের সম্বন্ধে আমাদেব কৌতুহল থেকে যায় | 
ভাদ্লতমহাসাগরের সমুপ্রবাণিজ্য নিয়ে যারা ইদানীং B61 করেছেন বিশেষ করে 
তাদের কাছে এই প্রসঙ্গচি খুবই গুরুত্বপুর্ণ | 


আগেই বলা হয়েছে যে গোলমরিচ বাবসায়ী মুসলমান বণিকের। চীনে 
এসেছিলেন সি-ইয়াং লা-নি থেকে | সি-ইয়াং শব্দটির ব্যবহার পর্যালোচনা করে 
ওয়াং QQ যনে করছেন যে এ দেশটি ভারতের মালাবার অঞ্চল ! তাহলে ঘটনাটি 


৬৮ এই রকম । মালাবারের গোলমরিচ nami হাজী মা-হা-মো চি-লি (হাজী 


মহম্মদ চিনি?) শ্যামদেশে ব্যরসা করতে এসে চীনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচিত 
হন এবং ভাদেরই সঙ্গে চীনে পৌছন। সম্ভবত হাজীর অন্থুরোধেই চীনার! 


কাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন । স্পষ্টতই অন্যভাবে চীনে যাওয়া ভার এবং ভার 


সঙ্গীদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা । এই মুসলমান বণিকেরা কিছুকাল আগে প্রতিঠিত 
মালাক! বন্দরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন । তাদেরই 
agrata Stamate ইয়ুংলে! মালান্কায় ইন্চিংকে পাঠান ৷ ওয়াং গুংগু প্রশ্ন 
তুলেছেন, যেটা আমাদেরও প্রশ্ন, WAS বন্দর সম্বন্ধে সালাবারের গোলমরিচ 
বাবসায়ীদের আগ্রহের কারণ কি? কেনই বা তার! চেয়েছিল চীন যেন এই 
নতুন বন্দরের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করে? প্রশ্নগুলির আংশিক উত্তর তিনি 
নিজেই দিয়েছেন । এই বাবসায়ীরা চীনের বাজারের প্রতি aise হয়েছিলেন | 
agqs স্টামদেশের মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চালানোর অসুবিধা ছিল | 
মালাক্কার অবস্থান ভারতীয় বণিকদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল । হয়ত এই কারণেই 
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নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র মালাঞ্কার প্রতি চীনের ye আকর্ষণ করেছিল ভারতীয় 
বণিকেরা | 


ধরে নেওয়া যাক মালাবারের মুসলমান বণিকদের আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
ওয়াং BS যা রলেছেন তার সবটাই অনুমান aa কোনো প্রমাণ নেই | কিস্ত- 
তার মন্তব্যগুলি অর্থপূর্ণ এবং আরে! আলোচনার অপেক্ষা রাখে । ATS 
ইউরোপীয় যুগের সমুদ্রবাণিল্র্য বিষয়ে যেটুকু জান! গেছে তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে 
দেখলে এই মন্তব্য গুলির ভিতরকার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে | 


চোদ্দ এবং পনেরো শতকের এশিয়ার সমুদ্রবাণিজ্যের প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা 
এখানে উত্থাপন করা যেতে পারে । প্রথমত, ইযুংলোর পিতা সম্রাট হুংউ তার 
রাজত্বের ( ১৩১৮-৯৮ ) শেষ দিকে বিদেশী বণিকদের চীনে আমন্ত্রণ জানানোর 
নীতি গ্রহণ করেছিলেন ॥ তার উদার বাণিজ্যনীতিতে সাড়া দিয়ে দক্ষিণ ভারত, 
বাংলাদেশ ও সমুদ্ররাজ্য থেকে প্রতিনিধিদল চীনে গিয়েছিল | Pasta] (১৪০২- 
১৪২৪) একই নীতি আরে! বলিঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন । উভয় সম্রাটের 
শাসনকালে ভারতমহাসাগরের বাণিজ্যকে চীনের দিকে আকর্ষণ করবার একটা 
প্রয়াস দেখা গিয়েছিল | 





দ্বিতীয়ত, গোলমরিচ ও মশলার ব্যবসায়ে চীনের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল | 
ইউরোপাীরর। এশিয়ার বাণিঙ্যে প্রবেশ করবার আগে চীনই ছিল মশলা এবং 
গোলমরিচের প্রধান ক্রেতা । চীনের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ঝোঁক লক্ষ করলে দেখা 
যাবে যে চীন একই সঙ্গে মালাক্কা, সমুদ্র ( উত্তর AINA!) এবং ম!লাবার অঞ্চলের 
ACF সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছিল । এই তিনটি এলাকাতেই Gata পণাদ্রব্যের 
Ace গোলমরিচ পাওয়া যেত প্রচুর পরিমাণে । হাজী মা-হা-মেো চি-নিব নেতৃত্বে 
মালাবারের গোলমব্রিচ ব্যবসায়ীদের চীনে আগমন নিশ্চয়ই চীনের দিক থেকে 
একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা, নইলে সম্রাট ইয়ুংলে! এ-বিষয়ে মন্তব্য করতেন না। এই 
বণিকদের বিষয়ে সম্রাটের মস্তব্যের তারিখ ২২শে অক্টোবর ১৪০৩ । তার ছ'দিন 
পরে wet অক্টোবর ইন্চিংকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল শুধু মালাক! নয়, সেই 
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মহানাবিক চেং হো? 
সঙ্গে সমুদ্র এবং কোচিনেও যেতে । যে বাণিজ্যপথে গোলনব্রিচ ব্যবসায়ীর 
যাতায়াত করত সেই পথের প্রধান প্রধান বন্দরগুপির সঙ্গে চীন যোগম্বাপনের 
চেষ্টা করছিল 1 ইন্চিং ফিরবার সময় সঙ্গে করে আনলেন কালিকট, সমুদ্র এবং 
মালাক্কা থেকে প্রতিনিধিদল ! চীনের AFASIA ১৪০৫ এর অক্টোবর 'ও নভেম্বর 
মাসে বারবার সমুদ্র ও মালাক্জার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কালিকটের YSIS 
আপ্যায়ন কর] হয় । কোচিনের সঙ্গে চীনের রা Bw যোগ স্থাপিত হয় ১৪১১ 
থেকে ১৪১৬র মধ্যে । চীনসম্াটের অন্ুগ্রহলাভের gF কোচিনের রাজ] বিশেষ 
ভাবে প্রার্থনা জালালে চীন সম্রাট তাতে সাড়া দেন | অনুমান করা অস্ঙ্গত হবেন! 
যে চীনের বাজারের প্রতি মালাবারের বন্দর-রাজ্রয গুলি প্রবল আকর্ষণ অনুভব 
করছিল | 


তৃতীয়ত, দক্ষিণপুর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে গুক্করাটির! cars হিসাবে একটি 
গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করেছিল । ওয়াং ace চীনের সরকারী দল্লিলপত্রে 
গুজরাচিদের কোনে! উল্লেখ পেয়েছেন এমন মনে হয়না ! অথচ এই সময়ে SIAS- 
মহাসাগরের বাণিজ্যে গুজরাটির1 ক্রমে ক্রমে একটি বড় অংশীদার হয়ে উঠেছিল 
তার প্রমাণ Aram যার ag te বিবরণগুলিতে | কালিকট বন্দরেও গুজরাটিদের 
একটি বাণিজ্যধাটি ছিলএবং অনেক গুলরাটি বণিক এখানে বাস করত | কিন্তু এই 
বন্দরে প্রাধান্য ছিল আরব বণিকদের যারা মাল।বারের গোলমরিচ রপ্তানী করত 
মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর দিয়ে ইউরোপে । গুজরাটিদের কর্মতৎ্পরতা দেখা যেত একটি 
ভিন্ন অঞ্চলে । চোদ্দশতকের শেষদিকে গুজরাটির। সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল ধরে 
এগিয়ে, সুন্দ! প্রণালী পার হয়ে, জাভা সমুদ্রে যেত উত্তর জাভার বন্দরগুলির সঙ্গে 
বাণিক্সয করতে । কবে এই বাণিজ্য আরম্ভ হয়েছিল বল কঠিন তবে তেরে! শতক 
থেকেই egatcha সঙ্গে পশ্চিম ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়েছিল এরকম GRIT কর! অসঙ্গত নয় | ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ধর্ম প্রচার ও 
প্রসারে গুজরাটিরা যে বড় ভুমিকা নিয়েছিল ast) এখন সর্বত্র স্বীকৃত | ১৪০০ 
সালের কাছাকাছি সময়ে Aas বন্দর-রাঞ্্যটি প্রতিষ্ঠা করেন arsta পলাতক 
রাজপুত্র পরমেশ্বর! এই বন্দর প্রতিষ্ঠিত হবার পর গুজরাটিরা উত্তর জাভায় 
বাপিজ্যযাত্র! বন্ধ করে মালাকা প্রণালী দিয়ে AAs বন্দরে যাতায়াত শুরু 
করে। পতুগীজেরা পনেরো শতকের শেষে ভারতমহাসাগরে পৌছে লক্ষ 
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করেছিল spica বন্দর ও মালাক্কা ঘনিষ্ঠ বাণিজাস্ত্রে প্রথিত। তারা দেখেছিল 
ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে atarsa যেতে হলে eral জাহাজ ভিন্ন 
গতি নেই । ক্যাঙ্ছে-বালাক্কা বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল পনেরো শতকে এবং মালা! 
বন্দরে গুজরাটিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সময়েই | 


এই কথাগুলি মনে রেখে ফিরে যাওয়। যাক চীনের রাজসভায় আগত 
মালাবারের গোলমরিচ ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে | কে এই হাজী মা-হামেো চি-নি £ 
হাজী মা-হা-মেো! সম্ভবত হাজী মহম্মদ নামের বিকৃতি । চি-নি শকটি রহন্য্যময় 
চীনের Ace ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন বলেই কি তার নামের সঙ্গে এই উপাধি 
যুক্ত হয়েছিল? আরব ও পারস্যের মুললমান বণিক ও ধর্ষপ্রচারকদের নামের 
সঙ্গে একেকটী ভৌগোলিক নাম অনেক সময়েই যুক্ত থাকত । হাজী 
মা-হা-মে। WITH আরো! তথ্য উদ্ঘাটিত না হলে এই রহস্যভেদ কর! যাবে R! | 
বলা হয়েছে হাজী ছিলেন মালাবারের গোলমরিচ ব্যবসায়ী । যদি ওয়াং গুংগুর 
এই অতষান সঙ্গত হয় যে হাজীর অন্রোধেই চীন AA মালাকায় Yo 
পাঠিয়েছিলেন ভাহলে প্রশ্ন ওঠে হাজী মা-হা-মে! চি-নি কি কারে! বেসরকার। 
মুখপাত্ৰ হিসাবে কাজ করছিলেন £ তিনি কি ছিলেন মালাবাবের কোনো 
বণিক গোষ্ঠির প্রতিনিধি? আমরা দেখেছি চীনের উদার বাবিক্যযনীতি ক্রমশ 
ভার তমযহাসাগরের বণিকদের চীনের atarcaa দিকে আকর্ষণ করছিল । এই 
এ্রতিহাসিক সন্ধিক্ষণে মালাক্ক! বন্দরের প্রতিষ্ঠা হয় এবং অনতিকালের মধ্যেই 
এই বন্দর ভারতীয় বণিকদের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে । ভারতার 
বণিকেরা মালাক্খায় নিয়ে যেত ভারত, পশ্চিম এশিয়া! ও ইউরোপ-আফ্রিকার 
পণ্য এবং বিনিময়ে সংগ্রহ করত চীনের রেশম, চীনেমার্টির বাসন ও অন্যান্য 
দ্রব্য । চীনের Ace ভারতের বাণিজ্যিক মিলন ক্ষেত্র হল WAND! এবং সম্ভবত 
এই যোগাযোগের watts ঘটিয়েছিলেন হাজী মা-হামো চি-নি 1 এই ঘটনায় 
লাভবান হয়েছিলেন মালাক্জার রাজা পরমেশ্বর | মালাক্কার রাজার সঙ্গে হাজী 
মা-হ!-মে! চি-নির পূর্বপরিচয় ছিল কিনা জানি না কিন্ত দেখা যাচ্ছে ঘটনাচক্রে 
এই গোলমারিচ ব্যবসায়ী পরমেশ্বরের অগ্রদুতের কাল করেছিলেন | চীনের 
রা ae ও afafa সমর্থনলাভ ছিল সালাকার পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এবং 
সেপথ সুগম করেছিলেন অভ্ঞাত বণিক হাজী মা-হা-মে! চি-নি। 
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চীনের বাণিজ্যনীতি ভারত মহাসাগরের বণিকদের সামনে এক নতুন 
সম্তাঝনার গত খুলে দিয়েছিল । লক্ষ করতে হবে যে মালাবারের প্রধান 
গোলমরিচ ব্যবসায়ী আরব বণিকেরা1 তার সুযোগ ততটা নিতে পারেনি যতটা 
নিয়েছিল ক্যান্বের গুজরাটি জ্ঞাহাজী ও afaa এদের প্রতিহ্বন্্ী এবং 
সহযোগী ছিল aroraa হিন্দু ব্যবসায়ী, বালাদেশের ও জাভার মুসলনান বণিক 

ও নাবিকেরা | 


চেং হো অভিযানগুলির কোলো স্থায়ী ফল ছিল কি? এই atta উত্তরে 
বলা যেতে পারে ভাবন্তমহাসাগরর বাণিক্রে চীনের হস্তক্ষেপের USI প্রত্যক্ষ 
ফল কালিকটের প্রতিদ্বন্বী হিসাবে মালান্কার Stray এবং পরোক্ষ ফল পূর্বাঞ্চলের 
সমুদ্রবাণিজো গুজরাটিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা । ১৪৩৩ এর পর চীনা জাহাজ 
সাধারণত ভারতমহাসাগরে প্রবেশ করত না । চীনা জাহাজগুপি আসত Waray 
পর্যন্ত | মালাক'কে চীনের প্রধান আন্তর্জাতিক বানিজাকেক্র হিসাবে নির্বাচিত 
করার ফলে ভারতমহাসাগরের বাণিজ্যে একটা ágat cats দেখ! দিল। 
এখন থেকে চীনের সঙ্গে বাণিল্ল্য করতে হলে যেতে হবে মালাক্কায় কেননা চীনা? 
Sista আর কালিকট বন্দরে আসবেন । এই নতুন পরিস্থিতির সুযোগ 
নিয়েছিল গুজরাটিরা | 
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আমার বিষয় হচ্ছে গঙ্গার ad) আদি গঙ্গাতেও আগে অনেক ঘাট 
ছিল, এখনও গোটাকতক আছে । আজকে আমি তাদের বাদ দিচ্ছি । Baca 
কাশীপুর থেকে দক্ষিণে আদি গঙ্গার মুখ ( হেস্টিংস ) পর্যন্ত যে বড় গঙ্গা, ইংরেজরা 
ফাকে বলত হুগলী নদী, সেই গঙ্গার পুর্দিকের ঘাটের কথাই আজ বলব । 
আমার কাছে এই গঙ্গার ঘাটের ছোট বড Gibb তালিক। আছে। এই 
তালিকাগুলি বিভিন্ন সময়ে তৈরী হয়েছে । কোনও তালিকায় ঘাটের সংখ্যা কম, 
কোনোটাতে বেশী । বেশীর ভাগ তালিকায় উত্তরে বাগবাজারের খাল থেকে 
দক্ষিণে চাদপাল ঘাট ATS, আবার কয়েকটিতে উত্তরে কাশীপুর থেকে দক্ষিণে 
| হেস্টিংস পৰ্যন্ত ঘাটের নাম দেওয়া হয়েছে । একটি তালিকার সঙ্গে আরেকটি 
তালিক1 হুবহু যেলেনা, তাদের মধ্যে কিছু কিছু তফাৎ দেখা যায়। প্রথম 
তালিকায় চারটি, দ্বিতীয় তালিকায় পাঁচটি, তৃতীয় তালিকায় আটটি, চতুর্থ তালিকায় 
carat, পঞ্চম তালিকায় sq’, ষ্ঠ তালিকায় Safa, সপ্তম তালিকায় 
ঞগ্ুত্রিশটি ও অষ্টম তালিকার চলিশটি ঘাটের নাম আছে | 
ঘাটের সংখ্যা কম বেশী হওয়াব মোটামুট কারণ তিনটি AAT কারণ, 
কতকগুলি পুরোনো ঘাট ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে | যাদের নিজের খরচে ঘাট গুলি 
রক্ষা! করবার কথা, হয় তারা SSCA অবহেলা করেছেন, নয় চো করেও রক্ষা 
করতে পারেন নি । দ্বিতীয় কারণ, একদিকে যেমন পুরোনো ঘাট ভেঙেছে, অন্যদিকে 
| আবার নতুন নতুন ঘাট তৈরী হয়েছে। ছুট তালিকায় চারটি ঘাটের নায় আছে 
যা অন্ত কোনও তালিকায় নেই, যেমন, বীর মল্লিকের ঘাট, রাজা! নবকক্ের ঘাট, 
রাজা রাজকুঞ্ের ঘাট ও রাজ বাজবলভের ঘাট । তৃতীয় কারণ হ'ল, ঘাট ঠিকই 
আছে, কিন্ত সধয়ে সময়ে তাদের নাম পাণ্টে গেছে, যেমন বাগবাজারের রধ্ুমিত্রের 
চটের নাম পরে হয়েছে অল্পপুর্ণ ঘাট | 
সব ঘাট একই উদ্দেশ্যে (মানের অন্য) তৈরী হয়নি । বিভিন্ন ঘাট বিভিন্ন 
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উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে | কতকগুলি ঘাট শ্মশান ঘাট, শবদাহের অন্য তৈরী হয়েছে, 
যেমন কাশীপুর, senha ও farsa ধাট । কতকগুলি wad, স্বানাথাঁদের 
সুবিধার অন্য ধনী লোকেরা তৈরী করে দিয়েছেন | এই রকম ঘাটের সংখ্যা সব- 
চেয়ে বেশী | কতকগুলি খাটে মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে স্বান করেন | আবার কতকগুলি 
ঘাট শুধু পুরুষদের অন্য, কতকগুলি মেয়েদের অন্য, CJTA নিষতলায় রাধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাট শুধু পুরুষদের ম্নানের অন্ত ও গিরিশচন্দ্র বসুর ঘাট শুধু মেয়েদের 
জন্য | আবার কতকগুলি ঘাট বড় বড় কারবারীবা তৈরী করিয়েছেন নিজেদের 
মালপত্র নৌকোয় বা জাহাজে চাপানে। ও তা থেকে খালাস করবার FD, যেমন, 
মদন মোহন দত্তের, শোভারাম বসাকের, বৈষ্ঞবচরণ শেঠের, কাশীনাথ 
বাবুর ও হুজুরীমলের ঘাট । শুধু এদেশী লোকেরাই নয়, সাহেব 'ব্যবসাদারেরা ও 
পয়সা খরচ করে নিজেদের ব্যবসার খাতিরে ঘাট তৈরী করেছেন, যেমন, রলবিশির 
বাট, জযাকসন ঘাট, ফোরম্যান ঘাট, ব্রাইথ ঘাট ও frat ঘাট | 
কিন্ত সকলেই তো আর টাকা পয়সা খরচ করে নিজেদের ব্যবসার SD যাট 
তৈরী করতে পারতো না । ছোট খাট ব্যবসাদার ও সাধারণ লোকেদের SD ছিল 
কতকগুলি ap যাদের ঠিক! নিত faaji সেই মাঝিদের বল! হত বাট মাঝি। 
তারা ধাটেই থাকত, নৌকো চালাত না। ঘাট মাঝির! লোকেদের চাহিদ! অনুযায়ী 
বজর1, oe, কিস্তি, পানসী প্রভৃতি নৌকে! ও মাল বোঝাই ও খালাস করবার জন্য 
কুলি মজুর সরবরাহ করত । আবার লোক পারাপারের জন্য খেয়া নৌকো ও 
ifs নাঝিও সরবরাহ করত । তাদের সাহায্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব UQATA এ. 
তার মকেনলদের কাছ থেকে মাশুল আদায় করত | অনেক wap মাঝি এইরকম P 
করে বড়লোক হয়ে গেছে। খিদিরপুরে তো এক ঘাট মাঝির নামে Ares 
রয়েছে__নাজির মহন্রদ ঘাটমাঝি লেন, বর্তমানে শুধু নাজির CAR | 
আগে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অর্থাৎ হাওড়া শিবপুরের দিকে জল ছিল গভীর | 
সব জাহাজ সেই দিকে feos | Ag The জাহাজগুলো মালপত্তর নিয়ে বেতোড়ে 
গিয়ে কেনা বেচ! করত এই জন্যই | কিন্ত সুমাত্রা নামে একখানা Etara শিবপুরে 
ডুবি হওয়ায় কালক্রমে পশ্চিম পাড়ে চড়া পড়ে জল হয়ে যায় অগভীর ও কলকাতার 
দিকে জল হয় গভীর ! যেখানে QA জাহাজ ডুবি হয় সেই জায়গাটাকে তাই 
আগে বলা হত BUM পয়েণ্ট ! পরে কর্ণেল রবার্ট কিডের শালিমার বাগ ও > 
শালিয়ার হাউসের জন্তু সুমাত্রা পয়েন্টের নাম হয় শালিমার ATAG | 
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কলকাতার দিকে এত বেশী জল ছিল গঙ্গায় যে দক্ষিণে আদি গঙ্গার মুগ 
( হেস্টিংস) থেকে উত্তরে শোভাবাক্কার ঘাট পর্ষস্ত সমস্ত নদীর ধারট1-যাকে 
ইংরেজীতে বলে Wire রোড--জলের তলায় ছিল । তাই আগে বর্তমান হেস্টিংস 
Wis থেকে আরম্ভ করে আমিনিয়ান স্ট্রীট পর্যন্ত অনেকগুলি ভ্রাহাজ তৈরী ও 
| মেরামতের জন্য ‘ডক’ ও কারখানা ছিল বর্তনান Wig রোডের ওপর | ওই সব 
‘ডক’ ও কারখানার সামনের দিক ছিল জলমগ্র Wire রোডের ওপর ও তাদের পিছন 
| দিক ছিল ক্লাইভ স্ট্রীটের ওপর | 


TIAA ১৮০৮ সাল থেকে গঙ্গার অল কলকাতার কোল থেকে কমতে ও 
হাওড়ার দিকে বাড়তে Glas করে । কলকাতার বাস্তাধাট, পুকুর, সরকারী বাড়ী 
ইত্যাদি তৈরী করবার অন্ত ১৮১৭ সালে যখন লটারী কমিটি তৈরী হয় তখন বর্তমান 
We রোডের জায়গা থেকে জল সরে গেছে 1 তার ফলে ছয় বছর পরেই লটারী 
কমিটির দ্বারা দক্ষিণে চশাদপাল ঘাট থেকে উত্তরে রথতল! ঘাট পর্যন্ত Wts cats 
তৈরী হতে wag হয়। আর উত্তরে চ'।দপাল ঘাট থেকে দক্ষিণে হেস্টিংন AL 
গঙ্গার ধার বরাবর স্ট্রাও রোড তৈরী হয় তারও ACA! পুরে Wire রোড তৈরীর 
FTE ১৮২৩ সালে আরম্ভ হয়ে ১৮৩১ সালে শেষ হয়। কিন্ত উত্তরে ১৮২৩ সালে 
Wise রোড তৈরী হতে শুরু হওয়ার ফলে জাহাজ তৈরীর ও মেরামতের ‘ডক ও 
কারখানাগুলে। উঠে গেল । জেসপ কোম্পানীর মত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোর 
এ সামনের দিকটা-স্ট্রাও রোডের দিকটা_হ'ল পিছন দিক আর পিছন দিকটা 
P ক্লাইভ স্টাটের দিকটা, হ’ল সামনের দিক । মাত্র তিন বৎসর পরে ১৮২৬ সালে 
দেখ] গেল, দু এক জন নয়, আট আট জন arate নির্মাতা কলকাতা থেকে তাদের 
জাহাজ তৈরীর ও মেরামতের ব্যবস] তুলে নিয়ে গিয়ে ওপারে FAIS ও শিবপুরের 
মধ্যে নতুন ASA ডক তৈরী করেছে। 

ভার পরেও কলকাতার দিক থেকে গঙ্গার অল সরে যাওয়। অনেক বছর AIS 
অব্যাহত ছিল । তারই ফলে স্ট্রাও রোঙের পশ্চিমে নতুন করে আর একটা Ws 
CAIG হয়েছে । পুরোনো WIG রোডের থেকে তফাৎ করবার জন্য এই নতুন Wie 
রোডের নাম হয়েছে Wie ব্যাংক রোড | 

এখানে আমি গঙ্গার ঘাটের মাত্র ছুটি তালিক1 দিচ্ছি । প্রথমটি সবচেয়ে 
পুরোনো তালিকা 1 আপ অন সাহেব ১৭৯২-৯৩ সালে জরিপ করে এই তালিক! 














ez এতিহাসিক 


FFAA করেন | দ্বিতীয়টি অনেক পরে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথমটিতে চিৎপুর পুল 7 
থেকে চাদপাল ঘাট পর্যন্ত চল্লিশটি ও দ্বিতীয়টিতে কাশীপুর থেকে আদিগঙ্গার মুখ 
( হেস্টিংস ) পৰ্যন্ত পঁয়ত্ৰিশটি ঘাটের নাম দেওয়া আছে | 

প্রতত্যেক ঘাটের নামের শেষে স্বান সংক্ষেপের SD ‘ধাট’ শব্দটি লিখলাম 
না। আপনারা বসিয়ে নেবেন | 
প্রথম তালিক! হ 

(>) festa পুল (2) ওল্ড পাউডার মিল € পুরোনো বারদখানা ) (৩) 
ag মিত্রের (8) কাশীরাম মিত্রের (e) বনমালী সরকারের (৬) cpa 
(৭) ব্থতল] (৮) স্ুতালুটি (>) আহিরীটোলা (১০) মালিকবাবুর (>>) 
মদন দত্তের (১২) PRAGA (১৩) নিমতলা (১৪) কজোড়াবাগ!ন (rom 
গোকুলবাবুর (১৬) কাটমার (১৭) পাথুরিয়া (১৮) গিরিবাবুর (>>) 
fasal (২০) হরিনাথ দেওয়ানের (২১) শোভারাম বসাকের (২২) নবাবের 
(২৩) বৈষ্ণব দাসের (28) মীর বহর (Re) কদষযতলা (২৬) কাশীনাথ 
বাবুর (২৭) হুজুরীয়লের (২৮) aata মল্লিকের (২৯) বলরাম চন্দ্রের (৩০) 
প্রেট বাজার ( বড় atata ) (o>) রস বিবির (৩২) ব্যারেটে! সাহেবের (৩৩) 
দ্্যাকসন যাহেবের (৩৪) ফোরযম্যান সাহেবের (৩৫) ব্লাইথ সাহেবের (৩৬) 
ওল্ড ফোট (পুরোনো caai) (৩৭) নিউ হোয়াফ’ (নতুন কাঠের GAS ঘাট!) 
(৩৮) নিউ ডক ( স্তন ডক) (৩৯) Cucha goodi (80) চাদ পাল | 

P? 








দ্বিতীয় তালিকা ১-- 
€(সবগুপিই স্নানের ঘাট ) 


(১) কাশীপুরে রাণী cacamatata (R) চিৎপুরে হরি পোদ্দাবরের 
(৩) বাগবাজারে Atal নবকৃষ্ধের (৪) রাজা রাজকষ্ণের (৫) am- 
সুন্দরীর (৬) afis নিয়োগীর (9) ঠাকুর বাড়ী (৮) গোলাবাড়ী 
€(৯)-১০)-__-কাশী fraa ছুটে পুরুষ ও মেয়েদের (>>) থানাবাড়ী 
(১২)-৫১৩) কুনোর Baty ছুটো। পুকষ ও মেয়েদের (os )-( ১৫) চাপাতলার 
হুটো_ পুরুষ ও মেয়েদের (১৬) agsara হরচন্দ্র মল্লিকের ঘাট (১৭) oP Í 
মোহন pata (১৮)-(১৯) আহিরী টোলার ছটো--পুরুষ ও মেয়েদের 
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গঙ্গার ঘাট ৫৩ 


(২০) মাণিক বোসের ( ২১ )-(২২) নিমতলার ছুটেো--পুক্রষধ ও মেয়েদের 
(২৩) প্রসন্ন কমার ঠাকুরের (23) আগ্শ্রাদ্ধের (২৫) জগন্নাথ 
(২৬) শ্রাদ্ধ (২৭) নিমাই মলিকের (২৮) গণপৎ রায় Steta 
মেয়েদের (২৪) রামচন্দ্র গোয়েংকার মেয়েদের ( ৩০)-(৩১) ছোটেলালের 
ছটে1_-পুকুষ ও মেয়েদের (৩২) মতিশীলের (৩৩) বাবু (৩৪) পানি 
(৩৫) দই 

গঙ্গার দুপারের ঘাট গুলে! এখন পোটিকমিশনাররা রক্ষণাবেক্ষণ করেন । 
তাদের অধীনে মোট বিয়ালিশটি ঘাট আছে । তার মধ্যে পনেরটি ঘাটের রক্ষণা- 
বেক্ষণের খরচ প্রতিষ্ঠাতাদের দানে চলে । বাকীগুলোর খরচ যোগান পোট 
কমিশনার! | 


ঘাট পরিচয় 

(>) প্রথম তালিকার প্রথম ঘাট হচ্ছে feya পুল ঘাট | এই ঘাটের 
নাম শুনলেই মনে হতে পারে যে সার্কুলার খালের ওপর এই পুল ছিল--এখন 
যেমন ডাছে। fee তা ভাবলে ভুল হবে । তখন WHE ata খালের অস্তিত্ব 
ছিল না। এ খাল কাটা হয় অনেক পরে । ওই পুল ছিল মারাঠা খাতের 
ওপর | 

এই ঘাটের ঠিক দক্ষিণে এক পাশা সাহেবের-_-কুস্তমজী কাওয়াশজীর-__ 
পাথরে তৈরী এক ঘাট ছিল । তার দক্ষিণে দুর্গাচরণ মুখুজ্জের ঘাট ছিল এবং 
এখনও আছে । fee আপ জনের ম্যাপে এ দুটি ঘাটের কোনটিরই উল্লেখ নেই | 
ন! থাকার একমাত্র কারণ এই যে ওই মানচিত্র তৈরী হবার সময় ওই ছুটি ঘাট 
তৈরী হয়নি I 


(২) ওল্ড পাউডার মিল ঘাট (পুরোনো বারদখানার ঘাট )-_ ইংরেজদের 
কলকাতায় বাসের আদিপর্ধে এখানে একটা মস্তবড় বাগান ছিল । নাম ছিল 
পেরিণ সাহেবের বাগান । পেরিণ সাহেব ছিলেন জাহাজের FITZ I তার 
নিজেরও 9 তিনটি জাহাজ fon) এই বাগানে কোম্পানীর বড় সাহেবের! তাদের 
শ্রমতীদের নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় কিংবা চাদনী রাতে বেড়াতে আসতেন ডিহি বা 
টাউন কলকাতা CATS । ১৭৪৬ সাল নাগাদ সাহেব বিবিদের আনাগোনা প্রায় 





৫ & এীতিহাসিক 


বন্ধ হয়ে WA! ১৭৫২ সালে এই পরিত্যক্ত বাগানের এমনই sla দশা হয় যে 
এ সালে বাগানটি নিলামে ওঠে! কলকাতার জমিদার হলওয়েল সাহেব মাত্র 
২৫০০ টাকায় বাগানটি কেনেন | তিনি আবার ১৭৫৫ সালে কণেল ক্যারোলাইন 
কফ্রেডারিক স্কটের কাছে বিক্রী করে দেন। এই কর্ণেল সাহেব ছিলেন পুরোনো! 
ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের CITITE এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথম at মেরীর 
পিত! । এই মহিলার প্রথম স্বামী ছিলেন ক্যাপ্টেন জন বুকানন । তিনি অন্ধকুপে 
মার? গেলে তার বিধবা পত্বী ওয়ারেন হেস্টিংসকে বিবাহ করেন ফলতায়। 
সেনাপতি স্কট সাহেব এই বাগানের মালিক হয়েই এখানে একটি বারুদ তৈরীর 
কারখানা খোলেন | কণেল স্কটের মৃত্যুর পর এই বারুদখানার বাগান কোম্পানীর 
হাতে চলে যায় ১৭৫৫ সালে ! ৮হরিদাস সাহার বর্তমান চুনের গুদামের জায়গায় 
কোম্পানী একটি ছোট কেল্লার মত আটকোন বাড়ী (ইংরেজী নাম Redoubt) 
তৈরী STAT! এতে ৬০ জন সৈন্য ধরত। ১৭৫৬ সালে সিরাজ-উদ্‌্-দৌলার 
কলকাতা আক্রমণের সময় পেরিণের বাগানে ৬০ জন ইংরেজ সৈন্যের নবাবের 
সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় ! ইংরেজ সৈন্য হেরে যায় | 

আপ জনের ম্যাপে এই ঘাটের সোজ! পুর্ব দিকে পাউডার মিল রোড ও Sta 
একটু উত্তরে পাউডার মিল বাজার দেখানে। হয়েছে | অনেকে পাউডার মিল রোডকে 
বাগবানার BI বলেছেন | আপ্‌ জনের ম্যাপে বাগবাজার আলাদা দেখানো 
আছে-__-ওলড পাউডার মিল ঘাট ও রঘু মিত্রের ঘাটের মাঝামাঝি, রাস্তার পুব 
দিকে | 

বাগান কে ফাপিতে ‘বাগ’ বলে । সে যুগে ইংরেজরাও সাধ্যমত ফাসি 
কথা ব্যবহার FIS | পেরিণের বাগানকে বলত পেরিণের বাগ । এই পেরিণের 
বাগ থেকেই বাগবাজার নামের উৎপত্তি । “বাধ এর সঙ্গে “বাগবাজারের 
কোন সম্পর্ক নেই | 


(৩) রঘু মিত্রের ঘাট 

ag মিত্রের পুরে! নাম ag নাথ মিত্র! ইনি কালো জমিদার কুমার pata 
গোবিন্দ রাম মিত্রের পুত্র ও যে বাধাচরশ মিত্রের দালল জাল করার অপরাধে 
ফাসির হুকুম হয়েছিল সেই রাধাচরণ মিত্রের পিতা | পরে ag মিত্রের ঘাটের নাম 
হয় অন্পপুর্ণার ঘাট । এখনে! সেই নাম আছে। ag মিত্রকে স্থোকে ভুলে গেছে। 


A». 











চাকার ঘাট ee 


বাগবাজ্ারের বিষ্ণুরাম চক্রবতাঁ ওয়ারেণ হেন্টিংসের আমলে মাসে চার 
টাক! মাইনেতে কলকাতার আমিন fags হন । হেস্টিংস বিলেত যাওয়ার সময় 
তাকে ৫২ বিঘে জমি দান করেন । বিষ্ণুরাম চক্রবতী অন্নপূর্ণা ঘাটে চারটি শিব 
মন্দির তৈরী করেন ১৭৭৬ খ্বষ্টাব্দে | শিবমন্দির তৈরীর পর বিষ্ণুরাযম চক্রবর্তী 
অন্পপুর্ণ দেবী প্রতিষ্ঠা করেন । এই দেবীর নামেই ঘাটের নাম হয় অন্নপূর্ণ। ঘাট I 
বিষ্ণুরাম চক্রবর্তীর এক পুত্র ছিলেন, নাম রাধাকান্ত চক্রবতাঁ | 


(e) কাশীরাম মিত্রের ঘাট 

টালার বিখ্যাত এগ্রিনীয়ার ৬নীলমণি মিত্রের qa প্রপিতানহের (ঠাকুর 
দাদার ঠাকুর দাদার ) নাম রুদ্রেশ্বর fam: এরই ভোট ভাই কাশীরাম faa i 
কাশীরাম মহা ধনী ছিলেন। ভার চার asl, কারুরই সন্তান না হওয়ার তিনি 
ALFIE সব টাকা খরচ করতেন | ১৭৭৪ Jg তিন গঙ্গার ধারে শবদাহের 
ঘাট তৈরী করিয়ে দেন, ঘাটের কিছু পুব দিকেই তার খুব বড় বাড়ী ছিল। 
কাছেই একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল ! মহারাজ। নন্দ কুমারের বিচারের সমর 
কাশীরাম faa ভার পক্ষে সাক্ষী ছিলেন । এই কাশীরান মিত্র রাজা রাজবল্লভ 
সোমের ভাগ্নে নন । ভার ভাগ্নের নাম কাশীনাৰ প্রসাদ মিত্র । 

কাশী মিত্রের শ্মশানের আয়তন গোড়ায় ছিল মাত্র নয় কাঠা । এই শ্মশান 
একসময় অবস্থাপন্ন হিন্দুর! ব্যবহার করত, কিন্ত এখন গরীবেরাই বেশী ব্যবহার 
sta) বিভিন্ন হাসপাতালের কাটা ছেঁড়া মড়াও এখানে পোড়ানো! হয় । ১৮৮২- 
৮৩ সালে বাবু অক্ষয় চন্দ্র গুহ নিজের খরচে একটি গঙ্গাবাত্রীর আবাস তৈরী করে 
দেন ! ১৮৫৪ সালে এক! এই কাশী মিত্রের থাট থেকেই ৩৯৮২ টি মানুষের মৃতদেহ 
NFR ফেলে দেওয়া FH | 


এন 


(৫) বনমালী সরকারের ঘাট 

আত্বারায সরকার ভদ্রেশ্বর থেকে কলকাতায় এসে বাগ করেন । Gia তিন 
পুত্র-_বনমালী, রাধাকৃব ও হরেকৃষড। এ রা জাতে সদ্‌্গোপ ! বনমালী সরকার 
পাটনার কমার্শিয়াল রেমিডেণ্টের দেওয়ানী করে অনেক টাকা করেন । MGR 
থেকে কলকাতায় এসে কিছুদিন কোম্পানীর ডেপুটি ট্রেডার নিযুক্ত হয়েছিলেন | 
কলকাতা, হুগলী ও ২৪ পরগনায় তার প্রচুর ভুসম্পত্তি ছিল । চিৎপুর রোড থেকে 
গঙ্গার ধার ATS লম্বা! এক বিরাট বাড়ী তিনি বসবাসের জন্য তৈরী করান। সে 
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বাড়ী কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্ত তার সৃতি আজও প্রবাদ বাক্যের মত হয়ে 
আছে--“বনষালী সরকারের বাড়ী” । তিনি একটি fap মন্দির ও একটি শিব 
মন্দিরও FIAT করে গেছেন । তার ঘাট ও মন্দির ছুটি এখনও আছে। 


(৬) GPa ঘাট 

বড় বড় মোট! কাঠ দিয়ে এই ঘাট তৈরী হয়েছিল বলে নাম কেটে] ঘাট | 
(৭) AISA ঘাট 

প্রবাদ AMAA সেন এই ঘাট তৈরী করেন | আরও প্রবাদ থোপা রতন সরকার 

নন্দরামের প্রিয় চাকর ছিপ । ১৬৭৯ খাবে প্রথম ইংরেজ জাহাজ ‘Falcon’ যখন 
কলকাতায় পৌছোয় তখন তার কাণ্ডেন মি স্ট্যাফোর্ড একজন ‘gary’ 
(দোভাষি বা দালাল )চান। তিনি ধোবা চাইছেন ভেবে নন্দরাম রতন সরকারকে 
তার কাছে পাঠিয়ে দেন রতন খুব চালাক চতুর ছিল, দিবিব কাজ চালিয়ে 
CHa! তার নামে কলকাতার দুটি গলি আছে-রতন সরকার গার্ডেন FP 
( মাথাধসা গলি ) ও as সরকার লেন (কলুটোলায় )। কেউ কেউ বলেন রতন 
সরকার ও রতু সরকার আলাদা লোক ! দেওয়ান MAFIA সেন তার ইংরাজি = 
বাংল! অভিধানে বলেছেন রতন সরকারই প্রথম বাঙালী যে ইংরেজী CATS | 

কিন্ত অন্য বিবরণ অনুসারে রতন সরকারকে ক্যাপ্টেন ধ্র্টাফোর্ডের কাছে 
পাঠান AS ধর বা লক্ষীকাস্ত ধর । পোস্তায় তার বাড়ীর কাছেই রতন সরকারের 
কাপড় কাচার জায়গা ছিল যেটা পরে তার বাগান বা বাগানবাড়ী হয়ে Hota | 
সেই রকম রথতলার ঘাট সম্বন্ধেও অন্যমত আছে । সেই মত অনুসারে এই ঘাট 
তৈরী করেন হর চন্দ্র মলিক যার নামে শোভাবাজার অঞ্চলে এক গলি আছে। 
কিংবদন্তী শোভরাম বসাকের রথ এই ঘাটে থাকত তাই যাটের নাম রথতলার ধাট। 


CRN লুটা ঘাট 

১৭৮৪ FIA তৈরী মার্ক উডের কলকাতার ম্যাপ ১৭৯২ খ্ব্টাব্দে উইলিয়াম 
বেলী ছাপান। এই ম্যাপে দেখানো হয়েছে উত্তরে চিৎপুর থেকে দক্ষিণে জোড়া- 
বাগান ঘাট ATS সমস্ত জায়গাটা সুতালুটী বা স্ুতাহুটী। ম্ুতান্টী ঘাটের ওপরেই 
ছিল শেঠ বসাকদের স্ুতাহুচী হাট! খোল! জায়গায় এই হাট বসত বলে এই 
হাটের জায়গার নাম ছিল হাটখোলা | 
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(>) আহিরীঢোলা ঘাট 

সংস্কৃত qista থেকে হিন্দী আহির শব্দ হয়েছে। আহিরীটোল। মানে 
গয়লা পাড়া | গয়লা পাড়াকে গোয়ালপাড়া বা গোয়ালটুলীও বল! হয় । আহিরী- 
টোল! বিখ্যাত জায়গা । এখানে আগে অনেক বিখ্যাত লোকের বাম ছিল, যেষন, 
লনাইএর জমিদার এ্যাটনী পুরণ চন্দ্র খুখোসাব্যায়, কুমার se fam, ভোলানাথ 
চন্দ্র, বিপ্রবী যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা কিশোরী লাল মুখোপাব্যার 
প্রভৃতি | 
(১০) মানিক aga ঘাট 

মানিক বস্তুর পুরো! নাম মানিক রাম AQ । WAIN করে অতুল HITT করেন | 
ঢাক! জেলায় তার বিস্তর জমিদারী ছিল | প্রবাদ যে মানিকগঞ্জ তারই নামে | তার 
পুত্র রামহরি, রামহরির aa শিবনারারণ, শিবনারারণের চার কন্যা । প্রথম 
তিন কন্তা অপুত্ৰক যারা যান! কনিষ্ঠা কন্যা কৈলাসকামিনীর সঙ্গে প্যাবীচরণ 
সরকারের বিয়ে হয় । এই মেয়েই বাপের সমস্ত সম্পত্তিত্র উত্তরাধিকারিণী হওয়ায় 
পট)ারীচরণের পুত্রের! এ সমস্ত সম্পত্তি পান । হাটখোলায় মানিকরাষ বসুর বিরাট 
বাড়ী ও পাঁচ farg জমিছিল। ইমপ্রতভষেপ্টট্াই ৪০০০ টাকায় ও জনি কিনে 


নেয় । বাঙলা গভনমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক ডাঃ চুণী লাল ay মানিক রাম 


বসুর বংশধর | 


(১১) মদন বাবুর ঘাট | 

সদন দত্তের পুরো নাম যদন মোহন দত্ত । ইনি হাটখোলার দত্ত বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । তেজারতি করে ও মাল সমেত ডুবে! জাহাজ কিনে অনেক টাকা 
করেন। এর নিজেরও etza ছিল । জন্ম ১৭১০ AZIM, মৃত্যু ১1৪।১৭৮৭ 
তারিখে, APACS ১৭৯৭ YZITH | 

MAZALA দে (সরকার ) এই মদন মোহন দত্তের সংসারে প্রতিপালিত হন 1 
পরে তারই কাছে পাচ টাক! মাইনের বিল সরকার ও আরও পরে দশ টাকা! 
মাইনের শিপ সরকারের চাকরী করেন । তিনি যে শেষ Ate ধনকুবের হয়েছিলেন 
তা এই মদন মোহন দত্তের FUT | 

এই দত্ত পরিবারের আদিবাস ছিল বালীতে । সেখান থেকে তার! যান 
ATAI arya থেকে আসেন গড় গোবিন্দপুরে, সেখান থেকে হাটখোলায় | 
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মদন মোহন দত্ত পুরোনো বাড়ীতে ও তার খুড়তুতো ভাই জগত্রাম দক্ত ৭৮ নং 
নিমতলা ঘাট Acd ১৭৯৪ সালে ASA বাড়ী তৈরী করে বাস BCAA! জঅগব্ররামের 
পুত্র কাশী নাথ দর্ত। ভার বংশবরের। নিমতলার বাড়ীতে এখনে? বাস করছেন | 
জগত্রাম দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র zagaa দত্ত কোন্নগরে দ্বাদশ শিব মন্দির ও ঘাট 
তৈরী করেন ১৮২১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ ITA | 
(১২) paaga ঘাট | 
ঢঙহ্বারবুর আসল নাম AASF দত্ত । ইনি মদন মোহন দত্তের বড় ছেলে | 
Basta শতাব্দীর শেষে ও উনিশ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতায় যে বিখ্যাত আটবাবু 
ছিলেন তাদের মধ্যে ইনিই ছিলেন cas i এর বাবুগিরির কথা আষাটে গলের যত 
শোনায় । প্রত্যহ এর বাড়ী ওপর থেকে নাচে পর্যস্ত গোলাপজল ও আতর দিয়ে 
ধোয়া হত, প্রত্যহ এ র বাড়ীতে একশটির বেশি সোনারুপোর থাল! ব্যবহার হত | 
CASA বা কাসার বাসন বাড়ীতে ঢুকতে পেত না । টুহ্নবাবু ৪০1৫০ টাকা দামের 
ঢাকাই কাপড় পরতেন, একবার পরেই ফেলে দিতেন | কোমরে লাগবার ভয়ে 
সেখানকার পাড় কেটে ফেলে পরতেন, ইত্যাদি ॥ 
আপ দনের ম্যাপে ন! থাকলেও এই ঘাটের পাশেই বর্তমানে একটা ঘাট 
আছে | তার নাম লেখা আছে মোহন টুনীর ঘাট | এই ঘাটের নাম নানা জনে নানা 
ভাবে লিখেছেন_ মোহনটুনের ঘাট, মোহনটুলার ঘাট, যোহস্ুর ঘাট ! Gata সবই 
বিকৃত নাম । বলতে পারেন ঘাটের আসল নাম কি? আর কি করে সে নাম হল? 
আমার মনে হয় বলতে পারবেন না তাই আমি বলে দিচ্ছি |! বতমানে মদন 
মোহন দত্তের WH লুপ্ত হয়েছে, AIS দত্তের WHS নেই । তাই পাশাপাশি 
দুটো! লুপ্ত থাটকে এক করে দেখাবার জন্য মদন মোহন দত্তের নামের মধ্য অংশ 
“মোহন” নিয়ে ও রামতঙ্গু দত্তের নামের মধ্য অংশ ‘Sy’ নিয়ে মোহন তনুর ঘাট 
নাম রাখ! হয়েছে । “মোহন GR” লোক মুখে ক্রমশঃ বিকত হয়ে হয়েছে 
‘‘মোহন Ba’ “মোহন Bar’, “মোহন par’ ও এমোহস্ত*” | 
(১৩) fase ঘাট 
এখন যেখানে আনন্দময়ী কালীর মন্দির আছে, আগে farsa শ্বশানযাট সেই- 
খানে ছিল, তখন মন্দির তৈরী হয়নি | শ্মশানের মধ্যেই কালী ছিলেন, এই জন্য ইনি 
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গঙ্গার ঘাট ৫৯ 
শ্মশান কালী | স্রখানের পাশেই ছিল গঙ্গা । তখনও Bro রোড হয়নি । are 
রোডের ওপর দিয়ে গঙ্গা বহত | 

তারপর Zra রোড তৈরী হলে শ্মশান উঠে গেল কালা মন্দিরের সোজা! 
পশ্চিমে গঙ্গার ধারে-বর্তমান নিমতলা শ্মশানের দক্ষিণে | 

১৬০ ফট লম্বা 'ও ৯০ ফট চওড়া জায়গা fea দিকে ১৫ কুট উচু পাচিল 
দিয়ে ঘেরা, শুধু নদীর feeb) খোল1__-এই ছিল শ্মশান । এই শ্মশান তৈরী হয় 
১৮২৮ সালের মাচ মাসে। ১৭৩1১৮২৮ তারিখ থেকে এখানে AS পোড়ানো! 
WIT হয় | 

রাণী রাসমনির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস এই শ্মশানের দক্ষিণে গঙ্গাযাত্রীদের 
থাকবার জন্য একটি পাকা ঘর তৈরী করে দেন। সে যুগে পারতপক্ষে কোনে! 
মুমূর্ধকে নিজের বাড়ীতে মরতে দেওয়া হত না । বাড়ীতে মরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের 
কথা ও অধর্মের Ste বলে মনে করা হত। যে বাড়ীতে AIS লোকে 
ধরে নিত যে সে পাপী, সে মরলে তার ataa সদগতি হবে AI তাই 
স্বতপ্রায় ব্যক্তিকে গঙ্গা যাত্রা করানো হত, অর্থাৎ ঘট! করে তাকে গঙ্গার বাবে 
নিয়ে যাওয়া 251 এই AFI gata লোককে বলা হত গঙ্গাবাত্রী । এদের 
আশ্রয়ের জন্য গঙ্গার ধারে যদি কোনো ধর থাকত তাহলে সেই ঘরে তাদের ATA 
হত যতদিন না তাদের JS হয়! এই ঘরকে বলা হত গঙ্গাযাত্রীর ঘর । অনেক 
পুণ্যলোভী বড়লোক গঙ্গার ধারে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য ঘর তৈরী করে দিতেন। 

প্রতিদিন জোয়ারের সময় TGCS তার agla স্বজনের! ঘর থেকে বার 
করে গঙ্গার জলের ভেতর তার দেহের অনেকখানি fara রেখে দিত। একে 
বলা হত অস্ত্জলা করা! এই অবস্থায় যদি তার FSI হত তাহলে মনে করা হত 
সেসোজা স্বর্গে যাবে। এই রকম ভাবে দিনের পর দিন “saa করার ফলে ও 
রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে feces, শীতে ক? পেয়ে একদিন বেচারা মারা cas! তখন 
তার একটু মুখাগ্রি করে তাকে জলে ভাপিয়ে দেওয়া! হত । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
তাও করতে হত না । জোয়ারের জল তাদের ভালিয়ে নিয়ে aw তখন বেশীর 
ভাগ লোক এত গরীব ছিল যে NS) পোড়াবার জন্য সামান্য কাঠ, তেল কেনাও 
তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। তারা মুখে আগুন না ছু ইয়েই নিজেদের মড়া গঙ্গায় 
ভাসিয়ে দিত । এই রকম করে গাদা গাদা মৃতদেহ কাশীমিত্তির ও farsa ঘাট 
থেকে রোজ গঙ্গায় ফেলে দেওয়! হত | 








৬ ০ এতিহাসিক 


এই জন্য এক সময়ে চাদ! তুলে গরীবদের AS পোড়াবার জন্য একটা FS 
তৈরী করবার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল । হিসেব করে MAITAI হয়েছিল যে মাত্র 
g টাকায় একটা AS) স্বচ্ছন্দেই পোড়ানো যেতে পারে | কিন্তু সে প্রস্তাবে কোনে! 
ফল হয়ন। 

শবদাহ সাধারণ ভাবে শাসত্র-সন্মত হলেও কয়েক শ্রেণীর লোক ও সম্প্রদায় 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল । সেগুলি এই £ (>) ম্বৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ কিংব! 
বছরের কম বয়সের শিশু (২) কুষ্ঠ ইত্যাদি কতকগুলি রোগপ্রস্ত লোক (৩) 
আত্মহত্যাকারী (৪) সর্প দংশনে gs ব্যক্তি (৫) কতকগুলি Wa বা ধর্মীয় 
অপরাধে অপরাবী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি (৬) বৈষ্ণব (বোষ্টম) প্রভৃতি কতকগুলি 
ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি (৭) সন্ন্যাসী এবং (৮) JA নামধারী Aas 
হিন্দু Stel সম্প্রদায়ের লোক | 

(>), (৬৩), (৮), সংখ্যক ব্যক্তিদের মৃতদেহ মাটিতে পুতে ফেলা! হয়! 
এই অন্য কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে তিনটি হিন্দু সমাধি স্থান আছে। (২), 
(৩), (8), ও (৫) সংখ্যক লোকেদের স্বতদেহ সৎকার না করে বনে বা নদীতে 
নিক্ষেপ করাই a সঙ্গত । (3) সংখাক ব্যক্তিদের JSTE একটি পাথরের ব! 
কাঠের বাক্সে ভরে, কিংবা মাটিভর1 gb কলসীর ace দড়ি দিয়ে বেধে নদীর 
মধ্যখানে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়াই বিবেয় | 


মোট কথ! সব মিলিয়ে শত শত মানুষের স্বভদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হত | 
বাংল] প্রদেশের স্যানিটারী কমিশনের প্রেসিডেণ্ট fa: জন স্ট্যাচী ও/৩1১৮৬৪ 
তারিখে লেখেন, “বে নদী কলিকাতার অধিকাংশ লোককে পানের ও রন্ধন প্রভাতি 
গহ কাধের জন্য অল যোগায় সেই নদীতে প্রতি বছর ৫ হাজারের ওপর মানুষের 
স্বতদেহ নিক্ষেপ করা হয় । মাত্র নরকারী হাসপাতালগুলি থেকেই এক বছরে 
১৫০০ মৃতদেহ AIA ফেলে দেওয়া হয়েছে । 

১৮৫৪ সালে বাংল! প্রদেশের সরকার এই Ad] বন্ধ করবার চে?! করেন । কিন্তু 
হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার দরুণ অক্বতকার্ম হন । তখন সরকার কলকাতার 
পুলিশ কমিশনারের অধীনে কতকগুলি নৌকো ও ডোম রাখলেন । তাদের কাজ 
হ’ল কলকাতার গঙ্গায় টহল দেওয়া ও ARCAIA মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখলেই 
সেগুলিকে জলে ডুবিয়ে crea | কিন্ত এতে বিশেষ কাজ হয়নি । অনেক শবদেহ 
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গঙ্গার ধাট ৬১ 
পুলিশের নজবু এড়িয়ে যেত। এই সব মৃতদেহ পচে গলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে নদী- 
নালায় ভেসে বেড়াত ! কতকগুলি শবদেহকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে 
শব ব্যবচ্ছেদের oy দিয়ে দেওয়া হত | কিন্তু ব্যবচ্ছেদের পরে সেুলিত আবার 
শ্বশানেই ফিরে আসত কাটা ছেঁড়া অবস্থায় আর সেই অবস্থাতেই তাদের জলে 
ফেলে দেওয়া হত | 


শুধু মানুষেরই মৃতদেহ নয় জন্ত-জ্ানোয়ারের স্বৃতদেহ কম APII বিষয় 
ছিলনা! | ১৮৩৭ সাল থেকে কলকাতার প্রতোক বিভাগে কয়েকটি করে ডোম 
নিযুক্ত কর! হয়েছিল । তারা জন্ত-জানোয়ারদের স্বতদেহ নিজের নিজের এলাকা 
থেকে গোকরুর গাড়ীতে ভুলে গঙ্গার ধারে নিয়ে যেত । গঙ্গার ধার থেকে সব F3- 
দেহকে নিষতলা শ্মশান ঘাটের সামনে এনে জড় করা হত । সেখানে একজন 
চামড়া ওয়াল! কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিরন কমিশনারদের (জাস্টসেস অব দি 
পিস্দের ) কাছ থেকে ঠিক! নিয়ে ast জন্তদের ছাল ছাড়িয়ে মুচিদের বিক্রী করত 
আর ছাল ছাড়ানে! দেহটা বা দেহের টুকরো! টুকরো অংশগুলো সামনে ফেলে 
দিত | farsal শ্মশানের পাঁচিলেব্র ওপর বসা অসংখ্য শকুনি ও নীচে অসংখ্য 
হাড়গিলে, শেয়াল ও কুকুর সেগুলোকে টেনে fs BS ছিড়ে খেত | 

১৮৫৬ সালে নিমতলা ঘাটের উত্তরে গোলাবাড়ী ঘ্বাট তৈরী করা হয় ৩২৬৩ 
টাকা খরচ করে । এই সাল থেকে নিমতল। ঘাটের পরিবর্তে এই ঘাটে সমস্ত aa- 
জানোয়ারের মৃতদেহ জড় করা হতে লাগল | এই ঘাটট! হল VS জন্ত-জানোয়ার- 
দের ডিপো | একজন লোককে এই ঘাট ঠিক! দেওয়া হত এই সতে যে সে এই 
AS] জানোয়ারদের একটা ন্যায্য সময়ের মধ্যে এখান থেকে শহরের বাইরে সরিয়ে 
নিয়ে যাবে ও সেখানে গিয়ে তাদের ছাল ছাড়াবে । দশ বছর এই ব্যবস্থা চালু 
থাকে । ১৮৬৭ সালে মিউনিসিপ্যালিটির রেল লাইন খোলবার পর এই ঘাটের 
কাক্রকশ্ন বন্ধ করে দেওয়া হয় আর ঘাটট! পোর্টকমিশনারদের বিক্রী করে দেওর। 
হয় ১৮৭৪ সালে | ১৮৭০ সাল থেকে সমস্ত AG) জস্তদের ধাপার নিয়ে ফেলা 
হচ্ছে | 

১৮৫৭ সালে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাপ্নর। ৬১৮০ টাকা খরচ করে faroa 
শ্মশান ঘাটের অনেক উন্নতি করেন। ওই টাকার মধ্যে বাবু রাজনারায়ণ দত্ত 
দেন ২৫০০ টাক! | | পা re 





৬২. এ্রতিহ।সিক 


কিন্ত মাহুষের স্বৃতদেহ গঙ্গায় ফেলার ATP) তখনো! রয়ে গেল । বাংলার 
ছোটলাট স্যার সিসিল Twa faasa ও কাশী মিত্রের শ্মশান দুটিকে টালির atata 
ধারে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন । ১৮৬৪ সালে Sia গভর্ণমেন্ট জাস্টিপ অব 
দি পিস দের (তারা তখন মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চালাতেন) দৃষ্টি এই সমস্যার 
দিকে আকর্ষণ করেন। এই বিষয়ে বিবেচনা করবার জন্য তাদের এক সভা ডাকা 
হয়| সেই সভার সদস্য বাগ্ৰী রাযগোপাল ঘোষ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এমন 
যুক্তিপূণ এবং ওজস্বী বক্তৃতা! করেন যে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায় । তখন জাস্টিসের' 
নিরুপায় হয়ে এক কমিটি নিয়োগ করেন কি উপায় অবলম্বন করলে নদীর ধারে 
শবদাহকে যথাসম্ভব কম আপভ্ভিজনক কর! যায় তা উদ্ভাবন করবার জন্য । রাম 
গোপাল ঘোষ এই কমিটিরও সদস্য নির্বাচিত হন । প্রধানত তারই চেষ্টায় 
কমিটি ১৮৬৫ সালের মধ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ৩৫০০০ টাকা তুলে জবা FPA- 
দের চেয়ারম্যানের হাতে CHA! এই টাকা দিয়ে AISA] শ্মশানকে আরও বড় 
করা হয়, নদীর দিকটা একটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হয় আর এর চৌহদ্দির ভেতরেই 
ডোমদের থাকবার ঘর Coal করে দেওয়া হয় | 

১৮৭৫ সালে পোর্ট কমিশনাররা নালিশ করেন যে farsa ঘাট থাকার জন্য 
তাদের রেল চলাচলের পথে বাধা স্থা্ট হচ্ছে । সেই বছরই পোট্কিমিশনারদের 
রেল পথের প্রথম অংশ তৈরী হয় বাগবাজার থেকে মীরবহর ঘাট AKZ এই 
নালিশের ফলে বত মান জায়গায় নতুন নিমতল! শ্মশান তৈরী করা হয় ম্যাকিনটশ- 
বার্ণ কোম্পানীকে দিয়ে ৩০,০০০ টাকা খরচ করে | এই টাকার যধ্যে ২৫,০০০ 
টাকা পোর্টকমিশনারর1 দেন ও বাকী ৫,০০০ টাকা দেন জাস্টিসের। | এটি হল 
তাহলে তৃতীয় নিমতলার শ্শান। তারপর কয়েকবার এই ঘাটের উন্নতি হয়েছে, 
যথা, ১৮৯১-৯২, ১৮৯২-৯৩, ১৮৯৪-৯৫, ১৯০৫-০৬, ১০১২-১৩ ও ১৯১৩-১৪ AIT | 
এই কয়েকবারে মোট খরচ হয়েছে ১৭০০০ টাকা । এখন শ্মণানের আয়তন এক 
fang | 

বত মান নিমতলা শ্মশান যাটের দক্ষিণে গঙ্গাধাত্রীদের জন্য একট! দোতলা! 
বাড়ী করে দেওয়া হয়েছে ১৮৯৫ সালে! এর খরচ দিয়েছেন দর্মাহাটা স্টাটের 
এক কাঠের ব্যবসায়ী বাবু গিরীশ চন্দ্র ag) বর্তমান খাটের দেওয়ালে একটা 
প্রকাও পাথর লাগিয়ে রাখা হয়েছে । তাতে কৃতজ্ঞতাভরে লেখা আছে যে WA? 
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বাম গোপাল ঘোষের চেষ্টাতেই fasal শ্মশান ঘাট স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয়নি । 
এই পাথরট1 আগেকার শ্মশানের দেওয়ালে লাগানে ছিল সেখান থেকে তুলে 
IGITA স্মশানের গায়ে লাগানো হয়েছে | 

নিমতলা ও কাশীমিত্রের শ্মশান থেকে ছাই সরিয়ে ফেলাও এক সমস্ত | এই 
কাজের অন্য একখানি নৌকো রাখ! আছে । তাতে করে হই শ্বশানের ছাই 
নদীর অনেকখানি ভশটিতে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দেওয়া হয় | 

এতই যখন বলা হল তখন এই জায়গায় আর একট কথ বলে নি, faqs 

বাটের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ না থাকলেও | তা থেকে বোঝা যাবে পলতা-টালার 
জলের কল হবার আগে যে গঙ্গার জল আমাদের পুৰপুক্ষেরা পান করতেন Cl SAH 
কত অস্বাস্থ্যকর ছিল | 

মাত্র বড়লোকেদের বাড়ীতেই নিজেদের পায়খানা arses । বস্তিবাসী গরীব 
লোকেরা হয় চার পাঁচ ঘর মিলে একটা পায়খানা ব্যবহার করত আর নর “cada 
টাটতে'” যেত। হিন্দী শব্দ ‘BB মানে পারথানা। এই ‘cata BiB ofa 
মিউনিপিপ্যালিটির সম্পত্তি ছিল ari যাদের সামান্য টাক! পয়সা আছে এমনি 
কতকগুলি cada এই টাটিগুলি” তৈরী করত সর্বসাধারণের ব্যবহারের অন্য 
যারা ব্যবহার করত তারা একবার গেলে কয়েকটা কড়ি থেকে দু পয়সা পর্যন্ত 
তাদের দিতে হত ‘Pipa মালিককে 1 আর মাসকাবারী রেট ছিল ছু আন! 
থেকে চার আনা । প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে এখন যে মাঠটা আছে হিন্দু 


*কুলেলের আমলে সেখানে একটা নোংরা বস্তি ও বস্তিবাসীদের অন্য একটা “মের 


DIB” ছিল । যখন পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে হাওয়া বইত তখন হিন্দু কলেজের 
অধ্যাপক ও ছাত্রের! gica টিকতে পারত না | 

বাবুদের বাড়ীর পায়খানা পরিক্ষার করত মেথররা1 । তার দরুণ তারা বাতীর 
কর্তাদের কাছ থেকে মাইনে পেত । তার! এইসব পায়খানা পরিক্ষার করে 
কতকগুলি ভিপোতে নিয়ে যেত 1 ডিপোগুলোকে বলা হত “টোলা যেথর ডিপো”? | 
সেকালে নানা জায়গায় এই রকম “টোল মেথর ডিপো” ছিল । তারপর এইসব 
ডিপোর বিষ্ঠা নিয়ে যাওয়া হত গঙ্গার ধারের এক ঘাটে যার নাম ছিল “বিষ্ঠা 


ঘাট” (Night soil Ghat) এই ঘাটটি ছিল পুরোনো মিণ্টের কাছে । মিউনিসি- 
' প্যালিটি কতকগুলে! নৌক ভাড়া করে রেখে ছিল । সেই নৌকো করে সব বিষ্ঠা 








৬৪ প্রতিহাসিক 


ভাটিতে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হত। এই ভাবে টন টন বিষ 


প্রতিদিন গঙ্গায় পড়ত | 

‘cata টা ea মালিকের! যেখানে খুশী তাদের পায়খানার বিষ্ঠা ফেলত, মাঠে, 
ঘাটে, পুকুরে, নদযায় 1 তারাও মাঝে মাঝে গিয়ে ‘বিষ্ঠা ঘাটে" বিষ্ঠা ফেলে আসত | 
এই ছিল আমাদের Gols কলকাতার গঙ্গার জ্বল । তাই যখন কল বসিয়ে 
কলকাতার পানীয় জল সরবরাহের প্রস্তাব হয় তখন খাস কলকাতার মধ্যে সে 
কল না বসিয়ে কলকাতা থেকে ১৬1১৭ মাইল BFCA পলতায় VITA হল সেখানে 
গঙ্গা থেকে অপেক্ষাকত বিশুদ্ধ জল পাওয় যাবে ITA I 


(১৪) কোড়াবাগান ঘাট 
জোডাবাগানের কথ! দ্বাদশ বর্ষ ১--২ সংখা] “এক্ষণ' পত্রিকার ৩৫ পশ্ঠায় বলেছি 


পুনরারভি নিন্রয়োজন | 
(১৫) গোকুল মিত্রের ঘাট 

নাম গোকুল চন্দ্র মিত্র । জন্ম ১৭২৭ সালে, FSI ৮181১৮০৮ তারিখে । পিতা 
সীতারাম মিত্র, মাতা রুক্সিনীমণি। পৈতৃক নিবাস ছিল বালী প্রামে, সেখানে 
প্রায় ৮ বিষে জমিব ওপর এদের বাস্তভিটের ধ্বংস কয়েক বছর আগেও ছিল, 
এখনও আছে কিনা জানি না । আারগাটার নাম 'মিব্রডাঙা” | 

গোকুল চন্দ্র ১৭৪২ সালে বগাঁর হাঙ্গামার প্রথম বছরে পিতার Ace বালী 
থেকে কলকাতায় আসেন । তিনি কখনো কারুর চাকরী করেন নি। স্বাধীন 
ভাবে সনের একচেটে ব্যবসা করেছেন I আর ইছ্ইগ্ডিয়া কোম্পানীর হাতি ও 
ঘোড়ার খোরাক ও অন্যান্য জিনিষ সরবরাহ করবার ঠিকাদার ছিলেন | 

১৭৮৪ YF কলকাতার প্রথম লটারীতে গোকুল মিত্র টিকিট কিনে 
‘চাদনীচক’ পান । তার aca বিহারীলাল মিত্রের বংশধন্ুরা এখন BAI 
বাজারের বেশী অংশের মালিক । গোকুল মিত্রের দেবত্র সম্পত্তির আয় বাৎসরিক 
৫০,০০০ টাকা । তিনি পাইকপাড়ায় ২৫ বিঘের ফল বাগান ঠাকুরকে দেন। 
ইমপ্রচ্ভমেণ্ট ট্রাস্ট এই বাগান ৫,৮৮,৬০০ টাকায় খরিদ করে। ১৯১৯ সালে 
গোকুল মিত্রের বংশধরদের মধ্যে পারিবারিক মামলা FAI crag এস্টেট কমিটি 
ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা GRAICA ১৯৩২-৩৩ সালে 
সেবায়েত বোর্ড গঠন করেন I 
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শক্গার ঘাট ৬৫ 
বিফুপুবের রাজা] চৈতন্য fase দেনার দায়ে তার FICARA মদন যোহন 
বিপ্রহকে বন্ধক রেখে গোকুল মিত্রের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ধার করেন। 
গোকুল মিত্র এই বিপ্রহের মত আর একটি বিগ্রহ তৈরী করান । ateata সিংহ 
যখন কর্জের টাক। শোধ করে বিগ্রহ নিতে আসেন তখন গোকুল মিত্র দুটি বিগ্রহই 
সামনে রেখে Gra বিগ্রহটি রাক্জাকে বেছে নিতে বুলন। বাজ নাকি নকল 
fasi বেছে নেন, আসল ঠাকুর গোকুল মিত্রের কাছেই থেকে যার । অন্যমতে 
দামোদর সিংহ দেনা শোধ করতে ন! পারায় মদন মোহন ঠাকুর গোকুল মিত্রেরই 
সম্পত্তি হয়ে যায়। SS মতে দামোদর সিংহ আসল ঠাকুরটিকে নিয়ে যান, 
গোকুল মিত্রের কাছে নকল মদনমোহনটি থেকে যায়! সত্য যাই হোক, গোকুল 
fra তার ঠাকুরের ভ্রন্য বিরাট মন্দির, দোলমঞ্চ, রাসযঞ্চ ইত্যাদি তৈরী করিয়ে 
দেন i তার নাটমন্দিরের মত এতবড় নাটমন্দির নাকি কলকাতার অন্তা কোন ঠাকুর - 
বাড়ীতে নেই | 
গোকুল মিত্রের প্রপৌত্র বিহারীলাল মিত্র (১৮৬০--৭1২।১৯৩৩) স্রীশিক্ষার 
জন্য কলকাতা ব্লিশ্ববিস্তালয়কে মাপিক চার হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি দান 
করে যান | নেই টাক! দিয়ে আলিপুরে হেস্টি:ল হাউসের পাশে (মূলত হেস্টিংস 
হাউসের এক অংশে) বিহারী লাল হোম সায়েন্সের কলেজ হয়েছে। বিহারী 
লাল fam ১৫৫ লোযার সার্কুলার রোডের বাড়ী যে wacaan নাথ 7ARIAfas 


তৈরী করিয়েছিলেন কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে) কেনেন। এই 


. বাড়ীর জায়গায় আগে ডিরোক্তিওর বাড়ী ছিল । বিহারী লালের পুত্র না থাকায় 


তিনি অনিরুদ্ধকে পোস্কপুত্র লেন । অনিরুদ্ধবাবু গত হয়েছেন | 
chaga প্রীঅরবিন্দ faa ও বাড়ীতে বাস করছেন । 

গোকুল মিত্রের ঘাটের কাছেই তার ৫ face জমি ও gaa বড় আড়ত ছিল | 
এখনও লোকে জায়গাটাকে ga গোলা বলে | উত্তরে আনন্দময়ী কালযন্দির ও 
দক্ষিণে ৬/শিবনারায়ণ ঘোষের বাড়ীর মাঝ বরাবর এ জুনের ates ছিল | 
মিত্র বিলেত থেকে RA আমদানী করে এখানেই রাখতেন | 

বলা হয় গোকুল মিত্রের উইলই ভারতবর্ষের সব প্রথম উইল | 
(১৬) কাটমার (sata) ঘাট 

কে কতমা তা জানি না। তবে অনেকে Sor (Fatis লেখা হয় FIET ) 
কথাট। নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন । তারা ঠিক করতে পারেনান BSA কোনো 


এখন তার 


গোকুল 








৬৬ এতিহামিক 


লোকের নাম ন! বংশগত উপাধি । এখন আর কতনা S451 বড় দেখ! বা শোনা 
যায় না। কতমনাভাতীদের উপাধি। 
(১৭) eg faa ঘাট 

আমাদের পাখরেধাটা। পাথরে তৈরী হয়েছিল বলে ঘাটের এই নাম । 
আবার একজন বলেছেন তা নয়। হিন্দী ভাবায় Ara faar মানে বেশ্যা €অহলা। 
পাষাণী থেকে )। স্মতরাং পাখ faa ঘাট মানে caw stat বা বেশ্যার ঘাট | 


(১৮) শিরিবাবুর ঘাট 
এই গিরিবাধু কে জানি না। বৌবান্মারে গিরিবাবুর নামে একটি গলি আছে। 
যার নামে গলি বোধহয় সেই গিরিবাবুই এই ঘাট তৈরী করে দেন | 


(১৯) শিবতল! ঘাট 
হয়ত এই ঘাটের ওপরেই 31 কাছেই শিব ঠাকুর ISTAR I তাই এই নাম 1 
তবে কে এই ঘাট তৈরী করে দেন জ্রানি না। 








(২০) হরিনাথ দেওয়ানের ঘাট 

হরিনাথ দেওয়ানের নাম হরিনাথ রায়। ভার দেশ ছিল মুর্শিদাবাদ 
বহরমপুরে । শেপ্তনে এখনো তার বংশবরেরা বাপ করেন | হরিনাথ রায় কার 
a) কিসের দেওয়ান ছিলেন জানিনা । তার পিতা দেওয়ান SRers রায় 
দঞ্জিপাড়ার দুর্গা চরণ মিত্রের বিরাট বাড়ীটি কেনেন | সেই থেকে gA চরণ মিত্রের 
বাড়ীর নাম হর দেওয়ান বাড়ী । এখন আর দেওয়ান বাড়ী নেই। তার ওপর 
দিয়ে সেণ্টাল আান্িনিউ চলে গেছে । মাত্র সেই বাড়ীর সংলগ্ন ghi চরণ মিত্রের 


ঠাকুর বাড়ীটি বেচে গেছে | 





(২১) শোভারাম বসাকের ঘাট 

শোভারাম বসাক সম্বন্ধে এ্রতিহাসিক তথ্য খুব কমই পাওয়া যায় । নানা 
রকম গল্পই বেশী প্রচলিত | জন্ম মুশিদাবাদে ১৬৯০ স্ব্টাব্দে | তখন মুশিদাবাদের 
নাম ছিল মক্ন্দাবাদ । -তারপর তিনি পিতার সঙ্গে মুশিদাবাদ ছেড়ে সশুগ্রামের 
হলদিপুরে এসে বাস করেন । জাতিতে তন্তবায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে 
সুতে! ও কাপড়ের WIA করে ক্রোড়পতি হন ! সপরিবারে হলদিপুর থেকে উঠে 
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এসে গোবিন্দপুরে শেঠেনের কাহে বাস করতে থাকেন। গোবিন্দপুরে জগন্নাথ, 
বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করেন। গোবিন্দপুরে দুর্গ তৈরী করবার জন্য 
জমি দরকার হলে তিনি atatt দেব ও পরিবারবর্গকে নিয়ে সেখান থেকে উঠে 
এসে বড়বাদাব্রে বাস করতে আর্ত করেন | বডবাজারে তার বনতবাড়ীর সামনের 
রাস্তাটির নাম শোভারাম বসাক স্ট্রীট । মেডিকেল কলেজের উল্টে! দিকে তার 
নামেই হট গলি কিছুদিন আগে Agg ছিল 1 একটির নাম হয়েছে রাজ1 দেবেন 
মল্লিক স্ট্রাট। 

ahora নিক্ষের বাড়ীর পশ্চিমে গঙ্গাতীরে মন্দির তৈরী করে অগলাথ দেবকে 
সেখানে প্রতিষ্ঠ। করেন । শ্রী মন্দিরের পাশেই বে স্নানের ঘাট তৈরী করে দেন 
তা জগন্নাথ ঘাট নামে পরিচিত । অনেকে বলেন এই মন্দির ও জগন্নাথ ঠাকুর 
Jpeg সিংহের (লাল! বাবুর)। কিন্ত সে কথা ঠিক নয়। তবে মন্দির ও ঠাকুর 
এখন শোন্ডারামের বংশধরদের হাতে নেই, সেবায়েতের সম্পত্তি । শোৌভারামের 
THT হয় ১৭৭৩ সালে | 


তারপর তার সম্বন্ধে যা কিছু সবই গাল-গল্প ! জগন্নাথ ঠাকুর থাকলেই রথ 
থাকতে হবে । তার জীবনী থেকে ভুলে দিচ্ছি । | 

“বৈঠকখানার সরল পথে (বর্তমান বৌবাক্জার সুটীটে _রা- মি.) তাঁহার agata 
হইত এবং চৈতন্য চরণ বনাকের বাগানে রথখানি যাইয়া অবস্থান করিত | 
শোভারামের বংশধর জনৈক ধনশালী বধূ-মাতার তথায় একটি বাজার ছিল 1 
উহ! Gizta নামানুসারে বৌবাজার নামে খ্যাত হয়। সার! বৎসর শ্ব রথখানি 
বৈঠকখানার বটব্ুক্ষতলে অবস্থান করিত । ০ -*ততৎকালীন প্রথান্ুবায়ী তথায় 
- বড়বাজারে রো. মি.) ব্রাহ্মণের বসতি করান । বাস ভবনের উত্তরাংশে তাহার 
পুরোহিত রামরতন ঠাকুরকে বসবাসের জন্য একটি বাসি দান FTAA | 

*কাশীপুরে তাহার উদ্যানে গোপাল লাল জীউ ঠাকুর স্থাপন করেন। 
অদ্যাবধি এ বাগান গোপাল লাল জীউর নামে খ্যাত । assy তথায় বহু 
দেবদেবী ছিল |... শোভারামের শ্যামচাদ ঠাকুরের TITRATTA শ্যামবাক্সার FN | 
হলওয়েল সাহেব উহার নাম পরিবর্তন করিয়া DINA বাজার রাখেন । পরে 
শোভারামের অনুরোধে তাহার আসজীয় শ্যামচাদ বসাকের নামানুসারে শ্যামবাদার 
ও শ্টামপুকুর নামকরণ হয়। গঙ্গাতীরে রথ যাত্রা হইয়া রথতল1 ঘাটে রথখানি 








৬৮ এতিহাসি ক 
অবস্থান করিত বলিয়া উহা রথতলা খাট নামে বিদিত | উহা শোভারামের সুতানুটি 
ঘাট নামে পুর্বে বিদিত ছিল । বতমান শোভাবাজার রাজরাটার স্থানে পুর্বে 
শোভারামের উদ্ভতান ছিল । ক জলজ জমির উপযোগী শাকসক্জি উৎপন্ন হইয়া 
তথায় বিক্রয় হইত । কাল সহকারে উহা বাক্গারের আকার ধারণ 
করে এবং শোভারামের নামানুসারে শোভাবাজার নামে খ্যাত হয় । কালক্রমে 
AIH স্থানের নাম শোভাবাজার হয় 1... agifea একদর রাখিবার জন্য স্ুতাহটির 
বাজারের এৰং শোভাবাজারের ব্যবসা বাণিজ্য শোভারামের হস্তে ন্যস্ত ছিল 1... 
১১৭৪ সালে ২৪ পরগনা এবং ডিহি ৫৫ গ্রাম বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য শোভারাম 
eiga ‘শেঠ বসাকগণ বৎসর সালিয়ানা দশ লক্ষ টাকা জমা! দিতে স্বীকার হন। 
কোম্পানী বাহাদুর ১২ লক্ষ টাকা না পাওয়ায়, নিজ খাপে রাখিয়া কালেক্টর নিযুক্ত 
করেন 1” 

একটি কথ! জীবনীকার ঠিক লিখেছেন £ “oie acg সিরাজদৌলর নিকট 
হইতে কলিকাতা পুনরুদ্ধার হইলে, নবাব মীরজাফর দেশী প্রজাদিগের ক্ষতি- 
প্ুরণের অন্য ২০ : লক্ষ টাকা বিতরণ করেন তন্মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা হিন্দুরা পাইয়া- 
ছিলেন । এ টাকা বিভাগোপলক্ষে তের জন কমিশনার নিযুক্ত হন | তন্মধ্যে 
শোভারাম অন্যতম ! তিনি আপন অংশে ৪ লক্ষ টাকা ata হন।”” 

টাকার হিসেব ঠিক নয়, তিনি যে একজন কমিশনার ছিলেন সে কথা ঠিক | 
তিনি চেয়েছিলেন ৪,৪১,২৭৮ টাকা > আনা ৭ পাই, পেয়েছিলেন ৩,৭৫,০০০ 
টাকা | মাত্র গোবিন্দরাম faa ও ay মিত্র দুদ্রনে এই পরিমাণ টাক! পেয়েছিলেন | 
আর কোনে! কমিশনার এত বেশী টাকা পান নি। তাছাড়া শোভারামের AI SA 
আলিত লোক পেয়েছিল কয়েক atata টাকা ! গোবিন্দরায মিত্রের আশ্রিতের 
সংখ্যা ছিল বার জন এবং ay সরকারের তিন জন । আর কারোর আশ্রিত কিছু 
পায় fa | 

কত্ত যে কথাটা জীবনীকার বলেননি সেট! হচ্ছে এই যে AAFB শেঠ এবং 
কলকাতার আরও অনেক দেশী বাসিন্দা গভণনেণ্টের কাছে fay কমিশনারদের 
বিরুদ্ধে এই বলে নালিশ করেন যে ভাদের হিসেব পাশ করাতে কমিশনাররা খুব 
অবিচার করেছেন, যে ,৩1৭।১৭৫৮ তারিখে বোর্ড, রাইডার, জনস্টন ও সিনিয়র 
নামে তিন জন সাহেবকে অভিবোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিতে 
আদেশ করেন | অনুসন্ধানের পর তারা যে রিপোর্ট দেন তাতে বলা হয় যে ভারা 











গঙ্গার লট ৬৯ 
এমন একজনও গরীব লোক দেখতে পাননি যার হিন্দু কমিশনারদের বিরুদ্ধে নালিশ 
ছিল ন! | তারা আরও বলেন যে শোভারাম বসাক কোনো হিসেব দাখিল ন! 
করেই অনেক টাকা পেয়েছেন । শোভারাম বলেছেন যে গরীবদের চাওয়া সব 
টাকাই যদি দিয়ে দেওয়া! হয়, তা থেকে যদি কিছু কাটা না হয়, তাহলে তাদের 
মত বড়লোকদের কি থাকবে? 

(২২) নবাবের ঘাট 

টাকশালের উত্তর দিক দিয়ে একটি গলি ছিল, Sta নাম নবাব লেন । এরই 
নীচে গঙ্গা তীরে নবাব ঘাট ছিল | নবাব মীরজাফর এই ঘাট তৈরী করিয়েছিলেন 
বলে প্রবাদ | কিন্ত ইনি এই ঘাট তৈরী করাতে যাবেন কেন? তিনি কলকাতায় 
এসেছিলেন, খুব সম্ভবতঃ এই gè নেমেছিলেন তাই এই নাম । কোম্পানী 
নবাবের আগমন উপলক্ষে এই ঘাট তৈরী করিয়ে ছিলেন। তবে মুশিদাবাদের 
পরবতা নবাবের! এই ঘাট রক্ষা করবার জন্য খরচ দিতেন | 
(২৩) বৈষ্ণব দাসের ঘট 

বৈষ্ণব দাসের ABS নাম বৈষ্ণব চরণ শেঠ, ভবে তিনি capa দাস নামেও 
পরিচিত । জাতিতে তস্তবায়। জন্ম গোবিন্দপুরে । ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর 
প্রথম দালাল ছিলেন উমিচাদের ভাই দ্বীপ চাদ Stall তারপর হন জনার্দন শেঠ, 
জনাদন শেঠের পর Sta ছোট ভাই বারাণশী শেঠ । বৈষ্ণব চরণ Salta শেঠের 
প্রথম পুত্র । তিনি ইংরেজ কোম্পানীকে কাশড় যুগিয়ে ও জন্য নানা রকম ব্যবসা 
করে কোটিপতি হন । গোবিন্দপুরে নতুন gets জন্য জায়গা দরকার হলে তিনি 


~ তার গোবিন্দজী ঠাকুরকে নিয়ে সেখান থেকে উঠে এসে বড় বাজারে বাস করেন! 








ভার বসত বাড়ী ৮ নশ্বর দর্মাহাট! Wie (বর্তমানে মহর্ষি দেবেক্ রোড) ও তার 
গোবিন্দজীর মন্দির ১৮1১ 433 দর্মাহাটা Wild | বৈষ্ণব চরণের বংশধরেরা বলেন 
Sira গোবিন্দজী ঠাকুরের নামেই গোবিন্দপুরের নাম হয়েছে । বলা হয় বৈষ্ণব 
pacta পাশাপাশি দুটি বাগান থাকায় এ জায়গাটার নাম হয়েছে জোড়া বাগান | 
কিন্ত একথা সত্য নয়। বর্তমান জোড়া বাগানের পুবদিকের রাস্তার নাম বৈষ্ণব 
চরণ শেঠ স্টীট ও আর ছুটি গলিঃও নাম বৈষ্ণব চরণ শেঠ লেন। বৈবঝুব চরণ 
নীলমণি ঠাকুরকে দ্রোড়াসাকোয় বসবাসের জন্য কয়েক কাঠা ÍI দান FTAA | 
আমিন sie বা আমির চাদ ( ইংরাজী ওমি চ th, বাংলা উমি চাদ ) নামে 


*্গ্রীনারায়ণ দত্তের জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী, পৃঃ ১১৮ 





10 এ্রতিহাপিক 


এক শিখ পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় এসে বৈষ্ণব চরণ শেঠের কাছে কাজ করতে 
আরম্ত করেন । অম দিনের মধ্যে তিনি নিজের গুণসনায় বেষ্ণব parda কারবারের 
প্রধান পরিচালক হয়ে ওঠেন ও অনেক টাক! রোজগার করেন । শেষে তিনি 
আলাদ! হয়ে ব্যবসা করতে থাকেন এবং ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সবচেয়ে বড় 
কাপড় 'ও অন্যান্য মালের সরবরাহকার হয়ে ওঠেন | 

গৌরী সেন হুগলীর বালীপাড়ার অধিবাসী ভিলেন । এখনে ভার বংশধরের? 
সেখানে বাস করছেন । গৌরী সেন আন্মানিক ১৭৩২ সালে হুগলী থেকে 
কলকাতায় এসে বাস করেন । তিনি থাকতেন একমতে ৩৫ ও ৩৬ নম্বর কলুটে!ল। 
স্ট্রীট, অন্যমতে বড়বাজারে । তিনি বৈষ্ণব চরণ শেঠের অংশীদার ছিলেন । প্রবাদ, ৬. 
একবার CIPI চরণ গৌরী সেনের নামে কিছু WZI কেনেন | WIA মধ্যে প্রচুর a 
রূপে! AGA atal এটা তার অংশীদারের সৌভাগ্যের ফলে ঘটেছে ভেবে তার 
যা কিছু মুনাফা! বৈষ্ণব চরণ গৌরী সেনকে দেন | ব্যবসায়ে সাধুতার জন্য বৈষ্ণব 
চরণের খুব সুনাম ছিল! সেটা যে fatn ছিলনা এই ঘটনাই তার প্রমাণ । citat 
সেন সেই টাক! AS SIG ব্যয় করতেন ! CHATA দায়ে যারা CATA যেত তিনি 
তাদের দেনা শোধ করে দিয়ে জেল থেকে খালাস করে আনতেন । তাই থেকে 
“লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন” এই প্রবাদ বাক্যের VB হয়েছে। 

বৈষ্ণব চরণ fagar পা বোয়াবার ও শিবের মাথায় ঢালবার জন্য গঙ্গার জল 
পাত্রে ভরে ভাতে নিজের সীলমোহর করে সোমনাথে, দ্বারকা SICE ও রামনাদের 
WHA কাছে ASSAI পাত্রে তার সীলযোহর দেখে তার! বুঝতেন সে 
জল খাট গঙ্গার জল । এই গঙ্গার জল পাঠানো তার প্রপৌব্রদের সময় AAs 
চালু ছিল |. 
(২৪) মীরবহর ঘাট 

মীর বহরের মানে অনেকেই জানেন না | এটা ফাসি শব্দক 1 পুরো কথাটা হচ্ছে 
আমির- আল্‌ -_বহর। আমির মানে অধ্যক্ষ (Commander) ও বহরের 
ছটো] মানে --একটা নৌবহর ( fleet) ও আর একটা নী বা সমুদ্র। তা হলে 
কথাটার মানে হল নৌবহরের অধ্যক্ষ (Admiral of the Fleet )} Admiral 
কথাটাও এসেছে আমির-_-আল. (বহর) থেকে | 

নবাব মীরজাফর জলপথে কলকাতায় এসেছিলেন সুতরাং নিজের 





Vv’ 




















ata ঘাট ৭১ 
নৌবহর নিয়ে এসোছলেন | নবাবের ঘাটে Gra কর্মচারী নৌবহরের কর্ত! থাকতে 


পারেন না 1 তাই তার পাশের ঘাটেই তিনি নোঙর ফেলেছিলেন! সেইজন্ু 
লেই ঘাটের নান হয়েছে মীরবহরের ঘাট । 


(২৫) PANSAN Ws 

শেঠ বসাকের। এই বাট থেকেই মাল আমদানী ও রপ্তানী করতেন । এই 
ঘাটের ওপরেই বৈষুবচরণ শেঠের বাড়ী ছিল। ঘাটের ধারে কদম গাছ থাকায় 
ঘাটের নাম হয়েছিল কদম তল! ঘাট | 


(২৬) কাশীনাথ বাবুর ঘাট 

কশীনাথবাবু (১৭২১-_-এপ্রিল ১৭৯২) বাঙ্গালী নন, atarat fayi এদের 
কুলোপাধি টঢাগন । এরা লাহোর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন । কাশীনাথ 
ট্যাণ্ডন ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র ছিলেন ! 

কাশীনাথবাবু সম্বন্ধে নানা ্রতিহাসিকের নানা AS | 

লঙ. সাহেব লিখেছেন “দেওয়ান কাশীনাথ ভূ'ইফোড় ছিলেন । শাহ্‌ জুশ্মা 
নামে একজন ফকির বড়বাজারের কাছে গঙ্গার ধারে একট] উলুখাগডার ঝোপের 
ভেতর বাস করতেন । কাশীনাথের বিধবা মা এই ফকিরের সেবা! করতেন | 
এইরকম প্রবাদ যে ফকিরের gga পর ফকিরের আশীর্বাদে কাশীনাথের কিছুটা 
ভাগ্যোন্নতি হয় । পরে কাশীক্ষোড়ার রাজার কাছে চাকরী করে তার ভাগ্য 
একেবারে ফিরে যায় । বৈঝনচরণ শেঠ কাশীনাথকে কাশীজোড়ার রাজার সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেন |” 

৬প্রমথনাথ মল্লিক লিখেছেন, “দেওয়ান কাশীনাথবারু ১২{৩৷১৭৯২ তারিখে 
মারা যান । ইনি কলকাতার জরিপের সময় বড়লোক হন ও হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র 
হন! প্রবাদ যে ফকির ga শাহের কপায় Sta উন্নতি ও দেওয়ানি পদ 
লাভ. হয়। কৃতজ্ঞতার foes স্বরূপ তার সমাধি কাশীনাথের বাসভবনের 
সামনে আছে |” 

তিনি আরও লিখেছেন--পক্রাঙ্কল্যাণড সাহেব কলকাতার জরিপ করিয়েছিলেন | 
(তিনি এ sre একমাত্র কাশীনাথ ট্যাওনের তত্বাবধানে করাতে আপত্তি 
করেছিলেন । Sta চিঠিতে তার কারণ উল্লেখ ছিল, তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন cz 
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কিছুদিন আগে সেই লোকই মাণিক চাদের সাহায্য করে ইংরাজ কোম্পানীর পরম 
শত্রুতা করেছিল | বিলেত থেকে ১৭৫৮ শ্বষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল তার আপত্তির সম্পূর্ণ 
অহামোদনপ ত্র এসেছিল, কিন্ত কাশীনাথ পাকে প্রকারে কলকাতার যত ভালভাল 
বাজার উপযোগী জায়গা সমস্তই হস্তগত করে নিয়েছিলেন । fofa gatal খেলায় 
বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে মূল্যবান চকবাজার জিতে নিয়েছিলেন ।” 
তিনি আরও লিখেছেন--“কলকাতায় তার (নবকঞ্ণ মুন্শীর-রা. যি.) মত আরও 
চারজন লোক কোম্পানীর অত্যপ্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন । তাদের নাম Pests বাবু, 
কাশীনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ ও দেবী সিং। da কেউই পলাশী বুদ্ধের হু এক বছর 
পরেও কলকাতায় নামকরা ব্যক্তি ছিলেন না । শেষে সৌভাগ্যবলে ও ইংরাজ 
কোম্পানীর উচু কর্মচারীদের অনুগ্রহে ভারা সকলেই বাঙ্গালার প্রধান জমিদার 
ও উ চু পদবীর লোক হন ও কলকাতায় সম্পত্তি ও ব্রশ্বধ্য লাভ করেন” । মল্লিক 
মশায় এই পাঁচজনকে পঞ্চ cites আখ্যা দিয়েছেন | 
৬/হরিহর শেঠ লিখেছেন--“কাশীনাথ একজন সামান্য ব্যবসায়ী, উত্তর-পশ্চি্ 

প্রদেশ থেকে এসে সুতালুটাতে দোকান পাট করতেন । তিনি একদিন হুগলী ও 
বাশবেড়ে থেকে মালপত্র নিয়ে কলকাতায় আসবার সময় এক ফকিরের অঙ্ুুরোধে 
নৌকোয় করে তাকে নিয়ে আসেন ও তার যথাসাধ্য সেবা করেন । কাশীনাথ 
লেখাপড়া জানতেন না। সেই সময় লর্ড কর্ণওয়ালিশের দপ্তরে একটি দেওয়ানী 
পদ খালি হয়। জুন্রাশাহের উপদেশে তিনি এই পদ পাবার জন্য দরখাস্ত করে ত! 
পান এবং তার দ্বারা প্রচুর ধন সম্পত্তি উপার্জন করেন । ১৮০৮ YZF দেওয়ান 
কাশীনাথ Sa পীরের সমাধির উপর এক অট্টালিকা করে দেন 1” 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন--“কাশীনাথ Bitea নামে একজন সামান্য 
ব্যবসায়ী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে.এসে ASINS দোকান করতেন । তিনি 
মধ্যে মধ্যে হুগলী ও বাশবেড়ে থেকে মালপত্র কিনে আনতেন | একবার কাশীনাথ 
হুগলী থেকে কলকাতায় আসছিলেন 1 এক ফকির তাকে কলকাতায় পৌছে দিতে 
aca তিনি তাকে নৌকোয় তলে নিয়ে: কলকাতায় আসেন ও ভার সেবা শুশ্রুব। 
করেন । সেই থেকে ফকির কাশীনাথের দোকানের পাশেই থেকে যান! তখন 
লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমল | এই ফকির পরে ‘apa সাহ.’ বলে পরিচিত হন। 
একসময় AG কর্ণওয়ালিশের দপ্তরে একটি দেওয়ানী পদ খালি হয়। জুম্মা সাহের 
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খু উপদেশে কাশীনাথ এই পদের জন্য দরখাস্ত করেন ও লেখাপড়া না জানলেও এই 
পদ পান ও এ থেকে প্রচুর ধনী zai পরে তিনি দেওয়ান কাশীনাথ নামে 
পরিচিত্ত হন । কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তিনি oa সাহের স্বত্যুর পর Sra সমাধি 
স্থানে একটি সুন্দর ARAF করে দেন ১৮০৮ খ্ব্টান্দে। তিনি GAA সাহ ANTA 
এক ফকিরকে এই দরগার মতয়ালি fags করেন ও এর খরচের জন্য প্রচুর 
পীরোত্তর সম্পান্ত দান করেন 1” 
স্যার ইভান কটন ক্রাইভ স্ট্রাটে ga পীরের কবরের wea পিখেছেন-_-“এই 
Wat} যে জায়গায় এখন রয়েছে সেখানে আগে কাশীনাথেত্র দোকান ছিল | 
কাশীনাথ ছিলেন একজন মুদী ও উত্তর-পশ্চিষের নিরক্ষর লোক ! কাশীনাথ মালপত্র 
' খরিদ করবার জন্য প্রতিদিন নৌকে! করে হুগলী ও বাশবেড়ের যেতেন। তিনি 
এই mace কলকাতায় নিয়ে আসেন ৷ Ala আমরণ কাশীনাথের দোকানেই 
থেকে যান । ১৮০৫ শ্ব্টাব্দে বা ওরই কাছাকাছি সময়ে aG কর্ণওয়ালিশের 
আমলে রাজস্ব দপ্তরে কতকগুলি পদে দেশী লোকদের নিয়োগ করা হচ্ছিল | পাঁর 
জুন্না শা কাশীনাধকে একাট পদের জন্য দরখাস্ত করতে বলেন । কাশীনাখ তার 
উপদেশ মত দরখাস্ত করে একট পদ পান একেবারে নিরক্ষর হওয়া সত্বেও । এইপদ 
ছিল দেওয়ানের পদ । ভাই তিনি দেওয়ান কাশীনাথ বলে পরিচিত হয়েছিলেন | 
ও পীরের প্রতি তার এরকম ভক্তি ছিল যে তিনি ১৮০৮ খ্বটাব্দে কিংবা! তারই 
কাছাকাছি কোনও সময়ে নিজের খরচার এই দরগ। তৈরী করে CHF | 
তিনি পীরের জীবিতাবস্থায় তাকে CM করার জন্য AFEA নিষ্ঠাবান মুসলমান 
F FTS খুঁজতে OIA শাহ নামে একজনকে পান ও তাকে এ কাছে বহাল FTIA | 
গুমন শাহ ছিলেন জুট্রশার দাদ gaha gama পর পগুমন শাহের জায়গায় 
জি শাহ সেবায়েৎ হুন 1” 





-e 





হরিহর শেঠ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় বা কটন সাহেব কারুরই এ খেয়াল হয়নি 

যে ১৮০৫ কিংবা! ১৮০৮ খ্াব্দে দেওয়ান কাশীনাথ বর্তমান ছিলেন AII তার 

অনেক আগেই ১৭৯২ সালে তিনি মার! যান। Whats ১৮০৫ সালে চাকরীর 

_ অন্য দরখাস্ত কর। ও ১৮০৮ সালে HM শার কবর তৈরী Sal কাশীনাথের পক্ষে 
b R অসম্ভব | 

E JA শার TIN ক্লাইভ স্ট্রাটে দেওয়ান কাশীনাের বাড়ীর সামনে | এখনো সে 
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দরগা আছে i ১৯৪৬ সালের কিংবা অন্য কোনও হিন্দুমুললযান দাঙ্গার এ দরগা! 
আক্রান্ত হয়নি । মুসলমান পেবায়েত্রা বরাবরই এখানে থেকেছেন_ ঘোর দাঙ্গার 
সময়েও তাদের স্থানত্যাগ করতে হমনি। 

কাশীনাথ ট্যাগুন নিজের বাড়ীর কাছে নোকরেশ্বর শিবের মন্দির তৈরী করে 
দেন একথা প্রায় সকলেই লিখেছেন i তার আগে নোঙবেশ্বর কোথায় ছিলেন 
সে সম্বন্ধে ছুটি মত প্রচলিত আছে । একমতে এই শিব ছিলেন স্ুতাহুটা হাটের 
কাছে এক চালাধরে | SIRMA ধাটে যে সব হাটুরে ব্যবসাদার নৌকো লাগত 
বা নোঙ্গর করত তার! এই শিবের পুজো দিত। তারা এই শিবের নোঙ্গরেশ্বর 
নাম দেয় । দেওয়ান কাশীনাথ এই facs নিজের বাড়ীর কাছে নিয়ে এসে পাকা 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন I উড়িয়া পাওারা এই শিবের পুজার | 

দ্বিতীয় মতে বর্তমান নোক্ষরেশ্বরের মন্দির যেখানে আছে সেইখানেই মাল 
খালাস করবার aa আগে একটি ঘাট ছিল। শিবঠাকুর একটা নোঙ্ুরের 
তলার ÍSCAR |) নোঙ্গর তোল হলে শিব ঠাকুর বেরিয়ে পড়েন তখন তাকে তুলে 
কাশ্ীনাথবাবু তীরে মন্দির তৈরী করে তাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

তেমনি দেওয়ান কাশীনাথ তার নিজের বাড়ীর mag এক মন্দিরে শ্যামলিয়া- 
are নামে Agge fats প্রতি ঠা কতরন। কেউ কেউ বলেছেন তার পুত্র 
শ্যামল দাসের নাম থেকেই ঠাকুরের নাম হয়েছে শ্যামলিয়ালাল কিন্ত সে কথা ঠিক 
বলে মনে হয়না বরং ঠাকুরের নামেই পুত্রের নাম হওয়া স্বাভাবিক | মন্দিরের 
নম্বর ৭৬বি ক্লাইভ BID | 

কাশীনাথ বাবুর বাড়ীর ঠিক সামনেই তার বাজার বা কাটরা। বর্ধমানের 
বাজার রাক্বাকাটরা, ও কাশীনাথ বাবুর কাটরা পাশাপাশি, মধ্যে ফাক নেই। 
উত্তরে রাজ! কাটব্রা দক্ষিণে কাশীনাথ বাবুর কাটরা। রাজা কাটরায় একটি ঘর 
ভাড়! করে লালবিহারী দের পিতা থাকছেন | 

কিন্ত কাশীনাথ বাবুর সম্বন্ধে বিভিন্ন এঁতিহাপসিকের দেওয়া বিবরণ যা আমি 
আগে উলেপ করেছি তাদের সঙ্গে কাশীনাথবাবুর বংশধরদের লেখ পারিবারিক 
বিবরণের অনেক ক্ষেত্রেই মিল নেই । এখানে আমি সংক্ষেপে এই পারিবারিক 
বিবরণ দিচ্ছি s— 

“লাহোরের দেওয়ান পরিবার মুঘল সআ্াটগণের একান্ত URIS ছিলেন | 
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দেওয়ান ঘাপসিরাম ট্যাওুনেল {Apal সম্রাট শাহজাহানের দরবারে agar 


ছিলেন | দেওয়ান ঘাসিরাম নিজে সম্রাট ayaa ta দরবারে দেওয়ান ছিলেন | 


তিনি লাহোরের afez মহল্লার অধিবাসী ছিলেন । তার পর থেকে এই বংশে 
দেওয়ান উপাধি বংশ পরম্পরায় চলে আসছে! 
(তাহলে দেখা যাচ্ছে কাশীনাথ ট্যাগুন কারুর দেওয়ানী করে দেওয়ান উপাধি 
পাননি । এটা ভার বংশগত উপাধি ছিল । —ar. মি. ) 

যখন নাদির 41 ভারত আক্রমণ করে লাহোরের দিকে Bana হচ্ছিলেন, তখন 
দেওয়ান ধাসিরামের পরিবার দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হন! তার লিহালচাদ ও মুলুকচাদ 
নামে দুই পুত্র ছিল! মুলুকচাদ সেই সময়ে আশ্বালায় ভার শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন | 
ঘাসিরাম নিহত হন, নিহালচাদ তার মাকে নিয়ে পালিয়ে বান কিন্ত পরে তাদের 
আর কোনে! catia পাওয়াযায়নি। মুলুকচাদকে তান শ্বশুর আর লাহোরে ফিরে 
যেতে দিলেন না! ভার] Sac পাঞ্জাব ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে এসে বসবাস 
করতে লাগলেন । মুর্শিদাবাদ তখন বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্বদ্ধিশালী শহর ছিল | 
এ ঘটন। ঘটে ১৭৪১ AHTH | 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশে এলে লাল! দেবীদাস জামাতা মুলুকাদকে 
নিয়ে সপরিবারে স্রতানুটীভে আনেন ৷ afata হিন্দু হওয়ায় তিন বাসের জন্য 
sota একখও জমি কেনেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে অসাধারণ ব্যবসাবুদ্ধি 
বলে প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করেন । বাংল! ও অন্তান্য ভাষার সঙ্গে তিনি সংস্কৃত 
শেখেন । সংস্কৃত ভাষায় তার বুৎপত্তি অসাধারণ fea | লাল! দেবীদাস সুন্দরবন 
থেকে FIBA IFT, মধু, মোম ও কাঠ এনে বিক্রী করতেন । লাল] দেবাদাস 
১৭৮৫ AICS (Be ১৭২৮ সালেঁ-রা. fH.) মারা যান । (এই পারিবারিক ইতিহাসে 
সন তারিখের অনেক গণ্ডগোল আছে তার মধ্যে এটি একটি —at. fà. ) 1 
মরবার সময়ে ভার কন্যার দুই পুত্রের মধ্যে Sra সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করে 
দিতে চান । কিন্তু এক নাতি, দেওয়ান ক!শীনাথ, মাতামহের অন্ত কোনও বিষয় 
সম্পত্তি না নিয়ে মাত্র চার দেবতাকে চেয়ে নেন। সেই চার দেবতা হচ্ছেন 
শ্যামলিয়ালাল, শালিগ্রাম, গণেশ ও Agi 1 

শ্বশুরের goa পর জামাই মুসুকচাদ (কাশীনাথের পিতার. fa.) শ্বশুরের 
ব্যবস। পরিচালনা করতে থাকেন ও ভার দ্বার! যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি করেন | 
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একবার মুলুকচাদ শীতকালে সুন্দরবনে যান । সেখানে দেবক্রমে এক শাহ 4 


সাহেবের সঙ্গে তার দেখা হয়। এই শাহ মাহেব পরে ga পীর নামে বিখ্যাত 
হন। শাহ সাহেব মুলুকচাদের সঙ্গে কলকাতায় আসতে চান, মুলুকচাদও নিয়ে 
আসতে রাজী হন । কিন্তু আসবার সময়ে তিনি তাকে সঙ্গে নিতে ভুলে যান। 
যখন তার নৌকো কলকাতার ঘাটে এসে aaa করল, যুলুকচাদ দেখে অবাক 
হলেন যে শাহ সাহেব তার আগেই এসে গঙ্গাতীরে ঈাড়িয়ে আছেন । ফকিরের 
এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তিনি ফকিরকে তার কাছে পেকে যেতে মিনতি 
করেন | ফকির তাতে রাজী হন। (তোহলে দেখা যাচ্ছে যে দেওয়ান কাশীনাথ 
ফকিরকে হুগলী বাশবেড়ে থেকে ate করে নিয়ে এসেছিলেন পারিবারিক 
ইতিহাস একথা সমর্থন করেনা ! রানি) 

দেওয়ান কাশীনাথের জন্ম হয় ১৭২১ খ্বটাব্দে। তিনি পিতার সঞ্চিত সমস্ত 
বিষয় সম্পত্তি পান। (তাহলে তিনি ga গরীব হিলেন একথা পারিবারিক 
ইতিহাস বলেনা | রা. মি.) 1 তিনি কর্ণেল (পরে লর্ড) ক্লাইভের দেওয়ান 
ছিলেন এবং ষথেই সমর ও অনাবারণ যোগাতা থাকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
কয়েকজন রাজা ও মহারাজার এজেণ্ট হিসাবে কাজ করেন | ১৭৮০ সাল নাগাদ 
তাকে কলকাতার সুপ্রিয় কোর্টে কাশীজ্োড়ার মহারাক্জার বিরুদ্ধে নালিশ করতে 
হয় কিন্ত গভর্ণর জেনারেল ছেস্টিংস মহারাজার পক্ষ অবলম্বন করেন | কোন পক্ষই 
(সুপ্রিম কোট ও afaa কাউন্সিল__রা. মি.) অপর পক্ষকে মানতে রাজী ay 
হওয়ায় মকদ্দমার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে । কলকাতার ইংরে 
অধিবাসীরা! তখন পার্লামেণ্টে আবেদন করে । তার ফলে পার্পাষেণ্ট একট! 
আইন পাশ করে সুপ্রিয় কোটের এক্তিয়ার খর্ব করে । কাশীনাথের প্রচুর আর্থিক 
ক্ষতি হয় বটে, কিন্ত ব্যবসাবুদ্ধিবলে অল্পদিনের মধ্যেই সে ক্ষতি তিনি পুরণ করে 
ফেলেন | | 


নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও কাশীনাখ সংস্কৃত, ফার্সি, ও বাংলাভাষা খুব ভাল 
জানতেন এবং ইংরাজী ভ!ষারও তার ভাল sia ছিল । (দেখা যাচ্ছে কাশীনাথ যে 
নিরক্ষর ছিলেন একপা পারিবারিক ইতিহাস বলেনা । রা. বি.) । তিনি 
নিজের আবাসের সংলগ্ন শ্যামলিয়ালালঘীর বড় মন্দির তৈরী করে দেন এবং ভার 
সম্পত্তির কিছু অংশ ঠাকুরের সেবার অন্য দেবোত্তর করে দেন। বড়বাজারে 
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গঙ্গার ঘাট qq 


নোলবেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও তিনি তরী করিয়ে দেন। তার জীবদদশার ফকির 
Sn পীর জ্রীবন্তে সমাধিস্থ হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন fee দেওয়ানজী কিছুতেই 
সে কাজে মত দেননি । বরপ্রাথারিা দলে দলে এসে Stes দিবারাত্র জ্বালাতন 
করে মারত বলে তিনি একদিন তার এক শিষ্ককে তাকে জীব্ন্তে কবর দিতে বলেন | 
fy গুরুর আদেশ পালন করেন । দেওরানজী ক্কিরের কবরের ওপর একটি 
পাকা দালান তরী করে দেন। বড়বাজারে তার সমাধিস্বানে হিন্দু ও মুসলমান 
হই সন্প্রদায়েরই লোক এসে ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে যায় । 


দেওয়ানজী বিশাল ভু-সম্পত্তি অর্জন করেন | তার মধ্যে কলকাতায় পোস্তা- 
বাজার (যাকে সাধারণতঃ রাজাকাটনা বল! BA), নতুন বাজার ও ফুলবাগান। 
তাছাড়া মেদিনীপুর জেলায় ২৪ পরগণায় এবং কলকাতার উপকঞে জমিদারী খরিদ 
করেন | লর্ড ক্লাইভের কাছ থেকে কলকাতার উত্তরে কাশীপুরে একশ বিধে 
জমি দানস্বরূপ পান। কাশীপুরের নাম দেওয়ান কাশীনাখের নাম থেকেই 
হয়েছে । তার ১৭৯২ YZY বাহাত্তর বছর বয়সে স্বৃত্য SA! WIT সময় 
শ্যামলদাস ও শ্যামাচরণ নামে তুই পুত্র রেখে যান 1” 

এইখানেই দে ওয়ান কাশীনাখের পারিবারিক ইতিহাস শেষ | 

কাশীনাথের FST সংবাদ ১২1৪1১৭৯২ তারিখের কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত 
হয়! তাকে তার নিজের বাটে Jara দিন সন্ধ্যায় দাহ করা হয়। তিনি মরবার 
সময় ষাট লক্ষের ওপর টাকা রেখে যান । এই টাকা তিনি উইল করে চার ছেলের 
ACHT ভাগ করে দিয়ে গেছেন। 

তার চার পুত্র ছিল -কলকাত। গেজেটের এই খবর GAl তার মাত্র ছুই 
Aa হিল l 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-_১২৷৪।১৭৯২ তারিখে কাশীনাথ বাবু মারা 
ara | সন্ধ্যাকালে তার নিজের গঙ্গাতীরস্থ ঘাটে চন্দন কাঠ দিয়ে চিতা তৈরী করে 
মৃতদেহ দাহ কর! হয়। ভার চার Ala মধ্যে কেউই Hays) হননি । লোকের 
বিশ্বাস স্বত্যুকালে তিনি ষাট লক্ষ টাকা রেখে গেছেন ও উইল করে ছেলেদের মধ্যে 
সমান অংশে ভাগ করে দিয়ে গেছেন | ইনি নন্দকুষারের AFRIN একজন প্রধান 
সাক্ষী ছিলেন | 

হরিসাধনবাধু চারজন ছেলের কথা বলেননি, কিন্ত চারজন Ala কথা বলেছেন | 
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নী এতিহাসিক 
আর বলেছেন নন্দকুমারের যকদ্দমায় কাশীনাথ একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন । এ 
gb নতুন কথা । পারিবারিক ইতিহাসে বা অন্ত কোখাও নেই । কথা ছটো 
কতদুর সত্য জানি না। 

কাশীনাথবাবুর বংশধরদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন তার প্রপৌত্র 
দামোদর দাস । এর ডাকনাম, ছিল “ate, বাবু” 1) জন্ম ১৮৫২ সালে, TI 
১৬৬।১৯২৩ তারিখে | ইনি বংশের Broa উপাধি ত্যাগ করে ata উপাধি গ্রহণ 
করেন । তার দ্বার! অনেকের মনেই বিভ্রান্তি we হরেছে। লোকে ভাবে এর! 
বোধ হয় একবংশের নয়, বিভিন্ন বংশের লোক । tacta উপাধি ট্যাওন, ক্ষত্রিয়ের 
উপাধি বর্মণ । এই বর্মণ বংশের সঙ্গে বর্ষণ Alca যে বর্ণ অর্থাৎ মদনমোহন 
বর্ণের কোন সম্পর্ক নেই | "এব আলাদ বংশের লোক | 

এখন দেওয়ান বংশের পারিবারিক ইতিহাসে যে কাশীজোড়া মামলার কথা 
উল্লেখ মাত্র করা হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু বলে কাশীনাথ পর্ব শেষ করব l 

১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং as agata কলকাতায় একটি সুপ্রিম কোট 
(আদালত) ও গভর্ণর জেনারেলের একটি স্ুপ্রিষ কাউন্সিল (শাসন পরিষদ) স্থাপিত 
হর । এই নতুন কাউন্সিল ও কোর্টের Fray আরম্ভ হয় ২৬1১০1১৭৭৪৪ তারিখ 
থেকে । সুপ্রিয় কোর্টের জজেদের যখন বিলেত থেকে পাঠানো হয় তখন তাদের 
বল! হয় যে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীর] অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী ও প্রজাদের 
ওপর অত্যাচার করে। সুতরাং ক্রজেরা বেন তাদের সংযত রাখেন । গল আছে 
যে চাদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে নেবেই জজের! দেখলেন যে এদেশী লোকেরা 
SCS না পরেই খালি পায়ে হাঁটছে তখন তাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল ন! 
যে সরকারী কর্মচারীদের শোষণের ফলেই প্রজারা জুতো কিনতে পারেনা | 
তার] প্রতিজ্ঞা! করলেন যে ছয় মাসের মধ্যেই তারা এ অবস্থার প্রতিকার করবেন | 
গল্পটা বানানো হতে পারে । কিন্ত এ থেকে বোঝা যায় যে প্রথম দিন থেকেই 
সুপ্রিম কোর্ট ও সুপ্রিম কাউন্সিলের মধ্যে মন কষাকষি Glas হয়। ক্রমেই এই 
মনোমালিন্য সত্বর্ষে পরিণত zai পরপর পাঁচট1] মকদ্দমায় এই সংঘর্ষ ক্রমশ: 
Sig আকার ধারণ করে । সেই Fb মামলা এই--৫১) কামালউদ্দিনের 
মকদ্দমা (১৭৭৫) (২) বর্ধমানের area কাউন্সিল বনাম বর্ধমানের বাণীর 
মকদ্দম1 (৩) শ্বরূপর্টাদের হেবিম়াস কর্পাস মামল] (8) দন্ত বনাম হোসিয়ার 
(Hosea) ataa] ও (৫) পাটনা মামলা 1 এরপর ১৭৭৯ সালে আসে সবচেয়ে 
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চার ঘাট ৭৯ 
বিখ্যাত কাশীক্ষোড়া মামলা । এই মামলায় স্প্রিষ কোট ও সুপ্রিম কাউন্সিলের 
মধ্যে বিরোধ এমন চরমে ওঠে বে কোম্পানীর রাজত্ব যায় যায় হয় | 

একজন প্রধান জজ ও তিনজন সাধারণ aa নিয়ে সুপ্রিম কোট 1 এটা 
কোম্পানীর আদালত ছিল না, ইংল্যাণ্ডের বাজার আদালত, Bot আইন 
অনুযায়ী এখানে বিচার হত ৷ মাত্র বৃটিশ astray এ আদালতের বিচারাধীন ছিল | 
কিন্ত PITS: এই আদালত Get ও অবুটিশ সমস্ত লোকের ওপরই এক্তিয়ার দাবা 
করত 1 কোম্পানীর আদালতগুলোকে ত এরা Bee করতেন না, এমনকি 
এ সব আদালতের জজের! ও কর্মচারীরা সরকারীভাবে যে সব FIG করতেন সেই 
সব কালের জন্য তাদের বিরুদ্ধেও মকদ্দম] নিতেন । সুপ্রিম কোর্টের দাবী চরমে 
ওঠে কাশীজোড়া মকদ্দমায় | 

মেদিনীপুর জেলার কাশীজোড়া নানক জনিদালীর রাজ1 উপাধিধারী 
 মালিকেরা'ও ছিলেন দেওয়ান কাশীনাথ বাবুর যত অবাডালী i তারাও পাক্রাবের 
পিরহিন্দ থেকে বাংলার এসেছিলেন । তাদের বংশগত উপাধি ছিল Ati পরে 
এরা ‘ata’ উপাধি প্রহণ করেন । কাশীনাথ বাবু কাশীজেডার রাজার দেওয়ান 
নিযুক্ত হন ও রাজাকে অনেক টাকা SG দেন। রাজা এ দেনা শোধ করতে 
পারেন না । কলকাতার রাজস্ব বোর্ডের মারফৎ এ টাকা আদায়ের C521 ব্যর্থ 
হয়। তখন কাশীনাথ বাবু কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করবার সিদ্ধান্ত 
করেন | কাশীজোড়ার রাজা যে সুপ্রিম কোটের এক্তিয়ারভুক্ত তা দেখাবার অন্য 
কাশীনাথ বাবু ১৩1৮১৭৭৯ তারিখে একটি এফিডেভিট করে বলেন যে কাশী- 
catia রাজ কোম্পানীর কশ্রচারী । তার sie সরকারের খাজনা (রান্রস্ব ) 
আদায় করা ! তখনকার জ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার অন ডের মত নিয়ে ssa 
লেনারেল ও তার কাউন্সিল সমস্ত জমিদারের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে তাদের জানান 
যে যদি তার! কোম্পানীর কর্মচারী না হন কিংবা স্বেচ্ছায় নিজেদের সুপ্রিম কোটের 
অধীন না করে থাকেন, তাহলে তার! সুপ্রিম কোর্টের কোনে! আদেশ মানবেন ন1। 
কাশীজোডার রাজাকে এই act একটি বিশেষ নোটিশ পাঠানে! হয়। এই নোটিশের 
ফল এই হল যে সুপ্রিম কোর্টের শেরিফ যখন কাশীজোডায় এলেন এ কোর্টের 
লিখিত আদেশবলে রাজাকে প্রেপ্তার করতে, তখন রাজা ও রাজার দলবল 
শেরিফকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। একর ফলে কোট আরও চরম ব্যবস্থ! 
গ্রহণ করল 1 প্রায় ৬০৭০ জন লোক, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই জাহাজের 
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নাবিক, সঙ্গে নিয়ে শেরিফ কলকাতা থেকে কাশীজ্োড়ায় যাচ করে গিয়ে রাজাকে 
বন্দী করলেন | সঙ্গে সঙ্গে খবর aba যে ইংরেজরা রাজার গহদেবতার মন্দিরে 
ঢুকে মন্দির অপবিত্র করেছে ও জোর করে বরাজঅন্তঃপুরে ঢুকেছে | এদিকে 
গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের হুকুমে কর্ণেল আমুটি (Ahmuty) মেদিলীস্পুরে 
যে কোম্পানীর সৈন্তেরা ছিল তাদের নিয়ে কাশীজোড়ার দিকে রওনা হলেন এবং 
শেরিফ যখন বন্দী রাজাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরছিলেন তখন পথের মধ্যে তাকে 
ঘেরাও করে রাজাকে শেব্রিফের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন! 

এই ব্যাপারের পর কাশীনাথ বাবু সুপ্রিয় কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের 
বিরুদ্ধে WAITI আল।দ] ভাবে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ আনলেন সুপ্রিম 
কোটে। প্রথমে গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের সদস্যগণ কোরে হাজির 
হয়েছিলেন | কিন্তু যখন তারা বুঝলেন যে তাদের বিরুদ্ধে যকদ্দমা করা হয়েছে এমন 
একটা কাজের জন্য যা! তার! ব্যক্তিগত ভাবে নয় সমবেত ভাবে করেছেন, তখন 
বারওয়েল ভিন্ন আর সকলেই আদালত থেকে বেরিয়ে গেলেন | 

এর ফলে ACTS শাসন পরিষদ ও সর্বোচ্চ বিচারালয়ের মধ্যে প্রায় প্রকাশ্যে 
যুদ্ধের পরিস্থিতির উদ্ভব হল 1 কিন্ত হেস্টিংসের বুন্ধিকৌশলে চরম সংকট এডানে! 
গেল । সদর দেওয়ানী আদালতের জজ ছিলেন গভর্ণর জেনারেল ও তার 
কাউন্সিলের সদস্যগণ । এরা সরে গেলেন । এদের জায়গার হেস্টিংস সুপ্রিম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজ] ইম্পেকে মোট] মাইনে দিয়ে সদর 
দেওয়ানী আদালতের একমাত্র জঙ্গ নিযুক্ত করলেন | সঙ্গে সঙ্গে সব বিবাদের 
অবসান হল | 

কিন্ত এর জন্য ইম্পেকে পরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল ! ৩1৫1১৭৮২ তারিখে 
হাউস অব কমন্স এক প্রস্তাব পাশ করে কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার 
করবার অন্য ইম্পেকে ভারত থেকে ডেকে পাঠান । তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 
ছটি। নন্দকুমারের ফাসি প্রথম অভিযোগ আর হেট্টিংসের কাছ থেকে সদর- 
দেওয়ানী আদালতের Seals নেওয়! পঞ্চম অভিযোগ | পঞ্চম অভিযোগের মর্ম 
এই fon: ইম্পে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছ থেকে এমন একট! 
চাকরী নিয়েছেন যার স্থায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে এ কর্মচারীদের মজির ওপর নিভর করে 
এবং যাদের কার্ধকলাপকে শাসনে রাখবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের we হয়েছিল 
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গঙ্গার ঘাট ৮১ 
তাদেরই হাত থেকে চাকরী নিয়ে ইন্পে সুপ্রিম কোর্টকে সম্পূর্ণ ভাবে তাদের 'ওপর 
নির্ভরশীল করে তলেছেন | 

১২১২।১৭৮৭ তারিখে হাউন অব লর্ডন্এ ইম্পের বিচার আরম্ভ হয়। CH- 
AGE খালাল পেলেও, সদর দেওয়ানী আদালতের ae হয়ে তিনি যতটাক্ণ মাইনে 
নিয়েছিলেন সব টাকাই Sits উগরে দিতে হয় | 

১৭৮১ সালে পার্লামেন্টে একট! নতুন আইন পাশ হল । সে আইনে সুপ্রিম 
কোর্টের অধিকার পরিস্কার ভাবে নিদিষ্ট করে দেওয়] হ’ল ! গভণর জেনারেল 
s কাউন্সিলের সরকারী কার্ধকলাপকে আর জমিদারদের রাজস্ব আদায়ের সমস্ত 
ব্যাপারকে সেই অধিকার থেকে বাদ দেওরা হ'ল | 

এই রকমভাবে কাশীজোড় মামলার ওপর ববনিক পাত হাল । ` 


(২৭) হুঞ্জুরীমলের ঘাট 

হুজ্ুরীমল ছিলেন পাঞ্জাবী শিখ, উমিচাদের শ্যালক ও ভ্রগৎশেঠেয় FORT 
(এজেণ্ট) । সে সময়ে জগৎশেঠ ও উনির্টাদের পর হুজুরীমলের মত এত ধনী 
বাডলাদেশে কেউ ছিলেন ari তিনি বড় বাজারে বাস করতেন। তার গদিতে 
অনেক মুহুরী নিযুক্ত ছিল । তাছাড়া ষোলদল গায়ক ও বাদকও ছিল যারা WTA 
আকালের বন্দনা গান FAS! ১৭৬৭ সালে উন্নিচাদের yga পর হুজুগীমল 
Sia সম্পত্তিব তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন | 

১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধের সময় তিনি কোম্পানীর খুব উপকার FTIA | 
গভর্ণর ভেরেলেস্ট সাহেব তাকে পুরস্কৃত করছে চাইলে তিমি অন্য কোনো পুরস্কার 
না নিয়ে কালীধাটের বো বার বিষে জমি চান। ভেরেলেস্ট সাহেব কালাঘাটের 
সেবায়েখদের কাছ থেকে বার বিঘে দেবোত্তর জমি নিয়ে তাদের তার বদলে 
সাহানগরে বার facra fàsa জমি দেন। হুজুরীমল মন্দির ইত্যাদি তৈরী করবার 
জন্য এই জনি চেয়েছিলেন । কিন্ত দানের জমিতে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করলে 
atta কাজ হবে ভেবে তিনি নিজের খরচে গঙ্গার ঘাট, Seal ও শিব মন্দির 
তৈরী করে CHH | | 

হুজুরীমল বৌবাজার বৈঠকবখানা! অঞ্চলে পঞ্চান্ন বিষে জমির ওপর একটি প্রকাণ্ড 
পুকুর কাটিয়ে দেন। নাম হয় পদ্মপুকুর। এই পুকুরের দক্ষিণপুর্ধে আগে একটি 
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থানা ছিল, নাম ছিল পদ্মপুকুর থান] | এখন সেই থানা রয়েছে ATETA পুকুরের 
পশ্চিমে, নাম মুচিপাড়া থানা । 
সদ্মপুকুর থানার পাশে ছিল পুরোনো বৈঠকখান! বাজার । এখন আর 
সে বাজার নেই, তার পরিবর্তে শিয়ালদহ বাজার হয়েছে । সে বাজার 
যেখানে ছিল সেখানে এখন গোট! কয়েক সামান্য দোকান আছে, আর খানিকটা 
ফাকা মাঠ পড়ে আছে ৷ দেখলে বোঝা যায় এক সময়ে সেখানে বাজার ছিল 
তার সামনে দিয়ে একটা রাস্তা বেরিয়ে একে বেঁকে ক্রমাগত উত্তর মুখে গিয়ে 
মেছোবাজার সুীটে গিয়ে পড়েছে । এখন এই লম্বা এক1-বেঁকা ব্রাস্তাটার নাম 
বৈঠকখানা রোড 1 কিন্তু রাস্তাটার আসল নাম এ নয়: আসল নাম বৈঠকথখানা 
বাজান রোড | 
এখন যেখানে কোলে বাজার সেখানে আগে ঘোড়ায় টান! ট্রামের স্টেশন ও 
ঘোড়া বদলের আন্তাবল ছিল । এই কোলে বাজারের পিছন দিকে সার্পেনটাইন 
লেনে বাজারের সামান্য পশ্চিমে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা খানিকটা জায়গার ওপর 
একটি তেতল! বাড়ী আছে 1 আগে এই বাড়ীতে চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের জেনানা মিশন 
ছিল i সে মিশন অনেকদিন হল কাশীপুর চিডিয়াখানা মোড়ের কাছে ব্যারাকপুর 
Bie রোডের ধারে fasa বাড়ীতে উঠে গেছে । সার্পেনটাইন লেনের সেই বাড়ীতে 
এখন সেণ্টপল্স হোম রয়েছে । ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে 
কলকাতার মুসলমান নেতাদের ARCATA তাদের সম্ভানদের ইসলামী আইন শিখিয়ে 
তাদের কোম্পানীর নিজস্ব আদালতগুলিতে নিয়োগ করবার ঘন্য এই অঞ্চলে এক 
ভাড়া বাড়ীতে মাড্রাস! প্রতিষ্ঠা করেন । পরে তিনি এই সেণ্টপল্স হোমের জমিটা, 
যার আয়তন তিন বিধে বার কাঠা, ৫৬৪১ টাকায় কিনে মাদ্রাসার নিলস্ব বাড়ী তৈরী 
করান ৭৫,৭৪৫ টাকা খরচ করে | সেজায়গাটার TETA নশ্বর ৭৩, সার্পেনটাইন 
লেন। ১৭৮২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেই মাদ্রাসার সমস্ত 
খবুচ চালান | এমনকি জমি কেনবার ও বাড়ী তৈরী করবার খরচও নিজের পকেট 
থেকে দেন । ১৭৮২ সালের মে মাস থেকে গভণষেণ্ট মাদ্রাসার দায়িত্বভার 
নিজেরা নেন ও ওয়ারেন হেস্টিংসকে মাদ্রাসা বাবদ সমস্ত টাকা ফেরত দেন। 
এখানকার পরিবেশ অত্যন্ত অস্বান্ত্যকর হওয়ায় মাদ্রাসা ১৮২৭ সালের আগষ্ট মাসে 
এই বাড়ী থেকে ওয়েলেসলি স্কোয়ারের উত্তরের বাড়ীতে উঠে যায় । ওই বাড়ীর 














গঙ্গার ঘাট ৮৩ 
ভিত্তি স্থাপন হয় ১৫।৭।১৮২৪ তারিখে । এর কয়েক মাস আগে ওই সালেরই ২৫ 
ফেব্রুয়ারী গোলদীীঘির উত্তরে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয় । 
আবার ভুজুরীমলের পদ্মপুকুরে ফিরে আসা যাক 1 এই পুকুর হুজুপীমল 
কাটান atata প্রতিষ্ঠার বছরেই-_-১৭৮০ সালে । এই পুকুরের পুর্বে একট! গলি 
আছে, তার নাম হুজুরীমল ট্যাঙ্ক লেন (ভজ্জুরীমলের পুকুরে যাবার গলি )। পরে 
পুকুরট] বুলিয়ে ফেলে সেখানে একটা বাগান করা হয় । সেই বাগানে কোম্পানীর 
পতুগীল বংশধর ফিরিঙ্গী কেরানীরা বাস করত। তাই সেই বাগানের নাম হয় 
”“কেরানী বাগান।” এই বাগানের উত্তরে কোম্পানী বাগান লেন নামে এখনো 
একটা গলি আছে । এদেশী লোকের! ইংরেজী শেখবার আগে পর্ষস্ত ফিরিঙ্গীরাই 
কোম্পানীর কেরানী হত, ইংরেজ ব্রাইটারদের বাদ দিলে | 
কলকাতার প্রথম fata টমাশ ফ্যানশ মিডলটন ১৮১৪ সালে কলকাতায় এস 
দেখলেন যে তখন এই শহরে মাত্র ছুটি চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের AS আছে-_-একটি 
ওল্ড বা মিশন গীর্জা দ্বিতীয়টি সেণ্টজনস্‌ গীর্জা । দুটিই বর্তমান ডালহোৌসি স্কোয়ার 
এলাকায় । সুতরাং তিনি ডালহোৌসি স্কোয়ার থেকে দুরে বৌবাজার অঞ্চলে - 
যেখানে তখন অনেক WAIT থাকত-__-আর একটি ala প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন 
বোধ করলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে সাধারণের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন 
করলেন । সঙ্গে সঙ্গে একজন ফিরিঙ্গী মি: aarp ল্যাজেরাস ভ' অলাভর়ের1, যিনি 
এই কেরানী বাগানের মালিক ছিলেন, তিনি বাগানাটকে গীর্জা তৈরী করবার oy 


বিশপকে দান করলেন I এই ভদ্রলোক আগে রোমান ক্যাথলিক ছিলেন, পরে 
ছি প্রোটেস্টাণ্ট হন | ভার ay শ্রীয়তী ক্ষোয়ান ড'অলিভিয়েরার T57 হয় ১৭৬৫ সালে | 


মুগীহাটার রোমান ক্যাথলিক ক্যাখ্ড্রালে তার কবর আছে | 

বিশপ মিডলটন এই জমিতে ১৪1১১।১৮২০ তারিখে গীর্জার ভিত্তি স্থাপন 
করেন। ANS উন্মুক্ত হয় ১১/১১/১৮২৩ তারিখে | গীর্জার নাম হয় সেণ্ট জেমস 
গীর্জা । এই গীর্জার পশ্চিম পাশে একটি ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুল তৈরী হয় 
১৮২৪ সালে । গীর্জ। তৈরী করবার সময়েই দেখা গেল যে পুকুর বোজানো। করি 
ক্রমশঃ বসে যাচ্ছে | সুতরাং এই গীর্জার আর চুড়ো তৈরী করা হ’ল না। «eBay 
লোকের! এই গীঞর্জাকে বলত এনেড়া গীর্জা ।” পরে Nara কড়ি বরগাতে উই 


& ধরল | ২২1৮1১৮৫৮ তারিখে Na ছাদ প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙে পড়ল | 


এই জায়গায় ফের গীর্জা তৈরী না করে ১৬৭, লোয়ার সার্কুলার রোডে জমি 
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কিনে আর একটি সেণ্ট জেমগ গীর্জা তৈরী করা হল। এর ভিত্তি স্থাপিত হয় 
৬১৮৬২ তারিখে ও এটি উন্মুক্ত হর ২৫/৭1১৮৬৪ তারিখে । এই গীর্জার হাতার 
মধ্যেই নতুন civ জেমস স্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হয় ওই একই দিনে ৭!৬৷১৮৬২ 
তারিখে ও বাড়ী তৈরী শেষ হয় ১৮৬৪ সালের মাচ মাসে । এই শীর্জার দক্ষিণেই 
Sib মেমোরিয়াল গাল স স্থল ও তার দক্ষিণে ইহুদি গাবেব সাহেবের বাড়ী 
'ব্যান্থভিল। |” এই গাবেব সাহেবের নামেই আলিপুর চিডিয়া খানায় জন্তদের 
একটি ঘর আছে-_গাবেব হাউপ। উত্তরে সেণ্ট জেমস স্কুল থেকে AMAT করে 
দক্ষিণে arg ভিল?’ পৰ্যন্ত সমস্ত জয়িটা fosacaa নবাব AFAT রেজা ary বংশধর 
নবাব সৌলৎজ্ঞক্রের বাগানবাড়ী ছিল | 

আগেকার সেন্ট জেমস গীর্জায় একটিও চড়ো ছিলন! ৷ নতুন সেণ্ট জেমস. - 
গীর্ভার একট! নয়, | ছুটে] PCSI লাগানে? হল | তাই আল্গকার গীর্জারটির যেমন 
নাম ছিল ‘cas, NS, নতুন গীর্জাটির নাম হল ‘জোড়া গীর্জা” । এটি কলকাতার 
মধ্যে সবচেয়ে AS প্রোটেস্ট।ণ্ট AS | ছ'শো জন লোক FATS পারে এর ভেতরে l 
সেণ্টপলস ক্যাথিড্রালও এত AG AF | 

পুরোনো সেন্ট জেমস গীর্জা ভে পড়ার পর fa: anb ল্যাজেরাস wv’ 
অলিভিয়েরা, যিনি nara অন্ত জমি দিয়েছিলেন, Sra নাতি fa: এইচ. এ, এলিয়ট 
ওই জমির খানিকটা কিনে নেন । বাদবাকী অংশ কেনেন একজন বাঙালী ভদ্রলোক 
বাজার বসাবার Gal এখনো সে Aleta আছে, নাম নেবুতলা A নেড়াগীর্জের 
aaa) আর এলিয়ট সাহেবের কেনা জায়গাটার নাম প্রথমে হয়েছিল সেন্ট 
জেমস স্কোয়ার, এখন হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার । পশ্চিম দিকের রাস্তাটার নাম 
আগে ছিল সেণ্ট জেমস স্ট্রীট, পরে নাম হয় নেবুতলা স্ট্রীট, বর্তমান নাম শশীভুষণ 
দে IIE | 
(২৮) ania মল্লিকের ঘাট 

নয়ান মলিক রাজারাম মল্লিকের cna ও দর্পনারায়ণ মল্লিকের পুত্র | পুরে! নাম 
কমল নয়ান চাদ মল্লিক | জন্ম ১৭১০, FST ১৭৭৭ সালে | বড়বাজারে যেখানে এর 
বাস ছিল তার নাম এখন মল্লিক স্ট্রীট । আগের নাম ‘কমল নয়ানের বেড় | স্বনামধন্য 
গৌর চরণ ও নিমাই চরণ মলিক এরই gaal নিমাই চরণ তিন কোটি টাকার 
মালিক ছিলেন । সিরাজদৌলার আক্রমণের ফলে কলকাতার দেশী লোকদের যে 
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গঙ্গার ঘাট ve 
ক্ষতিপুরণের টাকা নবাব মীরজাফর দিয়েছিলেন wi বিলি করবার জন্য যে সব 
কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন Aata চাদ মল্লিক । ইলি 
জাতিতে সুবর্ণবণিক | 


(২৯) বলরাম চক্রের ঘাট 

এ বলরাম চন্দ্র কে বলতে পারলাম ন! | 
(৩০) cab Seta বেড়বাভার ঘাট) 

এখন হাওড়া পুলের মুখ থেকে চিৎপুর রোড ATE AAV রাস্তা ও 
তার আশে পাশের গলিকে asarata বলে। তখন কিন্ত বড়বাজার এত বড় 
হিল না। হলওয়েলের সময় বড় বাজার ছিল gta কলকাত!’ | ড্যালহোলি 
স্কোয়ারের আশপাশকে বলা হত ‘ডিহি কলকাতা । তখন মনোহর দাসের 
কাটরাই নাকি ছিল বডবাজার। অন্ততঃ মনোহর দাসের বংশবরদের 
এই দাবী । কিন্ত ১৭৫২ সালে মনোহর দাসের কাটর! কি হয়েছিল? 
যাইহোক এখনে। মনোহর দাসের কাটর1 আছে, আর মনোহর দাসের নামে একট 
Alls আছে । এর নাম যনোহর দাস সাহা । পিতার নাম গোপাল দাস 
সাহা । এই মনোহর দাসকাশীর লোক ছিলেন! তিনি গড়ের মাতে লিওসে 
স্টাটের সামনে ১৮০০ YEA একটি বড় পুকুর গরুদের জল খাবার জ্রন্ত কাটিয়ে 
দেন ও তার চার কোণে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা ও গণেশ এই চার দেবতার মন্দির 
csat করিয়ে দেন। এই পুকুরের চার পাশে একশ fara জমি কিনে এক বড় 
গোচারণের মাঠও করে দেন। শুন্য মন্দিরগুলো এখনও দাড়িয়ে আছে কিন্ত 
কোনোটাতেই WAS) MHAIS বা দেবতা নেই । মনোহর দাসের বংশধর কাশী 
বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত লাল! ভগবান দাস ও তার পুত্র মহারাপ্্রের প্রাক্তন 
রাজাপাল শ্রী Mar | 
(o>) yqafafaa ঘাট 

এই ইংরাদ্র মহিল! সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। 
(৩২) ব্যারেটে। সাহেবের ঘাট 

এ'র নাম ক্রোসেফ ব্যারেটো 1 ইনি এক প্রাচীন agia AG গীজ বংশের 
NBA | এর এক পূর্বপুরুষ ১৫৫৮ YZF গোয়ায় AS গীজ ভারতের শাসনকত। 
(ভাইসরয়) ছিলেন । জোসেফ ব্যারেটে। গোয়! থেকে কলকাতায় আসেন ও 
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মহাজনী ব্যবসার দ্বার! ক্রোডপতি হন। ২৫, ACH লেনে তার ব্যাঙ্ক ও হৌস 
ছিল । এই ব্যাঙ্কে সোনা, esas ইত্যাদি মুল্যবান সামগ্রী গচ্ছিত রাখার অন্ত 
মাটির তলায় কুঠরী ভেপ্ট) fen: এরকম gi তখন নাকি কলকাতার অন্য 
কোনও IITE? ছিলনা | 
ব্যারেটো খুব ভাল ফাসীঁ জানতেন । তিনি বড় দাত! ছিলেন | মুপীহাটায় 

এখন যে বিরাট carta ক্যাথপিক গীর্জা আছে যাকে লোকে পর্তু Me গীর্জ। 
বলে আর যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৭ প্বষ্টাব্দে সেই ATG প্রধানত: 
জোসেফ ব্যারেটোর টাকাতেই তৈরী হয় । শেরালদ1 স্টেশনের পাশেই যে প্রোমান 
ক্যাথলিক গোরস্বান আছে তা carers ব্যারেটোর দান ॥ তিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে 
এই জমি আট হাজার টাকায় কিনে ৮২।১৭৮৬ তারিখে কলকাতার রোমান ক্যাথ- 
লিক অধিবাসীদের দান করেন | 

তিনি প্রথম থেকেই fey কলেজের খাদ্দাঞ্চী ছিলেন । কলেজ ৭০,০০০ টাকা? 
বারেটোর aries গচ্ছিত রাখে | ব্যারেটে] সাহের ১৮২৪ সালে মারা যান । তিন 
বছর পরে ১৮২৭ সালে ব্যারেটোর ব্যাঙ্ক ও কারবার ফেল হয় । অনেকদিন পরে 
ব্যারেটোর বংশবরের। মাত্র ১৭০০০ টাকা হিন্দু কলেজকে ফেরত CAA | 

একটা সরু গলি উত্তরে ম্যাঙ্গো লেনকে দক্ষিণে Zest ইণ্ডিয়ান স্ট্রাটের সঙ্গে 
যোগ করেছে ! আগে এ গলির নাম ছিল ব্যারেটো লেন। পরে ATT হয় ক্রস 
স্ট্রীট । taB এখনে! আছে । আর একট একফালি গলি যা খুব কমলোকেই 
ব্যবহার করে এবং যার অস্তিত্ব আরও কমলোকে জানে-__-সেটা ৩৯ নং স্ট্রাও 
রোডের ভেতর দিয়ে পুর্ব মুখে সামান্য কিছু দুর গেছে । এই গলির নাম এখন 
ব্যারেটো লেন, খুব সম্ভবত ব্যারেটে। সাহেবের স্মৃতি wR করবার জন্য । কারণ 
এখন আর ব্যারেটোর ঘাট নেই, পাশের আমিনিয়ান abe এখন ব্যারেচোর 
ঘাটের স্থান দখল করেছে। 

এই ঘাটকে আমিনিয়ান ঘাট বলবার কারণ কি? একটু দুরে আম্ষিনিয়ান 
গীর্জা ও আমিনিরান স্ট্রীট থাকার দরুণ? তা agi ম্যানুয়েল হাজারমালিয়? 
নামে একজন আনিনিয়ান যিনি ১৭৩৪ সালে আ্নিনিয়ান tte 1a মাথায় ঘণ্টাঘর ও 
চুড়ো ঠৈরী করিয়ে দেন তিনিই এই ঘাটও তৈরী করেন। তাই এই ঘাটের নাম 
আন্িনিরান ঘাট । এই অপরিচিত হাজারমালিয়াকে আমাদের অতি পরিচিত 
agita পরিণত করা খুবই সহজ । অনেক এঁতিহাসিক তাই করেছেন | 
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‘SE তাদের ধো এ. কে. অতুলকব্) রায়'ও আছেন । এ. কে. রায় প্রথম বাঙালী 
fafa ১৯০১ সালের কলকাতার আদমসুমারীর ভার পান ও এ আদযমসুমারীর 
ভিত্তিতে কলকাতার ইতিহাস লেখেন। এই সব এ্রতিহাসিকেরা লিখেছেন 
sadam আমিনিয়ান গীর্ভার ঘণ্টাঘর ও pral তৈরী করে দিয়েছেন ও তিনিই 
এই আমিনিয়ান ঘাট তৈরী করেছেন । অপূর্ব ল্রান্তিবিলাস! এই লেখকের 
ভুলে যান যে হজ্ঞুরীমলের ঘাট হচ্ছে এই ঘাটের উত্তরে আর হুজুরীমল ছিলেন 
শিখ ধর্মীবলম্বী, তিনি fasta আমিনিয়ানদের গীর্জার presi ও ঘণ্টাঘর তৈরী 
করিয়ে দিতে যাবেন কেন? 

এই আনিনিয়ান ঘাটে ১৮৫৪ থেকে ১৮৭৭ সাল ATS কুড়ি বছর ইস্টইওিয়ান 
রেলের কলকাতা স্টেশন ও টিকিট ঘর ছিল । এখানেই রেল যাত্রীরা টিকিট কিনত 
ও ACH মালপত্র saa করিয়ে মাশুল দিত । তারপর বেল কোম্পানীন্র লঞ্চ যাত্রী 
ও মালপত্র নিয়ে ওপারে হাওড়ার ঘাটে পৌছেদিত। সেখান থেকে যাত্রীরা 
প্রযাটফর্ষে গিয়ে ব্রেলগাড়ীতে BIASI ১৭।১০1১৮৭৪ তারিখে হাওড়ার পুল 
খোলবম্বি পর রেল স্টেশন হাওড়ায় চলে JIN | 

কিন্তু চলে যাবার অল্প কিছুদিন আগে আর একটা ঘটনা ঘটল | ১৮৭৩ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতার রাস্তায় প্রথম ট্টাম চলল ! এই ট্রাম গাড়ী টানত 
ঘোড়ায় । ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলের শেয়ালদ স্টেশন থেকে রওন! হয়ে এই Dra 
বৈঠফখানা, বৌবাজ্জার BS, ড্যালহোৌসি স্কোয়ার, সেখান থেকে OS SAFT 
কাস্টম হাউসের ভেতর দিয়ে গিয়ে wre রোড ধরে আমিনিয়ান ঘাটে ইজ্ট- 
' ইণ্ডিয়ান ব্রেলের স্টেশনে গিয়ে শেষ হত । গোড়ায় বল! "হয়েছিল যে এই Pra 

এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশন পর্ষস্ত শুধু মাল বইবে- যাত্রী বইবে না। কিন্ত 

আসল কারণ কি জানিনা, প্রখম দিন থেকে শেষ দিন পধস্ত এই 

ট্রাম মালপত্র নয়, শুধু "যাত্রী বহন করেছে। যে কারণ বলা হয় ত! 

ধোপে টেকেনা। এই ট্রাম চালিয়েছিল কলকাতা মিউনিসিপ্যালিট । 

প্রতি মাসে পাঁচশ টাকা লোকসান দিয়ে নয় মাস পরে তারা লাইন তুলে দেয় I 

ট্রাম চলেছিল ২৪1২।১৮৭৩ থেকে ২০।১১1১৮৭৩ তারিব Aig এখন আমিনিয়ান 
. ঘাট পোর্ট কমিশনারদের গুদামে পরিণত হয়েছে I | 
আমিনিয়ান ঘাটের ঠিক দক্ষিণে যতিশালের NICRA abi আগে এই ঘাট 
আরও উত্তরে ছিপ। কোম্পানী একে দক্ষিণে নিয়ে যেতে বাধ্য করে । হীরালাল 
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শীল দীর্ঘকাল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মামলা করে শেষ AES পোর্ট কমিশনারদের কাছ 
থেকে মোটা খেসারৎ আদায় করেন। 


(৩৩) জ্যাকসন ঘাট 
এই জ্যাকসন সাহেব কে সঠিক বলা te) একজন জ্যাকসন ছিলেন ধর্মতল। 


নেটিভ হাসপাতালের SISTA! এই হাসপাতালের অধীনে MPAA রোডের 
পুবদিকে কুষ্রোগীদের এক হাসপাতাল ছিল। ডাক্তার জ্যাকসন সেই 
হাসপাতালের পরিচালক ছিলেন | 

আর এক জ্যাকসন ছিলেন ব্যবসাদার | তিনি একসময়ে ধর্মতলা বাজারের 
মালিক হয়েছিলেন । মতিলাল শীল এই জ্যাকসন সাহেবের কাহ থেকে ধর্মতলার 
বাজার কেনেন । খুব সম্ভবতঃ এই জ্যাকসনই ঘাট তৈরী করিয়েছিলেন | 

এখন আর জ্যাকসন ঘাট নেই কিন্তু জ্যাকসন লেন এখনো এই অজ্ঞাত 
জ্যাকসন সাহেবের স্মৃতি রক্ষ। করছে! এই গলিটি ক্যানিং স্ট্রীট থেকে 
বেড়িয়েছে। আগে জ্যাকসন ঘাটে গিয়ে শেষ হত | ” 


(৩৪) ফোরম্যান সাহেবের ঘাট 
এই ফোরম্যান সাহেব কে ছিলেন বলতে পারিনা i 


(cc) AIRA সাহেবের ঘাট 
এই ব্রাইথ সাহেব ক্কাহাজ তৈরী করতেন | ব্ল'ইথ প্বাটের পরে নাম হয় ক্লাইভ 


# 


॥ 


yY 


ঘাট | কিন্ত ক্লাইভ ঘাট নামটা ভুস। ক্লাইভ সাহেব কোনও ঘাট তৈরী করেননি । 


আসল AAG! হচ্ছে ক্লাইভ Bib ঘাট ॥। সেইটে বিকৃত বা সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে 
ক্লাইভ ঘাট | 

ক্র/ইভ ঘাটের আর একটা নাম ছিল স্মিথ সাহেবের ঘাট । এই স্মিথ সাহেবের 
নাম ছিল ম্যাথিয়াস বাম্যাথুশ্মিথ। তিনিও জাহাজ তৈরী করতেন। 

আগে বলেছি যে ১৮২৩ সালে স্ট্াও রোড তৈরী হওয়াতে ক্লাইভ স্ট্রীটের 
জাহাজ তৈরীর ও মেরামতের ডকগুলোর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল আর তাদের 
মালিকরা গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় চলে গেলেন । প্রথমে গেলেন ব্রযাকমোর 


সাহেব | তিনি সেখানে গিয়ে ‘নীচের GS’ ( Lower Dock ) তৈরী করলেন | 
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সক তারপর গেলেন ম্যাধিয়াস বা য্যাুশ্মিথ সাহেব । তিনি সেখানে "ওপরের ue’ 








(Upper Dock) ও “মাঝের ডক" ( Middle Dock ) তৈরী করলেন । এঁর 
পরে Baca মিলে বৌখ মুলধনে এক কারবার খুললেন! সেই কারবারের নাম 
দিলেন কলকাতা ডকিং কোম্পানী | 


(৩৬) ওল্ড ফোর্ট (পুরাতন কেল্লা) ঘাট | 

পুবাতন কেল্লার উত্তর গা দিয়ে পুব থেকে একটি পথ এসে শেষ হয়েছিল 
পুরোনো কেল। ঘাটে । সেইজন্য পথটিকে বলা হত ওল্ড ফোট ঘাট Wid! 
এখন সেই রাস্তার নাম হয়েছে ফেয়ালি CANI উইলসন ফেয়ালি এক সওদাগর 
ছিলেন । তিনি ফেয়ালি গিলমোর নামে এক সওদাগরী কুঠির প্রধান (সিনিয়র ) 
অংশীদার ছিলেন । তিনি সরকারী পিলখানার ঠিকাদার ছিলেন অর্থাৎ সরকারী 
সেনা বিভাগের ca সব হাতি ও উট থাকত তিনি তাদের খোরাক যোগাবার ঠিক! 
নিয়েছিলেন | পরে ফেয়ালি সাহেব গিলমোরকে ছেড়ে দিয়ে ETG সন নামে 
আর এক অংশীদার নিয়ে ceatfa ফান্ড সন নাম দিয়ে আর একটি সওদাগরী কুঠি 
' খোলেন | রামহুলাল দে (সরকার) এই কুঠির বেনিরান ছিলেন ও Gra প্রতিবেশী 
ও বন্ধু কাশীনাথ ঘোষ এই হৌসে কাজ করতেন | 

ফেয়ালি প্রেসের উত্তর দিকে কিলবার্ণ কোম্পানীর বাড়ী ফেয়ালি হাউস এবং 
তার গায়েই ম্যাকিনন ম্যাকেত্্রী কোম্পানীর বাড়ী i পুরোনো কেল্লার এই সমস্ত 
উত্তর দিকট] জুড়ে ১৭৫৬ খ্ষ্টাব্দে ক্রুটেনডেন সাহেবের প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী ছিল | 
সিরাজদোৌলার আক্রমণে সেই নাড়ী ধ্বংস হয়ে যায় । বর্তমানে ফেয়ালি প্রেসের 
সমস্ত দক্ষিণ দিকট! জুড়ে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীর (এখন ইস্টাণ রেলের ) 
প্রধান আপিস রয়েছে পুরোনো কেল্লার হাতার মধ্যে | 


(৩৭) নিউ হহোরার্ফ aga কাঠের জেটি) ঘাট 

এই ঘাটের ASMA নাম কয়লা ঘাট | পুরাতন বেলার ঠিক উত্তরে যেমন ওল্ড 
ফোট ঘাট ছিল, তেমনি ওই কেল্লার ঠিক দক্ষিণে এই ঘাট ছিল । ঘাটের ওপরেই 
ছিল পুরাতন কাস্টম BISA CARI ঘাট বিকৃত হয়ে হয়েছে কয়লা ঘাট | 


2 (৩৮) নতুন ডক ঘাট 


এই ঘাটের আর একট। নাম ছিল ব্যাঙ্কশাল ষাট । ১৭৯০ সালে এখানে 





৯০ এতিহাসিক 

পাইলট GRA মেরামত করবার জন্য একটি নতুন ডক তৈরী করা হয়। এই ডক yw 
থেকে এই ঘাটের নাম হয় নতুন ডক ঘাট । এই ডক ১৮০৮ সালে বুজিয়ে ফেল! 
হয়। কারণ তখন অন্ত জায়গায় কয়েকটি oF তৈনী হয়ে গেছে। এই নতুন 

ডক ঘাট ছিল রাস্তার উত্তর দিকে এখন যেখানে আগেকার ছোট আদালত বাড়ী 
রয়েছে। আর 9 রাস্তার দক্ষিণ দিকে আর একটি ঘাট ছিল--নাম পুলিশ ঘাট | 
রাস্তাটির বর্তমান নাম হচ্ছে হেয়ার FW ID | 


(৩৯) Cuchagoody Ghat 
এই MUA নামের আর একটা বানান হচ্ছে Kuchagudy! এ, কে, রায় 





লিখেছেন Kutchapoodees | 

অনেকদিন আগে প্রায় Bret ঘাটের কাছ থেকে একট! খাল গঙ্গা থেকে. ! 
বেরিয়ে বর্তমান হেন্টিংস স্টীটের মধ্য দিয়ে একে বেঁকে ক্রমাগত পূর্ব দিকে গিয়ে 
বাদা বা লবণ হদে গিয়ে Ass, হেস্টিংস স্টীটে ঢোকবার মুখে এই ঘাটটি 
ছিল | | 

Serag} বানান দেখে বোঝবার উপায় নেই নামটা আসলে fe ছিল-কুচাগদি, 
কুচাগুড়ি না কাচাগুড়ি | তা বুঝতে ন! পারা গেলেও যারা এই ঘাটের কথা 
লিখেছেন তারা শকলেই--এ, কে, রায় ও বাদ যানন1--একবাক্যে বলেছেন এট! 
সেই ঘাট বেখানে দিশী নৌকোগুলোকে জল থেকে পাড়ে তুলে উল্টো করে ফেলে 
তাদের তল! মেরামত করা হত । কোথ! থেকে ভারা এই মানে বার করলেন 





বুদ্ধির অগম্য | P 

কথাটা আসলে কুচো। গদিও নয়, কুচ! গুড়িও নয় বা কাচা গুড়িও নয় Srei 
গর্দি। এই ঘাটে একটি মাটির ঘরে ঘাটম।ঝি বাস করত । যার! এই খালে নোকো 
চালাত তাদের এ কাচা ঘরে গিয়ে ঘাটমাঝির গদিতে মাশুল দিয়ে আসতে হত! 
তাই থেকে এদেশের মাঝি মাল্লারা এই ঘাটকে বলত কাচা গদির ঘাট | ইংরেজরাও 
তাদের দেখাদেখি বাঙালরা ও মানে বুঝতে ন! পেরে কথাটার SHY করেছেন। 

এই ঘাটের নাম পরে হয় কলভিন ঘাট । খাল বুজোনেো হয়ে গেলে ১০ নং 
হেস্টিংস স্টরীটে ইংরেজ্র সত্তদাগর কলভিন সাহেবের কুঠি হয়। এ কুঠির নাম ছিল 
কলভিন, এন্‌নি, কাউই aire কোম্পানী । safer সাহেবের অংশীদারদের টি -_ 
নাম ছিল হেন্রী কাউই, ডেভিড কউই, উইলিয়ম এন্জি ও হেনরী AIG! A 
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storia ঘাট >> 
সাহেবদের নাম ন! SACHS, আমব] কলভিন সাহের নাম খুব জানি নীচের সংস্কৃত 
লোক থেকে হল 
“হেয়ার, কলভিন, tras কেরি ম্শব্যানম্তথ! 
Aw গোর! স্মরেনিত্যং মহাপাতক নাশনম্‌ ৷ 
রাজনারায়ণ aq কলভিন সাহেবের পরিচয় এইভাবে দিয়েছেন £ “কল্িন 
সাহেব এই কলিকাতা নগরে একজন প্রধান সওদাগর ছিলেন । তিনি অত্যন্ত 
পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন । তাহার পুত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 
লেফটেনাণ্ট stada হইয়াছিলেন । তিনি সিপাইদের বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট 
ভোগ করিয়া অকালে কালপ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন অতি 
দয়াশীল ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন । এতদ্গেশীয়দের প্রতি ভাহার বিলক্ষণ cas 
ছিল |” 


৬ 


কলভিন সাহেবের cola সার অকল্যাণ কলভিনও তার পিতার মত উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্ণর হয়েছিলেন । তিনি fasta মত নিহত হননি 
বটে কিন্ত তার মত দয়াশীল ও সদাশয় ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় মত ছিল যে ভারতীয় 
দের কিছুতেই সিভিল সাভিসের মত উচু পদ দেওয়া যেতে পারে না! 


(so) চাদপাল ঘাট 

চন্দ্রনাথ পাল নামে এক মুদির দোকান এই ঘাটের ওপর ছিল বলে ঘাটের 
এই নাম । এদেশের পথিকের! ও মাঝিমাল্লারা এই দোকানে খাবার কিনত। 
চাদ পাল বিকৃত হয়ে চাদপল হয়েছে । ১৭৫৬ সালের ম্যাপে এই ঘাটের নাম 
নেই, ১৭৭৪ সালের ম্যাপে Alcs | 

১৭৭৩ সালের ব্বটিশ পালা মনেণ্টের্ সনদ অনুসারে একট! গভণর জেনারেলের 
সুপ্রিয় কাউন্সিল ও একট সুপ্রিয় কোর্ট কলকাতায় স্থাপিত হয় । সুপ্রিম 
কাউন্সিলের তিনজন ary ( চতুর্থ সদস্য ঠিচার্ড বারওয়েল কলকাতাতেই ছিলেন ) 
সার ফিলিপ ফ্রান্সিল, cra: জে £ সারজন ক্র'ভারিং ও কর্ণেল মনসন এবং সুপ্রিম 
কোটের প্রধান জজ সার afas ইম্পে ও তিনজন সহকারী জজ জন হাইড, 
রবার্ট চেম্বাস ও Beea fasta লেমেস্ত! ১৯৷১০!১৭৭৪ তারিখে দুপুর বারোটার 


z সময় চাদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে AITAA | 


এরপর থেকে যত বড়লাট, যত সেনাপতি, যত fais, যত জজ বিলেত থেকে 





৯২. এঁতিহাসিক 
কলকাতায় এসেছেন সব নেমেছেন চাদপাল ঘাটে ও যত এখান থেকে গেছেন 
সব STFC চেপেছেন এই চাদপাল ঘাট পেকে । 

অসাধারণ প্রতিভাশ!লী ভারততত্ববিদ জেমস farr মাত্র একচলিশ বছর 
বয়সে ২২।৪।১৮৪০ তারিখে কলকাতায় মারা যায় Sta gfs রক্ষার জন্য চাদ 
পাল ঘাটের খানিকটা দক্ষিণে farna ঘাট তৈরী zal তৈরী হবার তারিখ 
কোনে! ইতিহাসেই লেখা নেই | তবে ১৮৪৩ সালের মধ্যে যে তৈরী হয়েছিল তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই 1 ASA লর্ড এলেনবরা ১৮৪৪ সালের জুলাই মাসে যখন 
এদেশ ত্যাগ করেন তখন MAA থাট থেকে arses না চেপে প্রিন্সেপ ঘাট 
থেকে চেপে ছিলেন! তারপর থেকে যত রাজা, রাজপুরুষ ও রাজপ্রতিনিধি 
এসেছেন ও গেছেন সকলেই এই নতুন ঘাটে নেমেছেন ও এই ঘাট থেকে বিদেয় ভর 
হয়েছেন | 








লর্ড কার্জনহ প্রথম রাজ প্রতিনিধি যিনি facnat ঘাট থেকে জাহাজ না নিয়ে 
হাওডা স্টেশন থেকে রেলে চেপে বোম্বাই যান ১৯০৫ সালের নভেম্বর TITA | 
তখন নতুন হাওড়া স্টেশন তৈরীর কাজ সবে শেষ হয়েছে | কাজিন সাহেবের যাবার 
কয়েকমাস পরেই ১৯০৬ সালে নতুন তৈরী হাওড়া স্টেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 
হর । তারপর থেকে সকল রাজপুরুষই রেলপথেই যাতায়াত করেছেন! আর 
জলপণে যাবেনই বাকি করে? ইত্যবসরে facHa ঘাট থেকে গঙ্গা দুরে সরে 
গেছে ও তার সামনে নতুন OS রোড হরেছে | পুরোনে প্রা রোড এ ঘাটের © 
পিছনে পড়ে আছে । নতুন Era রোডকে পুরোনো Bre রোড থেকে তফাৎ টি | 
করবার SY তার নাম দেওয়া হয়েছে FIG ব্যাঙ্ক রোড | 

চাদপাল খাট সম্বন্ধে আর একটি কথা বল! বাকী আছে 1 শহরের গোটাকতক 
পাড়ায় জলসরবরাহ করবার SH ১৮২০ সালে এই ঘাটের পাশে এক ছোট বাম্পীয় 
পাম্প বসানো হয়। এই পাম্পে করে গঙ্গা থেকে জল তুলে রাস্তার পুর্ব দিকে তেরা 
SI) এক প্রকাণ্ড পাক] হৌসে বা চৌব:ল্চ'র সেই FA GA হত। শেখান থেকে 
পাকা নালা দিয়ে গড়িয়ে সে জল এ সব পাড়ায় যেত । লোকেরা বালতি করে 
সেই জল তলে যে যার কাজে ব্যবহার করত | CHAM কোম্পানী মাসে চারশ টাকায় 
এই পাম্প চালাবার ঠিক! নিয়েছিল । চুক্তি অনুসারে এ কোম্পানী দৈনিক সাত ৯ 
খণ্ট! করে বছরে আট মাস এ পাম্প চালাত । বর্ষা কালের চারমাস পাম্প বন্ধ থাকত। OT 
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soia ঘাট ৯৩ 

Da এ যে প্রকাণ্ড পাক? চৌবাচ্চার কথ! বললাম সেট) আসলে এত AG যে তাকে 
চৌবাচ্চ! না বলে একট! পুকুর বললেই ঠিক হয়| সে পুকুরটা এখনো আছে কিন্ত 
অন্য কাজে ব্যবহার হচ্ছে । এখানে শহরের ধনী বিলাসীদের একটা সাতারের 
ক্লাব হয়েছে । তার! এ পুকুরে সাতার 'দেয়। আছে কটা লোক জানে যে এ 
পুকুরট! কবে ও কিসের sa তৈরী হয়েছিল ? 

ঘাটের প্রথম তালিকা শেষ হল ! এবার দ্বিতীয় তালিকার ঘাটের পরিচয় | 
(১) কাশীপুরে রাণী দেবেন্দ্রবালার ঘাট 

রাণী দেবেন্দবাল! পাইকপাডার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পুত্র ate গিরীশচন্দর 
সিংহের পত্নী ছিলেন । কাশীপুরে পাইকপাড়ার রাণী কাত্যায়নীর প্রতিষ্ঠিত হাকুর- 
বাড়ীর কাছে এই ঘাট | 


(২) চিশুপুরে হরিপোদ্দারের ঘাট 





হপ্সিপোদ্দার কে ছিলেন জানিনা | 


(৩) atatea বাজ নব্কষ্জের ঘাট 

মহারাজ্রা নবকুষ্ণ (দে ) দেব শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা! এর জন্ম 
১৭৩২ মালে, FSI ২২।১১।১৭৯৭ তারিখে | পৈতৃক faata দক্ষিণ ২৪ পরগণার 
যুড়াগাছ। পরগণার পঞ্চপ্রাম বা পাচর্গায়ে। এখনো সেখানে মহারাদ্রার ভ্ভাতিরা 
বাস করছেন । কিস্ততাদের অবস্থা তত ভাল নয়। এই yetsa পরগণাকে 
অনেকেই AVIA) জেলার মুড়াগাছ! AIT ভেবে বিভ্রান্ত হয়েছেন | 

মহারাজা নবকৃষ্জের প্রপিতামহ রুক্মিণীকাস্ত দেব বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের 
এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন । তাই তার উপাধি হয় “ব্যবহর্ত” | HIPPA 
পিতা রামচরণ দেব পাঁচ $i থেকে উঠে এসে গোবিন্দপুরে বাস করেন। তিনি 
কটক যাবার পথে fort দস্যুদের হাতে নিহত হন । তার বিধবা পত্নী 
গোবিন্দপুরের পরিবর্তে আড়পুলিতে কমি পান। কিন্তু Gia বড় ছেলে। রামসুন্দর 
দেব (ইনি পরে পঞ্চকোটের stata দেওয়ান হন) এ জমি বিক্রী করে 
শোভাবাজারে জমি কিনে বাড়ী করেন। 

মহারাজা AAFH উর্দ, ও PAT ভাষা খুব ভাল জানতেন। তাই তাকে 
লোকে নবক্কঞ্ণ ‘মুন্সী’ বলত । পরে তিনি আরবী ও ইংরেজী ভাষাও শিখেছিলেন । 














৯৪ QSr AF 


১৭৫০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের ফাপাঁ শিক্ষক নিযুক্ত zal কর্ণেল ক্লাইভেরও 
ইনি ফাসাঁ gA ছিলেন । নবাব সিরাজদৌলাকে দিংহাসনচ্াযাত করবার ষড়যন্ত্রের 
মধ্যে ইনিও ছিলেন । পিরাজদ্দ লা ১৭৫৬ সালে কলকাতা আক্রমণ করলে 
গভর্ণর ড্রেক থেকে Gray করে বেশীর ভাগ ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষ কলকাতার OF 
থেকে পালিয়ে ফলতায় আশ্রয় নেন। নবকৃষ্ণ সেখানে তাদের গোপনে খাবার ও 
খবর দুই যোগ'তেন। ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য AG ক্লাইভের চেষ্টায় 
দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে ১৭৬৬ সালে “মহারাজা বাহাদুর’ উপাধি ও gaztaia 
মনসবদারী পদ পান। ১৭৭৬ সালে ওয়ারেন হেস্টি:ম তাকে স্ুতানুটীর 
আলুকদারী দেন। তীর অধীনে জাতিমাল! কাছারী, আরজবেগী দপ্তর, মালখানা, 
২৪ পরগণার মাল আদালত ও তহশীল দপ্তর ছিল | 

১৭৬৬ সালে তিনি নিজের বাড়ীতে গোবিন্দ ও গোপীনাথ বিগ্রহ afshi 
করেন । মাতৃশ্রাদ্ধে ইনি নয় লক্ষ টাকা খরচ করেন! বেহালা থেকে Fatt 
AGS বত্রিশ মাইল রাস্তা ও কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট নিজের খরচায় তৈরী 
করিয়ে দেন। গ্রে স্্টরীটে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এনে জমিজমা দিয়ে বসবাস 
করান । সেইজন্য আগে এ রাস্তায় অনেক সংস্কৃত টোল ছিল। এখনো সেখানে 
কয়েকজন জ্যোতিষী ও কবিরাজের বাস। সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও 
qisa টোল উঠে গেছে । জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালক্ক র, SE জ 
aaas প্রভূত তার সভাপণ্ডিত ছিলেন । তিনি যাত্রা, কবিগান, আখড়াই, 
হাফ-আখড়াই সঙ্গীত প্রভৃতির প্র্ঠপোষক ছিলেন? কলকাতার উড়িয়া রাধুনী 
বামুন ও পালক বেয়ারার প্রচলন তিনিই করেন বলে প্রবাদ | caw Fay গীর্জার 
জমি তিনিই ওয়ারেন হেস্টিংসকে দান করেন | 

মহারাজা নবক্রষ্ণের সাত পত্বী ছিলেন। কিন্তু কারুর গভেই পুত্র না হওয়ায় 
তিনি তার দাদা IRAI দেবের পুত্র গোপীমোহন দেবকে পোষ্যপুত্র CTT! 
পোষ্যপুত্র নেবার অনেক পরে পঞ্চাশ বছর বয়সে নবকুষ্জের এক স্ত্রীর গর্ভে একটি 
পুত্র হয়| তিনিই রাজা রাজকুষ্ণ দেব । এঁর নামে গ্রে স্টীটের দক্ষিণে একটি 
রাস্তা আছে | ATHSCBWA জন্ম ১৭৮২ সালে, FST ১৯।৮।১৮২৩ তারিখে । নবক্বষ্ণের 
qi পর তার জমিদারী ও বিষয় সম্পত্তি রাজা গোপীমোহন দেব ও রাজা 
AGW দেবের মধ্যে সমানভাগে ভাগ হয় । রাজ AIP সুটীটের সমস্ত দক্ষিণ 
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গঙ্গার ঘাট ৯৫ 


ভাগ রাজা রাজকুষ্ পান ও সমস্ত উত্তর ভাগ রাজা গোপীমোহন দেব পান I 

রাজা ATS BI আট পুত্র, ati—(>) ara fame (২) রব্রাঙাবাহাছুর 
কালীকব্ (৩) algi caita, (8) রাকা অপুর্বকষ্,। (ও) ATH যাধবকৃঝ 
(৬) মহারাজা Fage (৭) মহারাজ! বাহাদুর স্যার নরেন্দ্রকৃষ্জ। কে, সি, এস, 
আই, ও (v) রাজ! যাদবেদ্র Bye দেব AMIQVA! RAPTI পোষ্যপুত্র রাজ! 
গোপীমোহন দেবের একমাত্র পুত্র বহুপগুণাস্বিত রাজ! রাধাকাস্ত দেব-_- এতবড় Afas 
এ বংশে আর fasta জন্মাননি । বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, উহু, FAT, আরবী ও 
সংস্কৃত ভাষায় এঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল । সংস্কৃত শব্দকল্পদ্রুম একে অমর 
করেছে । ভারতীয়দের atat ইনিই প্রথম কে, সি, এস, আই উপাধি পান । ইনি 
তখন ব্ৃন্দাবনে বাস করছেন | আপ্রার এর জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট 
বিশেষ দরবার করে এই উপাধি একে দেন । শোভাবাজার রাজা ব্রাবাকাস্ত দেবের 
ও DASHA মহারাজ] ALAS PR দেবের সম্পত্তি | রাজা রাধাকান্ত দেবের জন্ম 
১০]৩।১৭৮৩ BAB ১৯1৪।১৮৬৭ তারিখে ব্বন্দাবনে | 

রাজ বাজকুক্ের মুশলনানী পোষাকআশাক ও চালচলন ছিল । তিনি 
সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। সর্বদাই মুসলমান wea, atisma ও বাইজ্ীদের 
নিয়ে থাকতেন । কালীপ্রপাদ দত্তের as Stas যবনীদোষ ছিল । তার 
মুসলমান রক্ষিতার জন্য রাজবাড়ীর কাছেই এক মসজিদ তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন | 
সে aafaa এখনো! আছে । তিনি মহরম ইত্যাদি মুসলমান পর্বে গোয়ারার সঙ্গে 
বেরোতেন, আবার হিন্দুদের পর্ধেও তাদের মিছিলে যোগ দিতেন | 

ছ18১৮৩৪ তারিখের ‘সমাচার FTI এ সংবাদ বেরিয়েছিল যে কলকাতার 
কোনো লোক নাল্লিজান, ন্্পনজান, ও fafe প্রভৃতি যবনী বাইজীদের সঙ্গে 
অনেকদিন নানারকম আহার ব্যবহার করে এবং MÁTA তপসের সঙ্গে 
বারে! বছরেরও বেশীক!ল একালভুন্ত থেকে নগরকীর্তন উপলক্ষে ফের হিন্দুদের 
মধ্যে গৃহীত হন। অনেকের মতে এই ব্যক্তি রাজ? রাজকৃষ দেব | 

গল্প আছে একবার কোনও fey পর্বে রাজা রাজকষ্ণচকে মিছিলের ACH যেতে 
দেখে দ্বারকানাথ ঠাকুর (ইনি ate রাজকুষ্জের থেকে বারে! বছরের ছোট ছিলেন ) 
তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, “রাজ! আপনিত দেখছি হিন্দুদের ace fay, 
মুসলমানদের দলে মুসলমান” | এই কথা শুনে রাজ] ATSB হ্বারকালাথ ঠাকুরকে 
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০ এতিহাসিক 


বলেন, “ঠাকুর, আমি নয় ছুইই, gs একটাও agi” দ্বারকানাথ পিরালী 
ছিলেন, অর্থাৎ না fey না মুসলমান । রাভকৃষ্ণের জবাবে তারই ইঙ্গিত fea | 


(৪) WSF বাজকৃষেওর ঘাট 


এব কথা এইমাত্র বললাষ। 


(৫) প্রমদাস্ন্দরীর ঘাট 
প্রমদাসুন্দরী কে ছিলেন জানিনা | 


(৬) রসিক নিয়োগীর ঘাট 


afisata নিয়োগী ছিলেন ভুবন মোহন নিফোনীর পিতামহ | রসিকলালের 
Ya রালেক্রলাল ভুবন মোহনের পিতা | বাঙলা রঙ্গমঞ্চের যারা খবর রাখেন 
ভাদের মধ্যে বোধ করি এমন কেউ নেই যিনি ভুবনমোহন নিয়োগীর নাম 
শোনেননি । ভুবনমোহন গ্রেট gitana থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন । বাগবাজারে 
কালীপ্রদাদ saast স্টীটে ভুবন নিয়োগীর বাড়ী ছিল। সে বাড়ী এখনও 
আছে | সেই স্টীটের আরও একটু পুব দিকে ভুবন atza প্রতিবেশী ছিলেন 
তখনকার নাটাজগতের SZ দ্িকপাল-বর্মদাস সুর ও a শেখর মুস্তাফী | 
ধর্মদাস '3 ভুবন মোহন ছিলেন জাতিতে সদেগাপ ও qrg শেখর পিরালী ব্রাহ্মণ | 
নাট্যাচাখ agsara aga পিত1 ও ওরিয়েপ্টাল সেষিনারীর শাখা স্কলের প্রধান 
শিক্ষক কৈলাস চন্দ্র বনু শ্টামবাজার এ. fe. (এংলো! ভার্ণাকুলার ) স্থল প্রতিষ্ঠা 
করেন | অস্বতলাল ay, অর্দ্ধেন্টু শেখর মুস্তাফী ও ধর্ধদাস wa তিনভ্রনেই এক 
সময়ে এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন | 

ভুবন মোহন নিয়োগী খুব ধনী লোক ছিলেন। Sra অর্থে বর্তমান ৬নং 
fasa Pree মহেন্দ্রনাথ দাসের জমি ভাড়া নিয়ে, এখন যেখানে মিনার্ভা facabra 
আছে সেখানে, গড়ের মাঠের GIZA (Lewis) ধিয়েটারের অনুকরণে গ্রেট ন্তাশনাল 
থিয়েটারের জন্য এক কাঠের বাড়ী তৈরী কর! say এই নাট্যশালার ভিত্তি 
স্বাপিত হয় ২৯৯১৮৭৩ তারিখে ও তাতে প্রথম অভিনয় হয় ৩১।১২।১৮৭৩ 


তারিখের রাত্রে । 
বাগবালারের বর্তমান anA ঘাটের পাশেই ছিল রসিক নিয়োগীর ঘাট | 
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তখন কলকাতার কোনও ঘাটই এই ঘাটের মত সুন্দর ছিলনা | এই ঘাটের 'ওপর 
একটা চাদনী ছিল । সেই চাদনীর ওপর একটা প্রকাণ্ড হলঘর ছিল । রসিক 
নিয়োগীর gaa পর ভুবন নিয়োগী এই হলঘরের মালিক ছন তিনি ১৮৭২ সালে 
এই হলঘরটি অস্বতলাল Ig প্রভৃতিকে ছেড়ে দেন ‘নীল দর্পণ’ নাটক মহড়া দেবার 
জন্য । এই “নীল দর্পণ” নাটক দিয়েই fossa রোডে মধুসুদন সান্যালের (বর্তমানে 
মল্লিকদের ) ঘড়িওয়ালা বাড়ীর বাইরের উঠোন মাসে চল্লিশ টাকার ভাড়া লিয়ে 
৭/১২1১৮৭২ তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। তিন বছর বাদে 
১৮৭৫ সালে কলকাতার পোর্টিকমিশনারর1 গঙ্গাতীনের অনেকগুলি গঙ্গাবাত্রীর 
ঘর ও রসিক নিয়োগীর সেই দোতলা zaga ভেঙে দিয়ে পোর্ট ট্রাস্ট রেলপথ 
তৈরী করেন। 


(৭) ঠাক্‌রবাড়ী ঘাট 
পাশেই পূর্বদিকে ঠাকুর বাড়ী আছে | 


(৮) গোৌোলাবাড়ী ঘাট 
আগে এখানে ধানের গোলা ছিল | 


(৯-১০) কাশীনিত্রের দুটো ঘাট 


কাশী মিত্রের কথ! আগেই বলা হয়েছে | 


০১ থানাবাড়ী ঘাট 


নাম থেকেই বোঝা যায় আগে এর কাছেই একটা থান! ছিল । 


(১২-১৩) ক,মো রটুলীর ছুটে] ঘাচ-_ পুরুষ ও মেয়েদের | i 

কুমোরটুলী বিখ্যাত জায়গা | এখনে! এখানে অনেকঘর কুমোর বাস করে 
ও বিভিন্ন দেবদেবীর মতি তৈরী করে। কলকাতার কালা জমিদার গোবিন্দরাম 
মিত্রের, বনমালা সরকারের, বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও মহামহোপাব্যায় 
Garas সেনের বাস ছিল কুমোরটুলীতে I 


x (১৪-১৫) টাপাতলার দুটো! ঘাট-__ পুরুষ ও মেয়েদের | 


কাছেই চাপা গাছ থাকায় এই ANT | 
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৯৮ এতিহাসিক 
(>>) রথতলার হরচজা মল্লিকের ঘাট hd 
রথখতলা ঘাটের কথা আগেই বলা হয়েছে | হরচক্র qfar কে ছিলেন SI 


লানিনা। তবে এর নামে একটা গলি আছে, গেট! শোভাবাঞার Ito থেকে 


বেরিয়েছে | 


(১৭) €মাহনটুলীর ঘাট 
এ ঘাটের কথা আগেই বলেছি | 


(১৮-১৯) আহিরীটোলার দুটো ঘাট-পুরুষ ও মেয়েদের | | 
এই ঘাটের কথা আগেই বলা হয়েছে | P 
h $ 





(২০) মাণিক বোসের ঘাট 
মাণিক বোসের কথা আগেই বলা হয়েছে | 


(২১-২২) নিনমতলার ছুটে! ঘাট পুক্রষ ও মেয়েদের | 
নিয়তল! ঘাটের কব! আগেই বলেছি | 


(২৩) প্রসম্মকূমার ঠাকুরের ঘাট 
এ ঘাটের তত্বাবধান ঠাকুর এইেটের afgal করেন | 

AWW কুমার ঠাকুরের জন্ম ২১1১২১৮০১ ও YET ৩০।৮/১৮৬৮ তারিখে, 
পাথুরেধাটার দর্পনারারণ ঠাকুরের (১৭৩১--১৭৯৩) পৌত্র ও গোপাীমোহন_} মর 
ঠাকুরের (১৭৬১-১৬1৯1১৮১৮) কনিষ্ঠ পুর গোপীযোহন ঠাকুরের ছয় পুত্র 
VISA, চন্রকুমার, AMFI, কালীকুমার* হরকুমার ও প্রসন্রকুমার I 
গোপীমোহন ঠাকুর স্বৃতাকালে নগদ ৮০ লক্ষ টাকা রেখে যান। এই ঠাকুর 
বংশের নিয়ম এই_এক পুরুষের নাম হবে ‘মোহন’ শব্দ দিয়ে। তার 
পরের পুরুষের ‘কুমার’ শব্দ দিয়ে। প্রসনকুমার শেরবারণ সাহেবের স্থলে ও হিন্দু 
কলেজে শিক্ষা পান 1 ১৮৩১ সালে ‘farra? নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক পুত্রিক! 
প্রকাশ করেন! এ সালেই নিজের নারকোলভাঙ্রা বা Sota বাগানে “‘হিন্বু- 


থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করেন । এইটিই ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকদের প্রথম বে 


নাটযশালা | ২৮/১২1১৮৩১ তারিখে এই থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় শেকাপিয়রের 








গঙ্গার ঘাট দিন 


© ‘জুলিয়াস পিজার' নাটকের নির্বাচিত কয়েকটি অংশ ও ভবভুতির “উত্তররাম5রিত" 
নাটকের উইলসন সাহেবের কর! ইংরেজী Brae | 
HARPIA fey কলেজের গভর্ণর ছিলেন ১৮৩২ থেকে ১৮৫৪ সাল AIF! 
আইন SIN থাকায় সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করেন । অন্রদিনে এ 
আদালতের সরকারী উকিল ও zai ওকালতিতে বছরে ছুই লক্ষ টাকা আয় 
ছিল | ১৮৫০ সালে ওকালতি writ করেন । ১৮৫৪ লালে teada জেনারেলের 
সবপ্রথন ব্যাবস্বাপক সভার সহকারী কেরানী ( Asst. clerk ) নিযুক্ত হন, মাসে 
১২৫০ টাক] মাইনেয়। আইনের অধ্যাপক নিয়োগ করবার অন্য কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে ata: এখনো এ টাকার সুদে ঠাকুর 
J- আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হচ্ছেন | 





কে. সি. এস. আই. উপাধি পাবার পর মহারাজ1 বতীন্দর মোহন ঠাকুর প্রসন্ন 
কুষার ঠাকুরের বৈঠকখানা বা কাছারী বাড়ী ভেঙে ফেলে সেখানে “টেগোর 
FAA” তৈরী করেন ইংরেজ ও ইউরোপীয় রাজপুকষ ও এদেশীয় রাজা, মহা- 
রাজাদের অতিখিশালারপে ব্যবহারের জন্য । 
aaa কুমারের Al উমাতারার Yor হয় ১৮৪৭ স্বটান্দে। তার গে প্রসন্ন 
কুমারের দুই Fp সুর সুন্দরী ও মায়! সুন্দরী ও এক পুত্র দ্রোনেন্দ্র মোহন ঠাকুর 
(১৮২৬-১৮৮৯) SUA! EIAS মোহন fay কলেজে মাইকেলের সহপাঠ 
ছিলেন | Sra gta Bt বলহ্ুন্দরী (১৮৩৩-৫২) মার! গেলে তিনি g? ধর্মে দীক্ষিত 
-Áp za ও রেভারেও কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের SI কমলবণিকে (১৮৩৭-৬৯) 
বিবাহ করেন । এর গর্ভে GITAW যোহনের ছুই পুত্র প্রসন্ন কুষার ও IAT 
মোহন ও তিন কন্তটা_ নিতো ব্রবাল!, নগেন্দ্রবালা (ডাক নাম “বালা” ) ও সত্যোন্দ 
বাল! (ডাক নাম AS) SMA! পুত্র ছাট ও প্রথম কন্যা অকালে মার! MA | 
বেঁচে থাকেন শেষ দুই কন্যা I 
তানেন্দ মোহন বেশীর ভাগ সময় বিলেতে থাকতেন । CHITA থাকতেই 
তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা পাশ করেন । তিনিই প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার । 
১৮৬০ সালের মার্চ মাসে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিষ্টার হিসেবে নাম 
g লেখান। কিন্ত এদেশের আদালতে কখনো ব্যারিষ্টার করেন fai ইংল্যাণ্ডে 
করতেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্তালয়ে হিন্দু আইনের অধ্যাপক ছিলেন | 





১০০ এঁতিহাসিক 


প্রসন্ন কুমার ঠাকুর পুত্র জ্ঞানেক্র মোহনকে খ্বষ্টান হবার পর উইল করে সমস্ত A 
বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন Gaga (দাদ! হরকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র) SUZA ঠাকুরকে €(১৬1৫।১৮৩১--১০1৯।১৯০৮) NIB সম্পত্তি দিয়ে 
যান। পিতার yga পর জ্ঞানেন্র মোহন fais কাউন্সিল ATS লড়ে পিতার. 
উইল অংশত নাকচ করতে APT হন | অর্থাৎ সর্বোচ্চ আদালত স্বীকার করেন 
যে পৈতৃক সম্পত্তিতে জ্ঞানেন্দ্ৰ মোহনের অধিকার আছে fea এই অধিকার তিনি 
ব! তার ওয়ারিশনরা ভোগ করতে পারবেন Alar মোহন ঠাকুরের JIA পর। 
GIIA মোহন JSI মোহনের JSA উনিশ বছর আগে মারা যান। তার তুই 
জীবিত কন্তা তার সঙ্গে লণ্ডনে থাকতেন । তারাও আর পিতৃসম্পত্তি ভোগ 
করতে পেলেন A11 যতীক্রমোহন ঠাকুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন ভার . 
ভ্রাতিষ্পুত্র ও পোহ্যপুত্র রাজ] (MN মোহন ঠাকুরের পুত্র) মহারাজা প্রস্ভোৎ 


কুমার ঠাকুর | 


(২৪) SIIR ঘাট 
কার আছ্যশ্রাদ্ধ হয়েছিল এই ঘাটে জানেন কি.? শিউগ্রসাদ ঝুন্ঝুন ওয়ালার | 





(২৫) জগন্নাথ ঘাট 
এ ঘাটের কথা আগেই বলেছি | 


(২৬) শ্রাদ্ধ ঘাট 
কার শ্রাদ্ধ হয়েছিল এই ঘাটে বলতে পারেন কি? রায়বাহাহুর বিশ্বেশ্বরলাল 


হরগোবিন্দের | 
(২৭) নিমাই মল্লিকের ঘাট 

নিমাইচরণ মল্লিকের জন্ম ১৭৩৬ সালে, মৃত্য ২৪1১০1১৮০৭ সারিখে | বড়- 
বাজারের নয়ানচাদ মলিকের তিন পুত্র গৌরচরণ, নিমাইচরণ ও রাধাচরণ | 
নিমাই চরণের আট পুত্র-(১) বামগোপাল (২) প্লামরতন (৩) AAS, 
(৪) রামকানাই (e) রামমোহন (৬) হীরাপাল (a) স্বরূপচন্দ্র (৮) 
মতিলাল মল্লিক | 

রামগোপাল মল্লিক সি দুরিয়াপটিতে বিরাট বাড়ী তৈরী করেন। এ'র 

বাড়ীতেই হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ ও মেট্রোপলিটন থিয়েটার zali এই 


> 














গঙ্গার ঘাট ১০১ 
-্. খিয়েটারে উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটক কেশব চন্দ্র সেনের দল অভিনয় 
করেন | মতিলাল মল্লিক পারুরঘাটায় বিশাল বাড়ী করেন। এরই দত্তকপুত্র 
agata মল্লিক ৷ স্বরূপচক্্র মল্লিক মুক্তারাম বাবু. স্টীটে রাজা রাজেন্সমলিকের বাড়ীর 
পুর্বে বাড়ী করেন । রামমোহন মল্লিক বাড়ী করেন বড়বাজার ক্রস স্ট্রীটে। 

a নিমাই চরণ মলিক zaa ও জমিক্রমার ফটকণ খেলে তিন কোটি টক! 
রেখে মারা যান। মৃত্যুর পর তার ছেলেদের মধ্যে দীর্ঘকাল মামলা মোকদাম] 
হয় । নিমাই চরণ মল্লিকের কথা afar কোটের ঞ্যাটনা উইলিয়ম হিকির স্মৃতি 
কথায় (memoirs 4) ও gagat afacsa “কলিকাতার কথা, মধাকাণ্ডে নর 
পরিশিষ্টে অনেক আছে । নিমাই মল্লিকের ছেলেদের মধ্যে রামমোহন মল্লিকই 

` 5- সবশেষে মারা ata) তিনি পঁচাশি বছর বেঁচে ছিলেন! তিনি ১৮৫৫ সালে 
পিতার নামে গঙ্গায় এই ঘাট তৈরী করিয়ে দেন । নিমাই মল্লিকের ঘাটকে লোকে 
সাধারণত: শুধু মলিক ঘাট বলে । মল্লিক ঘাটে কলকাতা কর্পোরেশনের অপরি- 
শোধিত গঙ্গার জলের একটি পাম্পিং স্টেশন আছে । প্রথম হাওড়াপুল chat 
করবার সময়ে মলিক ধাটকে খানিকটা দক্ষিণে সরিয়ে আনতে হয়। 


(২৮) গণপৎ রায় কায়ার মেয়েদের ঘাট | 
মারওয়াডী জ্ৈনদের কয়! বলে । গণপৎ ata কে ছিলেন জানিনা | 
(২০) রামচন্দ্র গোয়েক্কার মেয়েদের খাট । 
rd রামচন্দ্র গোয়েক্কার সম্বন্ধে fee? জানিনা ! উপাবি থেকে মনে হয় ইনি 
বিখ্যাত গোয়েঙ্কা বংশেরই একজন | 
(৩০-৩১) ছোটেলালের দুটো ঘাট-_পুরুষ ও মেয়েদের | 
ছোটেলালের সম্বন্ধেও কিছু জানিনা | 
(৩২) মভিশীলের ঘাট 
এই ঘাটের কথা আগেই বলেছি | 
মতিলাল শীলের জন্ম ১৭৯২ সালে 'ও মৃত্য ২৯৫।১৮৫৪ তারিখে । পিত! 
চৈতন্য চরণ শীলের চীনে বাজারে একটি কাপড়ের দোকান ছিল । মতিলাল পাঁচ 
বছর বয়সে পিতৃহীন হন । সামান্য Jagt শিখে পঁচিশ বছর বয়সে ফোট 
উইলিয়ম কেল্লায় কেরানী ও গুদাম সরকারের কাজ পান | এই কাজ করতে করতে 











১০২ এতিহাসিক 


শিশি, বোতল ও ছিপির azami Glas করেন ১৮১৯ ATTA! তাতে অনেক 
টাক! রোজগার করেন। সে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে জাহাছের কাণ্েনের 
মুৎ্সুদির কাজ করে বহু অর্থ উপার্জন করেন । তারপর কয়েকটি ইউরোপীয় 
ব্যবস। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও ধনশালী হন । শেষে জাহাজী কারবারে 
cacy ইউরোপাীরদের সঙ্গে প্রতিবোগীত] করে ধনকুবের হন ও কলকাতায় অনেক 
ভুপম্পর্তি করেন। কলুটোলা স্ট্াটে তার বিরাট বাড়ী । «isa বাজার কিনে 
নেন। মেডিকেল কলেজের হাতার মধ্যে ভার অনেক জমি ছিল | তিনি যেমন 
বড়লোক ছিলেন তেমনি দাতা ও পরোপকারী ছিলেন । ১৮৪২ স্বষ্টাব্দে সম্পূর্ণ 
অবৈতনিক “শীলস্‌ ফ্রী কলেজ” স্থাপন করেন । বহুকাল যাবৎ এটি স্থলে পরিণত 
হয়েছে । ১৮৪৬ সালে হিন্দু হিতাখাঁ বিদ্যালয় ( হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টীটিউশন ) 
ও ১৮৫৩ সালে fay মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রচুর অর্থ ও অন্য সাহায্য 
দান করেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ay তিনি অনেক জমি দিয়ে- 
ছিলেন । বেলঘরিয়ায় 'ও বেহালায় ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালা Coat করিয়ে 
দেন। গঙ্গার এই স্নান ঘাট ত আছেই। 

মতিলাল শীলের হই বিবাহ । প্রথমা পস্ত্রী স্গরতীবাগানের মোহনচাদ দের 
কন্যা নাগরী দাসী । এর পুত্র aera হয়নি_-একটি মাত্র কন্তা। দ্বিতীয়বার 
হুগলীতে গৌরী সেনের বংশের Sa] আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন । এর গর্ভে পাঁচ 
পুত্র ও পাঁচ কন্যা হয়। জ্যেন্ভা কন্যা! রাজরাণীর সঙ্গে জোড়াসাকোর শ্টামলাল 
মলিকের বিয়ে zal taata মল্লিককে Stasia রথচাইল্ড বল! হত । AtS- 
পুকুরের বিখ্যাত বাগানবাড়ী ইনি কেনেন । তৃতীয়? sat গোপালমণির সঙ্গে 
লালমোহন মল্লিকের বিয়ে হয় । আর এক কন্যার বিয়ে হয় অন্বৈতচরণ মলিকের 
সঙ্গে । অদ্বৈত মলিক'ও অগাধ ধনী ছিলেন | 

মতিলালের পাঁচ পুত্রের নাম-(১) Batata (২) patata (৩) 
পান্নালাল (8) গোবিন্দলাল ও (৫) কানাইলাল মলিক। প্রত্যেক Faz 
বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। 





(৩৩) বাবু ঘাট 


আানবাজারের বাবু ASST দাস ১৮৩০ সালে এই ঘাট তেরী করিয়ে দেন | 














a 











গঙ্গার ঘাট ১০৩ 


লোকে এই ঘাটকে নির্মাতার নান বাদ দিয়ে শুধু বাবু ঘাট বলে! MaD দাসের 
জন্ম ১৭৮৮ সালে ও FST ৯।৬।১৮৩৬ তারিখে | রাজচন্দ্র দান ছিলেন জাতিতে 
কৈবর্ত, Aan দাসের (১৭৫৩--১৮১৭) fasta পুত্র ও রাণী বরাসমণির 
(২৭1৯/১৭৯৩-_-২৪।২1১৮৬১ ) Wat | 

রাজচন্দ্র দাসের Sparta, Peay দাস বাশের IIA) করতেন বলে তার 
উপাধি হয় “মাড় । পিতা শ্ীতরাম দাস কাস্টমস হাউসে কাক ও চালের ব্যবসা 
করতেন 1 সোনাই Weta, বেলেঘাট। বাজার ও ভবানীপুরের বাজার বাণী 
রাসমণির সম্পত্তি | 

এই বংশের আদি বাস হাওড়া জেলার খোপালপুর প্রামে ! PBA দাসের 
eit বিন্ডুবাল! দাসী জানবাজারের জমিদার মান্না বাবুদের বাড়ীর বৌ-_অব্রু,র 
সালার স্ত্রী । সেই স্ত্রেপ্রীতিরাম দাস খোসালপুর থেকে ১৭৬৭ সালে ছোট QR 
ভাই asg ও কালীপ্রসাদকে নিয়ে কলকাতায় এসে জানবাজারে পিসীর বাড়ীতে 
আশ্রয় নেন | ১৭৭৭ সালে যুগল মান্নার এগারো বছরের মেয়েকে বিয়ে করে জান- 
বাজারে কয়েকখানি বাড়ী ও ষোল বিষে জমি যৌতুক পান । প্রীতিরাষের প্রথম 
পুত্র হরচন্দ্র দাসের জন্ম ১৭৭৯, FSI ১৮০২ সালে! তিনি নি:সন্তান ছিলেন | 

প্রীতিরাম দাস জানবাজারে ৭১নং ফ্রীস্কুল WIE প্রথম বাড়ী তৈরী FTAA | 
বর্তমান বিরাট সাতষহল বাড়ী_-তাতে ঘর আছে তিনশ--শ্রীতিরাম আরম্ভ করেন 
১৮১৩ সালে । তার মৃত্যুর পর পুত্র রাজচক্র দাস ১৮২১ সালে তা শেষ করেন | 
বাড়ী তৈরী করতে মোট খরচ পড়েছিল পাঁচ লক্ষ টাকা | 

arabe দাসের তিন বিয়ে । প্রথম বিয়ে হয় ১৮০১ সালে | সে BY মার! 
যেতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন পরের বছর (১৮০২) । পলে STS অল্পদিন পরে মার! 
যান। তখন তৃতীয়বার বিয়ে করেন রাসমণিকে ২৩।৪।১৮০৪ ভারিখে। রাসমপির 
গর্ভে রাজচন্দ্রের চার কন্যা! হয়--(১) পদ্মমণি দাসী (জন্ম ১৮০৬) (২) কুমারী 
দাসী € জম্ম ১৮১১) (৩) করুণপাময়ী দাসী (১৮১৬--১৮৩১) ও (5) জগদস্ব। 
দাসী (জন্ম ১৮২৩, বিবাহ ১৮৩২ )। প্রথম কন্যার বিবাহ হয় রামচন্দ্র Wea 
ACH | এঁর বাড়ী সাউথ রোড, ইটালীতে ( এখন Brat সরকার রোড )। 
দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে হয় প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে । এর বাড়া ট্যাডরায়। 
তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যার বিয়ে হয় মণুরামোহন বিশ্বাসের ace fafa ati 








১০৪ এতিহাসিক 
রাসমণির এস্টেটের ম্যানেজার ও ভার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন । সেই eg তিনি 
এদের atga স্টটের বাড়ীতে থাকতেন । এখনে! সে বাড়ীতে Gra বংশধরের। 
বাস করেন। 

রাণী রাসমণি ১৮৩৮ সালে একলক্ষ বাইশ হাজার টাকা খরচ করে রূপোর রথ 
তৈরী করান । নয় লক্ষ trai দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে কালী ও দ্বাদশ শিব মন্দির তৈরী 
করেন | মন্দিরের উদ্বোধন হয় ৩১1৪৫1১৮০৫৫ তারিখে | উদ্বোধনের দিনই ভু লক্ষ 
টাক] খরচ হয়। রাসমণির ছোট মেয়ে জগদন্বার বিয়ে হয় ১৮৩২ সালে । তিনি 
টিট!গড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ করে এক অন্পুর্ণার মন্দির তৈরী করেন ১৮৭৪ 
FICA I 

বাবু রাজচন্দ দাস চৌরঙ্গী থেকে বাবু ঘাট ATS একটি পাকা চওড়া রাস্তা 
তৈরী করিয়ে দেন। প্রথমে সে রাস্তার নাম ছিল বাবু রাজরচন্দ্র WA রোড । তার 
পর হয় অকল্যাণ্ড রোড এখন হয়েছে রাণী রাসমণি রোড | রাজচন্দ্র দাস গঙ্গায় 
দুটি স্বান ধাট তৈরী করিয়ে দেন-একটি বাবু ঘাট, দ্বিতীয়টি হাটখোলার ঘাট | 
১৮৩৪ সালে তিনি ৬৫/২ নং Wis রোডে (নিমতল শ্মশানের ও রাধা মাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে) গঙ্গাযাত্রীদের অন্য একটি ধর তৈরী করিয়ে 
দেন। আর চানক বা ব্যারাকপুরে একটি পুকুর কাটিয়ে দেন যার নাম তাল- 
পুকুর | মৃত্যুকালে atapa বিশাল জমিদারী ও নগদ আটষট লক্ষ টাকা রেখে 
যান। এছাড়া বেঙ্গল ব্যাঙ্কের শেয়ার ছিল আট লক্ষ টাকার ও লোকেদের ধার 
দেওয়া ছিল তিন লক্ষ টাক! | 

রাণী রাসমণি ভবানীপুরের বাজার Sia fasta sata পুত্র যছনাথ চৌধুরীকে 
দিয়ে যান। তাই থেকে সেবাজারের নাম হয়েছে যদুবাবুর বাজার । হিন্দুস্থানীর! 
ও তাদের দেখাদেখি বাঙালীর1ও বলে ভ্বগুবাবুর বাজার | 

aafaa গভর্মেন্টের কাছ থেকে রাণী উপাধি পাননি । তার মা তাকে 
আদর করে রাণী বলে ডাকতেন, তাই তিনি ‘রাণী’! 


(৩৪) পানী ঘাট 
কেল্লার ওয়াটার গেটের কাছেই এই AID | 
(oc) দৈ ঘাট 


কেন এই নাম জালিনা | এই ঘাটে কি কোন সময়ে দৈ বিক্রী হত তাই এই 
নাম? ন! কোনো বিদেশী শব্দ বিকত হয়ে দৈ এ পরিণত হয়েছে? 





we. 














tata ঘাট ১০৫ 

সব ঘাটের কথাই বল! হল । বিরুমলিকের ঘাটের কথাও আগে উল্লেখ কর! 
হয়েছে । এর ভাল নাম বীর gfe মল্লিক । ইনি বৈঝবহদাস মলিকের 
(৮৷১০৷১৭৭৫-১০৷৩৷১৮৪১ ) পুত্র । dagaa তারিখ ২৩৷৭৷১৮৪৯ | 

ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্টাটে পৈতৃক বাড়ীর সামনে এক বড় দোতলা বাড়ী 
তরী করেন | এই বাড়ীর নীচের তলায় ছিল Sta আন্তাবল ও ওপরে বৈঠকপান! | 
এই বৈঠকখানা বাড়ীর পাশে তার বাগান ছিল, তার নাম প্রমোদ কানন । সে 
বাগান রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট ( বর্তমানে কালীক্রষ্ণ ঠাকুর WIG) AA করেছে | 
মনে থাকতে পারে ১৯০৫ সালের ৩১শে আশ্বিন বঙ্গভল্্ষর দিন রবীন্দ্রনাথ সদল- 
বলে গঙ্গা থেকে আজান করে আসবার সমর পথে বীরুমল্লিকের আস্তাবলে তার 
মুসলমান সহিস ও ‘কাচোয়ানদের হাতে রাখী cara দিয়েছিলেন । 

শুধু বাকী রইল রাজা রাজবলভের ঘাট | 

রাজা রাজ্বল্লভের বংশগত উপাধি ony, সরকারী উপাধি ata এদের আদি 
নিবাস হিল হুগলী জেলার arti’ SITS, যে HITT বাগ্মী রাম গোপাল ঘোষের 
বাড়ী ছিল। বাগাটি থেকে এরা আসেন চন্দননগরে । 
চুচড়োয়। তাই এই বংশ চুচড়োর সোমবংশ বলে পরিচিত | 

SRIAS সোম (১৬৬৬-১৭৩৬)-- এর পুত্র মহারাজা জানকীরান সোম 
( ১৬৮৮-১৭৫৩ )। আলির্বদী খা যখন বিহারের নায়েব সুবেদার, তখন ঠিনি 
জানকীরামকে সুবে বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত করেন 1! বাঙলার স্িবেদার 
হওয়ার পর আলিবদা জানকীরামকে মুশিদাবাদে তার নায়েব-দেওয়ান AN At 
উপপ্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন । ১৭৪৯ সালে নবাব তাকে aray উপাধি দিযে 
বিহারের নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত করেন । দিলীর সম্রাট তাকে মহারাজা বাহাদুর 
উপাধি দেন | 

মহারাজ] মাহিন্দবাহাদুর দুলভরাম বা aAlagas (১৭১০-১৭৭০ ) মহারাজ] 
জানকীরামের YD মহারাজ! হ্লভরাম নবাব পিব্াজদ্দোলার ও মীবজাফরের 
উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। একে নবাব আলিবদী খা প্রথমে উড়িষ্যার নায়েব 
সুবেদার পদে নিয়োগ করেন । ১৭৪৯ সালে একে রাজা উপাধি দিয়ে উড়িষ্যার 
সুবেদার নিযুক্ত করেন । পলাশী যুদ্ধের পর হ্লভরাম মহারাজা বাহাদুর উপাধি 


CAA পেকে যান 


পান । ১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে একে মহারাজা 


মাহিন্ বাহাছুর উপাধি পাইয়ে দেন। ১৭৬৬ সালে Ga Gary নবাব সৈফউদৌলাৰ্‌ 





১০৬ ঞতিহাসিক 
বালসা দেওয়ান বা রাজস্ব শ্রী sal পলাশী যুদ্ধের সময় ও তার আগেও g 
হুল ভরাম নবাব সিরাজদৌলার, যীরজাফরের মত, সেনাপতি ছিলেন। নবাবের 
বিরুদ্ধে ক্রাইভকে সাহায্য করার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা 
১৭৬৮ সালে তাকে বাৎসরিক ছুলক্ষ টাক! মাইনে দেন। ১৭৭৫ সালে গভর্ণর 
জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, ভ্যান্সিসাট ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কারণাক 
নিম্নলিখিত অঙ্গীকার পত্রে সাক্ষর করেন :__ 

আমর] বাইবেল pagir বলিতেছি এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে 
অঙ্গীকার করিতেছি যে যতদিন রাজ! দুল ভরামের পরিবারের একজনও জীবিত 
থাকিবে, ততদিন আমরা তাহাদের বংশপরম্পরায় সন্মান ও ভরণপোষণে 
সম্যক AH AT” | | 

মহারাজ] হুল ভরামের পুত্র রাজ] রাজব্লভ (১৭৩১--১৭৭১) নবাব মীরজাফরের 
aga নবীশ' অর্থাৎ প্রধান সেক্রেটারী ছিলেল । নবাব মোবারকউদৌলার রায় 
রায় 1 বা খালসা দেওয়ান (রাজস্বমন্ত্রী ) ছিলেন | 

পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফর areal বিহারের নবাব হলেন বটে feu এক 
বছর যেতে না যেতে ভার মনে সন্দেহ হয় যে মহারাজা gA GIAI তাকে গদীচ্যুত 
করবার SF গোপনে ষড়যন্ত্র করছেন | সেইজন্য তিনি ভুল'ভরামকে হত্যা করবার 
AST করেন। PICSI সাহাযো হুল Sara বেঁচে যান ও প্রাণভয়ে পিতাপুত্রে 
পালিয়ে জলপথে কলকাতায় এসে ইংরেজদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন | 
কলকাতায় তারা আসেন ১৭৫৮ সালের জুন-জুলাই মাস নাগাদ | নবাব মীরজাফর 
তাদের পরিবারবর্গকে মুশিদাবাদে আটক করেন। ক্রাইভের হস্তক্ষেপে Stay 
ছাড়া পান ও ১৭৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তারা কলকাতায় এসে স্বামীপুত্রের 
সঙ্গে মিলিত হন | 

মহারাজ QAR SMT বাগবাজার অঞ্চলে এক প্রাসাদতল্য অট্টালিক। তৈরী করে 
বাস করেন | তার পুত্র রাজা রাজবলভও পিতার সঙ্গে এই বাড়ীতে বাস করতেন | 
কাছেই রাজা রাজব্লভ WIG রয়েছে । আগে রাজ্রাপাড়া লেন নামে গলিও 
ছিল । এখন নেই ! মহারাজ! ছল ভরাম ও রাজা রাজবল্লভের বাড়ীও আর নেই | 
সে বাড়ী ভেঙে ফেলে তার জায়গায় প্রকাণ্ড "নববৃন্দাবন মন্দির’ হয়েছে ১৯৪১ 
সালে! তার নম্বর ১৪, রামকান্ত বোষের স্ট্রীট । 
















a 
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গঙ্গার খাট ১০৭ 

ক্রাজা র্লাজবলভের এক পুত্র ও এক sy ছিলেন। পুত্রের নাম কুমার 
যুকুন্দবল্রভ 1 palba বিবাহ হয় এক মিত্রের সঙ্গে । ভার চার পুত্র হয়__ 
(>) জগন্নাথ প্রসাদ মিত্র (২) কাশীনাথ gam fad (৩) গোকুলনাথ 
প্রসাদ মিত্র (8) গ্োলোকনাথ প্রসাদ fami কুমার মুকুন্দবল্পভের সম্ভানাদি 
ন! হওয়ায় এর বিধবা পত্নী গৌরবল্লভ নামে এক শিশুকে পোষাপুত্র মেন । জগন্নাথ 
প্রসাদ মিত্র পোষ্যপুত্র প্রহণ নাকচ করবার জন্য মকদ্দমা করেন । তিনি প্রথমে 
জেতেন ও মামাতো! ভাই মুকুন্দবললভের সম্পত্তির অধিকারী হন । পরে গোরবল্লভ 
সোম আপীল করে জেতেন ও সমস্ত সম্পত্তি ফিরে পান। গৌববল্লভ 
সোমের'ও কোনও সস্তানার্দি না হওয়ার তিনি কক্সিণীবলভকে পোষ্যপুত্র CAA | 
কুমার রুক্সিণীবল্রভ রাজ! উপাধি পেয়েছিলেন । রাজা কুক্সিণীবলভে এসেই 
মহারাজ জানকীরামের ধার] বোধ হয় শেষ হয় । তারপর Wa কোনও নাম 
পাওয়া যায়না | 

দেখছি, দুটি ঘাটের নাম আমার কাছে গঙ্গার ঘাটের যে আটটি Silas আছে 
তার কোন তালিকাতেই নেই । গেই ছুটি ঘাটের কথা বলে আমার প্রবন্ধ শেষ 
alfy | 

প্রথম ঘাটের নাম আউট্রাম (outram) ঘাট । এই . নামকরণ General 
James Outram-44 স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবার জন্য । পাক RD ও চৌরঙ্গী রোডের 
মোড়ে আগে সেনাপতি আউট্টামের এক VAD তেলোদ্বপ্ত cala মুর্তি ছিল। 
সমস্ত গড়ের মাঠে ইংরেজ রাজ্রপুরুষ কিংবা! সেনাপতির যত মূর্তি ছিল তাদের মধ্যে 
কেউই এই আউট্টামের ysa বারে কাছে CH যতে পারত AL! স্বাধীনতার পর 
সেই জায়গায় বিখ্যাত ভাস্কর vows প্রসাদ রায় চৌধুরী নিমিত মাহাত্ম! গান্ধীর 
মূৰ্তি বসানে! হয়েছিল । সোটি'ও আবার সম্প্রতি স্থানান্তরিত হচ্ছে | 


আউট্রাম ঘাট বাবু ঘাটের দক্ষিণে! রেঙ্গ,নের জাহাজ এই ঘাট থেকে ছাডত 


আবার এই ঘাটে ভিডত। দোতলায় একটি রেস্তর1 ছিল। সেপানে চা, কফি, 


কেক ইত্যাদি পাওয়া! যেত । বহুলোক বিকেলে এই caga ia বসে asia পর 
ঘণ্ট। কাটাত | 

দ্বিতীয় ও শেষ ঘাটের নাম ভক্তা ঘাট । দই ঘাটের দক্ষিণে ছিল । সত্যি 
এখানে কোনে! বাধানে! ঘাট ছিল al! মহারাজ! নামে জাহাজ এই ঘাট থেকে 








১০৮৮ এতিহাসিক 


মাসে একবার শ্বীপান্তরিত কয়েদিদের আণ্ডামানে নিয়ে CAS ও সাজা-কাটা, ছাড়- 
পাওয়া বন্দীদের আণ্ডামান থেকে এই ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে আসত । পায়ে বেড়িপড়া 
কয়েদিদের SH গঙ্গার পাড় খেকে জাহাজ পর্য্যন্ত গোটাকতক SF] পেতে দেওয়া 
হত। কয়েদিদের নিজেদের যোটঘাট নিয়ে সেই তক্তার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে 
জাহাজে চড়তে হত | তাই ঘাটের নাম হয়েছে তক্তা ANB | 




















শ্রীরামপুর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক 


উনিশ শতকের একটি মহৎ প্রয়াস 
সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় 


উনিশ শতক বাংলার জনজীবনে সর্বাস্তক পরিবর্তন সুচনা করে । এই ক্রচনার 
ইতিহাস গঠনে ডাঃ উইলিয়াম কেরী ও শ্রীবামপুর মিশনের ভুমিকা বিশেষ etsek 
পুর্ণ । খ্রষ্টধর্ম প্রচার ও ধর্ষান্তকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে কেরী এদেশে আসেন, * 
কিন্ত জীবন উৎসর্গ করে যান এদেশের কল্যাণের API শ্রদ্ধেয় এন, কে, সিংহ 
বলেছেন, “Satata ঠিক christian Benaras হয়নি । যা হয়তো! মিশন প্রথমে 
আশা করেছিলেন | কিন্ত কেরী ও ভার পরিজন দেখিয়েছেন যে যখন অধিকাংশ 
ইংরেজ শুধু অর্থের লোভে আকুষ্ট হয়ে এখানে এসেছিল, আর ইংরাজ জাতির 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সব সময় উদগ্রীব ছিল, সে ANA কেউ কেউ প্রযাণ করেছিলেন 
) যে মহান আদর্শ তাদের ছিল i” (১) কেনেখ Brera বলেছেন, “AW? ধর্মাস্তরণের 





8 - সংখ্য। অপেক্ষাক্কত ভাবে অন্ন, কিন্ত aatas ক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রভাব ছিল 
ৃ অনেক বেশী” (2) শ্বধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 


এদের সব কল্যাণ মূলক কান্রই স্বাভাবিক ভাবে এই আধার হতে উৎসারিত | সেজন্য 
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[*১৭৬১ সালের ১৭ই আগ Zatoa পলাসপিউরী গ্রামে কেরী জন্মগ্রহণ 
করেন । ১৭৯৩তে ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিনিধি হয়ে তিনি ভারতে আসেন । 
১৭৯৪-৯৯ ATSB মদনাবতাঁতে নীলকুঠির ম্যানাজারনপে অতিবাহিত করেন। 
১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতির সহযোগে শ্রীরামপুর 
মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বছর বাংলা strga প্রথম পুস্তক বাইবেলের একটি 
অংশ প্রকাশ করেন । ১৮০১ সালে ফোট্উইলিয়াম কলেজে বাংলার অধ্যাপক- 
রূপে যোগ দেন এবং পরে সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষার আধ্যাপকের পদেওক্রতী হন। 
বাংল! sty সাহিত্যের ক্ুচনায়, দেশীয় শিক্ষাকে পাশ্চাত্য ধারায় GaS করে 
প্রসারে, সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণে, ভারতীয় ভাষা সমূহের উন্নয়নে ও ভারতে 
আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার সুচনায় কেরী রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় অবদান |] ate 
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১১০ এতিহাসিক 
এদের সব কাজকেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে ধরলে অপক্ষপাত মুল্যায়ন করা যায় 
না। এদের কাজ জনসাধারণের কতট1 মঙ্গল করেছে এবং পরবর্তা কালের 
সমাজ-গঠনে SSB] সহায়তা করেছে তারই ওপর এই মূল্যায়ন সম্ভব । এ সম্পর্কে 
কেশব চক্র সেন বলেছেন, “থান মিশনারীগণ ভারতে মানব কল্যাণমূলক যে সব 
মহৎ কাজে আক্মোৎ্সর্গ করে গেছেন এবং সামাজিক, নৈতিক ও জ্ঞানোন্নয়নের 

ca উন্নতির যা করেছেন তার জন্য বিশেষ স্ততির প্রয়োজন নেই, তা জাতির 
অন্তরে ক্তজ্ঞতার সংগে সঞ্চিভ আছে lo) সমগাময়িক কালে রামমোহন রায়'ও 
মিশনারীদের কল্যাণমূলক কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে অনেকে মনে 
করেন 10৪) এদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন প্রভাতি 
সর্বক্ষেত্রেই সংস্কার, পরিবর্তন ও উন্নয়নের weal হয় এই মিশনের ATATA এবং 
কাজের মধ্য দিয়েই প্রমাণ হয়েছে যে এদেশীয়দের কল্যাণ সাধন করা এদের 
অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল | এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জে, fa, মার্শম্যান বলেছেন, 
“রামপুর মিশনারীরা দেশীয় লোকের দুর্দশ। দুর করা এবং তাদের কল্যাণ সাধনের 
সর্বতোভাবে C5?) করা তাদের FI বলে মনে করতেন !'’(৫) 

মিশনের কল্যাণমূলক কাজগুলিকে নিম্লিখিভ ভাবে ভাগ করা যায়। (১) 
অন্তত! wa করা, (2) শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তা বোধের বীজ বপন করা, (৩) 
সামাজিক অত্যাচার প্রতিরোধ করা (৪) দেশীয় শিল্পকে আধুনিকীকরণে Gas 
করা, (৫) রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ রক্ষার চেষ্টা করা, (৬৩) দারিদ্র ya করা, (৭) কষে 
ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উন্নতি করা ও (৮) AATF সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন করা । 
নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার দ্বার] প্রতিটি ক্ষেত্রে এর! পথপ্রদর্শক স্ষচনাকারী হিসাবে 
বিস্ময়কর ভাবে সফল হন, কিন্ত নানা কারণে এদের অনেক কাজই দীর্স্থায়ী 
হয়নি । ইঙ্গহাম বলেছেন, “alae ভারতীয়দের oa মিশনারীদের অন্তর গভীর- 
ভাবে উদ্বেলিত হলেও, তাদের Aransas ও সীমিত আখিক সঙ্গতির জন্য এদের 
aa দূর করার কোন ব্যাপক প্রয়াস এঁর! করে উঠতে পারেন নি !”'(৬) 
শ্রীরামপুর মিশনারীদের কল্যাণমূলক প্রয়াসগুলির সবচেয়ে স্বপ্রস্থায়ী ছিল আথিক 
দুরবস্থা! দূর করার প্রকল্প সঞ্চয় ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালনা । ভারতে এইরূপ 
প্রচেষ্টা শ্রীরামপুর মিশনই প্রথম করে এবং এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের ও 
উনিশ শতকে এইটি প্রথম প্রচেষ্টা | 
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অভাবের সংগে সংগ্রামে রত পরিবারের astra উইলিয়াম কেরা এদেশের 
বিপুল প্রাচ্যের acg প্রচণ্ড দারিদ্রের রূপ দেখে বিস্মিত ও বিচলিত হন | 
মদনাবতীতে নীলকুঠির ম্যানেজার থাকার সময়ে (১৭৯৪-2৯) তিনি গভীর ক্ষোভের 
সংগে গরীব চাষীদের দুর্দশা ও তাদের ওপর অত্যাচার লক্ষ্য PLAIA I এ সময়েই 
তিনি উপলব্ধি করেন কুষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের উন্নতি ও nafs সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভরশীল কৃষি উৎপাদনের গুণগত ও পরিম্াণগত gaa ওপর । এই বৃদ্ধির 
অন্য যেমন দরকার ofa বিজ্ঞানের উন্নতি ঠিক তেমনি প্রয়োজন দরিদ্র কৃষকদের 
আথিক অবস্থার উন্নতি । তাই এই দিকে সকলের সচেতন YR আকবণ করার 
জন্য এদেশে কষি উদ্ত্িদ ও বনজ বিজ্ঞান চর্চার FNS করান । fea অনুকুল 
পরিবেশের অভাব ও আধিক সঙ্গতির সীমাবদ্ধতার জন্য কষকদের আহিক উন্নতির 
কোন সক্রিয় oe?) তিনি করতে পারেন fa I 
wit আকর্ষণের তিনি চে] করেন | 

তিনি বলেন, 


তবে এদিকে সকলের সচেতন 


“দিনাজপুর জেলার সাবারণ লোক ভীষণভাবে দরিদ্র এবং 
সেজন্য এখানকার চাষীদের চাষের যন্রপাতিও খুব সাধারণ ও অতি শোচনীয় 
অবস্থার। এদের দারিদ্র, কুসংস্কার, অজভ্ঞত1 ও আলস্যের জন্যই কৃষিকাধের 
উন্নতি হয় না । যদি এইগুলি দূরীকরণের কোন উপযুক্ত উপায় করা যার, তবে 
এখানকার কৃষির প্রভূত উন্নতি কর! সম্ভব ।”"(৭) 

অভাবের তাড়নায় জর্জরিত দরিদ্রদের সাহায্য করার ইচ্ছ! তিনি সব সময়েই 
পোষণ করতেন । সঞ্চয় ব্যাঙ্ক দরিদ্রদের সাহায্য করবে জেনেই তিনি এই ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী zal এই ব্যাঙ্কের আদর্শ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এই 
প্রত্যাশ! তিনি বিশেষভাবে করেছিলেন | 

আখিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইউরোপীর ধারায় ব্যাক্কের WHA ১৭৭০ সালে 
হলেও৩৮) দেশীয় শেঠ, পোদ্দার ও মহাজনদের প্রভাব atata অর্থনৈতিক 
অবস্থাকে বহুদিন পর্যন্ত পরিচালিত করে । প্রাচীনকাল হতে এরাই এদেশে 
আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করে এসেছিলেন । সমাজে এরা বিশেষ ARTE 
বলে পরিগণিত ছিলেন এবং রাষ্রশামনের ক্ষেত্রেও এদের বিশেষ প্রভাব ছিল | 
এরূপ দেশীয় ব্যাঙ্কারদের তিন শ্রেনীতে ভাগ কর! যায় 1৯) প্রথমে নগরের 
শেঠ, পোদ্দার প্রভৃতি মহাজন । এদের মধ্যে যারা প্রভূত বিত্তশালী ছিলেন 
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তার! বহিবাখিজ্য, অন্তর্বাণিচ্য, aedaa প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই টাকা খাটাতেন | 
দ্বিতীয়, জেল! পর্যায়ে ছিল বড় মহাজন । দেশীয় ব্যবসা! বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প 
প্রভৃতি এদের টাকার ওপর নির্ভরশীল ছিল । তৃতীয় পর্যায়ে ছিল গ্রামের 
ছোট মহাজন | ছোটখাটো ব্যবসায়ে টাকা খাটানো ছাড়! এরা চাষবাসের 
কাজে বিশেষভাবে টাকা খাটাতেন । জমিজমা বাড়ীঘর, জিনিষপত্র বন্ধক নিয়ে 
চড়া সুদে গরীব চাষী ও অন্যান্যদের টাকা ধার দিতেন | ছোট মহাজনের 
সংখ্যা ছিল প্রচুর । সচ্ছল অবস্থাপন্ন অনেক JTF এই মহাজনী ব্যবসায়ে 
লিপ্ত raa দেশের কষিশিল্পকে বিনাশ করতে এবং গ্রাম বাংলার ga Baty 
বাড়াতে অর্থপিশাচ মহাজনদের ভুমিকা ছিল বিরাট ও ব্যাপক | এদের হাত 
থেকে গরীবদের বাচাবার কোন চেষ্টাই সে যুগে হয়নি । ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
এদেশের শাসনভার হাতে নিয়েই ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক চালু করে নি। প্রথম দিকে 
Slay এজেণ্ট হাউসের মাধ্যমেই কাজ চালাতে! 1 ১৭৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রথম 
ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের নাম IZA ব্যাঙ্ক । ইহা! আলেকজাগ্ডার এণ্ড কোং নামে 
একটি প্রতিষ্ঠানের অংশরূপে স্থাপিত sai এরপর ১৭৯০ সালে বেঙ্গল ANS 
এবং ১৭৯৩ সালে কণাটকে কানা libs ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় । এইগুলি প্রধানত: 
ইউরোপীরদের শাহাযা করতো | ১৮০৬ সালে সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় 
প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল স্থায়ী ব্যাঙ্ক হিসাবে উনিশ শতকের ওপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ।(১০) 


কিন্ত এসব ব্যাঙ্ক বা সরকারের কোন পরিকল্পনাই ছিল না দেশের কষিশিল্কে 
উন্নত করার বা দেশের আখিক অবস্থার উন্নতি করা । কৃষি প্রধান দেশে ব্যাঙ্ক Blas 
উন্নতির জন্য অনেক বড় ভুমিকা নিতে পারতো! GSS দরিদ্র কৃষকদের মহাজন 
ঘাতকের হাত থেকে কিছুট! বাচাতে পারতো | কিন্ত এসব ব্যাঙ্ক সে চেষ্টা করে 
faq | বরং পরোক্ষভাবে মহাজনদেরই সাহায্য করেছে i কোম্পানীর ভুমি সংক্রান্ত 
নান! নীতি এবং মহাজনদের অপ্রতিহত অত্যাচার ভুমিবঞ্চিত কৃষকের হার 
বিপুল পরিমাণে বাড়ায় এবং দেশীয় শিল্পসমূহের ওপর কঠিন আঘাত হানে | 
এ যুগে গ্রামবাসীর grt ক বেড়েই যায় মোটেই কমে না। গ্রাম বাংলার 
প্রতি অবহেলা কেরী গভীরভাবে উপলব্ধি করেন । কিন্ত এদের সাহায্য 
করার সঙ্গতি ভার বা Sia মিশনের ছিল না। তাই এদের আত্মপচেতন করে 
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তোলার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রলারের পরিকল্পনা প্রহণ করেন । কিন্ত এদের 
আর্থিক দুর্গতির কণা তিনি কখনই ভোলেন fa; তাই এডিনবর! রিভিয়ুতে 
গরীবদের জন্য সঞ্চয় ব্যাঙ্কের কথা পড়ে তিনি খুব উৎসাহিত হন এবং এদেশের 
পক্ষে এর উপযোগিত1 বোঝাবার ay facata সীমিত পরিবেশে একটি ছোট 
আকারের সঞ্চয় ব্যাঙ্ক খোলার কথা চিন্তা করেন | 
সঞ্চয় ব্যাঙ্কের উদ্ভব হয় চাচ অফ. স্কটল্যাণ্ডের রেভারেও ডানকানের চেষ্টায় 
১৮১৪-১৫ সালে 10১১) এ সময় এই ব্যাঙ্ক এডিনবর! ও AJID নগরে হড়িরে 
পড়ে | 
| স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে এই ব্যান্কের প্রসার দেখে এডিনবর। রিভিয়ু বিশেষ 
¥ সন্তোষ প্রকাশ করে 10১২) কেরী ও তার AZPI সঞ্চয়ব্যাঙ্ক এদেশের পক্ষে 
খুব উপযোগী বুঝেও প্রকল্পটির ব্যাপক রূপায়ণে Baia হতে ইতঃস্তত করেন 
কারন এ সময় তাদের ওপর দায়িত্বের চাপ ছিল খুব বেশী । তাছাড়া নির্ভরযোগ্য 
সক্রিয় সহযোগীর অপ্রতুলত! ও তাদের পক্ষে বিশেষ অন্বিধাজনক ছিল । 
কোন কোন মিশনারী বরং HA3? হয়েছিলেন। (১৩) এজন্যই বোধ হয় 
তার! সীমিত আকারের সঞ্চয় ব্যাঙ্ক খোলেন, উদ্দেশ্য ছিল কিছু সম্প্রদায়ের 
দরিদ্রদের সাহায্য করা এবং এর উপযোগিতার প্রতি সকলের ye আকর্ষণ 
করা | 
১৮১৯ সালের ১লা মার্চ” শ্রীরায়পুরে এই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক খোল! হয়। এরূপ ব্যাঙ্ক 
rg ভারতে এইটিই প্রখম । ব্যাস্কের উদ্দেশ্য AICA ভন ক্লাক মার্শম্যান বলেন, 
“দেশীয়দের মধ্যে বিশেষ করে দেশীয় খ্র্টানদের মধ্যে পরিশ্রনপ্রিয়তা এবং মিত 
ব্যয় ও সঞ্চয়ের অভ্যাস বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই ব্যাঙ্কের XE 176১৪) এই 
ব্যাঙ্কটির নাম দেওয়া হয় Bank of Savings ( সঞ্চয়ার্থ WS) | ১৮১৯ সালের 
oa! এপ্রিলের সংখ্যার সমাচার দর্পন এই ব্যাঙ্কের পরিচালনার নীতির নিম্নলিখিত 
বাংল! অনুবাদ প্রকাশ করে £--6১) 





শ্রীরামপুর সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক । —> দফা । ১ মাচ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা 

নিরভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে ব্যাঙ্ক শরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে 

টি | কোন ব্যক্তি রবিবার afefae সপ্তাহের কোন দিনে একটাকা ATS রাখিতে 
পারে কিন্ত একটাকার নুন্ত কিম্ব। ভাঙ্গাটাক। রাখ! যাইবে ন! | 





১১৪ এতিহাসিক = 
x 


RAR] এই ব্যাঙ্কে যত টাকা Hye হয় তাহার সুদ দেওয়া যাইবে | 
কোম্পানীর কাগজের উপরে যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে 
না। এবং tapal নয় টাকার হিপাবের বাড়া we দেওয়া যাইবেক না কিন্ত 
বাজার ভাওতে সুদের কষ বেশা প্রযুক্ত গত বৎসরের টাকার সুদ ca BİTS 
দেওয়া যাইবেক তাহা প্রতি বশর ৩০ এফ রেলে প্রকাশ হইবেক | 

৩ দফ1 1 টাকা ন্যস্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তি হইতে কোন পরমিয়ম কিছু 
ASE যাইবেক না এবং যে ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে fea তাহার পুরে 
টাকা রাখে তাহার সুদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলিবেক | 

৪ দফা! | যেটাকা এই ব্যাঙ্কে ন্যস্ত হয় সে টাক! কোম্পানীর কাগজে রাখ! এ 
যাইবেক faa বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে fea অন্য ২ কুঠিতে রাখা যাইবে । যে 4 
ব্যক্তিরা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা ব্যাস্কে ন্যস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক। 
কিন্ত এই ব্যাঙ্কের এই অলভ্বনীয় ব্যবস্থা যে এই ব্যাঙ্কের এক টাকাও 
বাণিজাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক T | 

e দফ1। Bs দেশে এই মত ব্যাঙ্কে যে বিষয় চেষ্টা এই ব্যাস্কেরো সেই 
বিষয় চেষ্টা যে হিসাব এই মত সহজ হয় যে asia কালের ব্যাঙ্কের হিসাব আদি 
কর! যায় এই নিমিত্ত এই ব্যাঙ্কে পুর্ণ মাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসে সুদ দেওয়া 
যাইবে না এবং বত্সরান্তে হিসাবের সময়ে আন ও পাই এর সুদ দেওয়া যাইবে 
না। এবং সুদ কষিলে পাই ধরা যাইবে না | 

৬ দফা! বত্সরাস্তে ৩০ একফরেলে ব্যাঙ্কের হিসাব করা যাইবে । এবং bd K 
সেকালে যে ব্যক্তির নামে যত সুদ হইবেক সেই সুদ আসলের সহিত সংলগ্র হইয়। 
এই gaa উপরে আগামী বৎসরের কারণ Ae চলিবেক | 

৭ দফা | কোন ব্যক্তি সেই ৩০ এফবেল তারিখ অবধি ৩১মে পর্যস্তা এই 
একমাসের মধ্যে আপন টাকার কতক কিম্বা সুদ সমেত সমুদয় বাহির করিয়! 
লইতে পারিবেক এই মাস ব্যতিরেকে অন্য সময়ে পরিবেক না এবং যখন কেহ 
টাকা লইতে চাহে তাহার তিন মাস অপ্রে ব্যাঙ্কে সমাচার দিবেক কিন্তু যদি 
সমাচার দিয়া ছুই মাসের মধ্যে তাহার মন ফিরে . তবে ব্যাঙ্কে Bawa সমাচার 
দিলে তাহার টাকা সেইরূপ ব্যাঙ্কে টাকা পাকিবেক | \ 

৮দফা। ব্যাঙ্ক হইতে কোন লোকেরদের কাছে ভাহারদের নিজ বিষয়ে 
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- ব্যাঙ্কের কোন সমাচার পাঠাইতে হইলে তাহার ডাকের খরচ এই ব্যক্তির নামে 


পড়িবেক | 
» দফা] I সরকার ও মুহুরী প্রভৃতি ও হিসাবের কেতাব ও কাগজ ও অন্য ২ 
যে খরচ ব্যাঙ্কের বিষয়ে হইবে তাহার কারণ শতকরা আদ টাকার হিসেবে প্রত্যেক 
জনের টাক! হইতে ACHAT বাদ বাইবেক | ; 
১০ দফা I ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের হুকুম বিনা কোন ব্যক্তি জন্য ব্যক্তিকে 
ব্যাঙ্কে আপন ন্যস্ত টাকার বরাৎ দিতে পারিবেক না। 
১১ দফা । ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে foun ব্যাঙ্ক হইতে 
ভিন্ন হইলে fan আর কোন নতুন অধাক্ষ ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিলে ব্যাঙ্কের অন্তর্গত 
y লোকেরদের সমাচার দেওয়া যাইবেক I 
ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষের! এই 2 I 
শরীয়ত উইল্যস কেরী সাহেব | 
AAS Seay মার্শমন সাহেব | 
AAS উইল্যম ওয়াদ সাহেব | 
qs অন মার্শমন সাহেব | 
যে ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কে টাক! রাখিতে বামন! করেন তিনি মোং কলিকাত। 
আলেক্সান্দর কোম্পানীর নিকটে টাকা দাখিল করিয়া এই ব্যাঙ্কের ats 
লইবেক |” 

৮ এই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেবার জন্য মিশনারীর] সকলের কাছে প্রচার করলেও 
aT gees মিশন বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের 
বিশেষ আহ্বান জানান । এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের আহ্বান জানানোর প্রসঙ্গে এ র1 
বলেন ধনীদের সঞ্চয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন নেই ! দেশীয়রা হয়তো! প্রথমে এই 
নতুন ব্যবস্থার ওপর APH রাখতে পারবে না, এযাংলে! ইণ্ডিয়ানরা হয়তো! পারবে | 
এদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যাও খুব কম নয় ৷ মিশনারীরা। আশ! করেন সঞ্চয় ব্যাঙ্কের 
সাহাযো অস্ততঃ দরিদ্র এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের দুঃখ YA করতে পারবেন | 
ই, ডি, পট স্‌ কেরীর একটি চিঠির উল্লেখ করে বলেছেন, “এই সঞ্জয় ব্যাঙ্ক প্রধানত 
দরিদ্র ametal ইণ্ডিয়ান সমাজে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়প্রিয়ত। বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য 
স্থাপন করা হয় ।”(১৬) পট্সের এই উক্তিটি পুরোপুরি সত্য নয় । amieta 
ইগ্ডিয়ানদের মধ্যে এরা ব্যাক্কটিকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু 
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মিশনের আশ্রিত গরীব দেশীয়দের জন্যই প্রধানত: 221 প্রতিষ্ঠিত হয়। জন 
মার্শম্যানের উক্তি ছাড়! awa মার্শম্যানের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি চিঠিতে 
দেখা যায় তিনি ছাত্রদের এই ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিত! সম্বন্ধে 
বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন এবং তাদের এই ব্যাঙ্কের সুবিধ। প্রহণের অন্ত আহ্বান 
জ্রানিয়েছেন 10১৭). ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মার্শম্যান লিখেছেন, “ অনিশ্চিত 
ভবিহ্যতের ছ্ুবিপাকের হাত থেকে এই ব্যাঙ্ক রক্ষা করতে পারবে । হঠাৎ 
চাকুরী চলে গেলে, ছোট ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হলে” হঠাৎ FBI হলে 
(at ও ছেলেমেয়েদের ) এবং বদ্ধ হলে এই ব্যাঙ্ক সাহায্য করবে 16১৮) 

ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের কি কি সুবিধা দিতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন A- 
“মিতবারিতা ও ভবিব্যতের পাখের সঞ্চয় উৎসাহ দেবার জন্য are নূন্যতম অর্থ + 
( এক টাক! ) প্রহণ করতে পারে, অর্থ জনা দেওয়া বন্ধ করলে বা' FST হলে সঞ্চিত 
অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে না, উচ্চতম হারে BA প্রদান করতে পারে, এবং আমানত 
কারীকে যখন ইচ্ছা টাকা তুলে নেওয়ার স্থযোগ দেওয়া যেতে পাবে । (১৯) 

ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠা করার উদেশ্য থেকেই বোঝা যায় এ ব্রা এই পরিকল্পনা প্রসার 
করতে আপ্রহী ছিলেন ন, বরং চেয়েছিলেন অপরে এইরূপ ব্যাঙ্ক পরিচালন! 
করার কথা বিবেচনা করুক এব: বাংলা দেশে স্প্রলণানিত হোক এটা ছিল তাদের 
APIS 3511 ক্রেও অফ ই্ডিয়াতে এরা লেখেন, “দরিদ্র দেশীয়দের জন্য সঞ্চয় 
ব্যাঙ্ক অন্তত বাংলাদেশে খোলার কথা বিবেচনা করা অবশ্য কর্তব্য !'’(২০) 

এঁদের মতে এদেশের গরীব সাধারণের পক্ষে এরূপ প্রকল্প বিশেষ উপযোগী. >- 
এবং সঞ্চয় ব্যাঙ্ক বটেনের তুলনায় এদেশে বেশী সুবিধা দিতে পারে কারণ, (>) 
এ দেশে সুদের হার বেশী, বুটেনে যেখানে সুদের হার ৪% এখানে সে জায়গায় 
৮ বা ৯%, (২) এখানে জীবনযাত্রার মান খুব সরল । এখানকার গরীবের 
অল্পে তুষ্ট, তাই তাদের খরচ খুব কম । ওদেশের তুলনায় এদেশের লোকেরা বেশী 
লাভবান হবে i এঁদের মতে, “এদেশীযর়দের মিতবায়ী ও সঞ্চয়ী হতে উৎসাহ 
দিলে শুধু এদের যে অন্ভাব অনটন দূর হবে তা নয়, এদের অনেকেই বেশ সচ্ছল 
হয়ে উঠতে পারে 1" (2d) 

কেরী আশা করেছিলেন এদেশের চিন্তাশীল মনীষীর স্বল্পআয়ের উপযোগিতা > 
বোঝাবার জন্য এগিয়ে আসবেন । কিন্তু দেশীয় সমাজের অনাগ্রহ ও CaN 








| 
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তাকে fafas করে। তবে কেরীর art একেবারে ব্যর্থ হয়নি । লর্ড উইলিয়ম 
AE ১৮৩৩ সালে শ্রীরামপুর সঞ্চয় ব্যাঙ্কের অনুরূপ একটি সঞ্চয় ব্যাঙ্ক কলকাতায় 
স্থাপন করেন 10২২) ১৮২৯-৩০ সালে কয়েকটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের আশিক 
অবনতি ঘটায় কিছুট! অর্থসংকাটের we zai এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পআায়ের 
মাতুষকে আনবিক নিরাপত্ত। দেবার জন্য cafes এই ais খোলেন এবং অল্পদিনের 
মধ্যে এর কাজের উন্নতিও zal ১৮৪০ সালের মধ্যে চলিশ লক্ষের ওপর টাক! 
এই ব্যাঙ্কে SA পড়ে এবং আমানতকারীর সংখ্য! সাড়ে চার হাজারকেও ছাড়িয়ে 
যায় ।(২৩) তবে কলকাতার লোকেরাই শুধু এই ব্যাঙ্কের সুবিধা ভোগ করতে 
পেরেছিল । বাইবের লোক হিসাবে শুধু সৈন্থবিভাগের লোকেরা এর সুবিধা 
পেয়েছিলেন। এই ব্যাঞ্ষের সাফল্যও এদেশীরদের বিশেষ উৎসাহিত করতে পারে 
নি। মহাজনী ঘাতকদের হাত থেকে stata দেশবাসীকে বাচাবার জন্য APA- 
ব্যাঙ্কের মত কোন প্রচেষ্টা সে যুগে হয়েছিল বলে মনে হয় ন! } যদিও কলকাতার 
টি, বি, স্কট কোম্পানীর মত কেউ কেউ সারা ভারতে গরীবদের মধ্যে সঞ্চয় ব্যাঙ্কের 
সুবিধা ছড়িয়ে দেবার জন্য আবেদন পত্র প্রচার করেছিল | ১৮৪০ সালে স্কট 
কোম্পানী যে পুস্তিকা প্রকাশ করে তাতে সঞ্চয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য AICE বলেছে 
“ইহ দরিদ্রদের আজ্বনির্ভরশীল হতে সাহায্য করবে এবং হথটনা, AVBA, মহামারী 
প্রভৃতি দৈব ভুবিপাকের সয় প্রয়োজনীয় আখিক সাহায্য করতে পারে ।” (২৯) 

সে যুগের লোক এই প্রকল্পের প্রতি যতটা ওুদাসীন্য দেখিয়েছে ততোটা ন! 
দেখালে হয়তে। দেশের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেক 
উন্নতি হতে পারতে! । অবহেলিত প্রামও উনিশ শতকের জাগরণের আলোয় 
উদ্ভাসিত হতো । পুস্তিকাটির রচয়িতা fos করেছিলেন কৃষক ও শ্রমিকদের 
Sifts gSa ya করতে পারলে তাদের পরিশ্রমের গুণ ও পরিমাণ বুদ্ধি হবে | 
পুন্তিকায় বলেছে, “দরিদ্রদের অর্থ সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে তাদের পরিশ্রমের মান 
ও গুণ বাড়ালে! যায় এবং উত্পাদন ব্বদ্ধিতে তাদের উদ্ভমও বেড়ে যাবে অনেক 
বেশী 10২৫) 

গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনকে প্রাকুতিক দুখোগ ও মাজষের অত্যাচারের হাত 
থেকে সঞ্চয় ব্যাঙ্ক রক্ষা করতে পারে এই বিশ্বাসে Ales লেখে, “সঞ্চয় ব্যাঙ্কের 
প্রসার দেশবাসীকে দুর্ভিক্ষ ও gafra পীড়ন হতে বাচাতে পারে 1৮6২৬) 

প্রাচুর্ষের মাঝে দারিদ্রই এদেশের সবচেয়ে বড় AWW, কেরীর এই চিন্ত! 
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পরোক্ষভাবে এই পুক্তিকায় প্রতিফলিত হয়েছে । কেরী মনে করতেন দান খয়রাতি 
করে গরীব লোকের ভালো করা যায় না। তাদের ভালে? করতে হলে তাদের 
শেখাতে হবে নিজেদের পায়ে দাড়াতে, আর বিপদ আপদ থেকে বাচবার সঙ্গতি 
জোগাড় করে রাখতে | অজ্ঞতা YA করার সংগে তিনি তাই দারিদ্র দুর করার 
কথাও fos) করেছিলেন | 

আন্তরিক প্রচেষ্টা» tay, ও নিষ্ঠার অভাব মিশনারীদের মধ্যে ছিল ন! 
এবং সঞ্চয় ব্যাঙ্কের স্ষচনাও হয়েছিল উতসাহবাগুক, Gi সত্বেও এরা ব্যাঙ্কটি স্থায়ী 
করতে পারেন নি। পাচ বছর সাফল্যের সংগে পরিচালিত হবার পর ১৮২৪ 
সালে আযানতকারী সকলের গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ করে 
দেওয়া হয় 10২৭) সাফল্যের মুখে এসে ব্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে যাওয়া খুবই ছুভাগ্যের 
বিষয় । আরও কিছুদিন পরিচালিত হলে দেশীয় সমাজের ওপর বোধ হয় কিছু 
প্রভাব বিস্তার করতে পারতো 1 অক্ষমতা নয় প্রতিকূল পরিবেশের জন্যই 
মিশনারীরা ব্যান্কটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন এবং তার বিশেষ কারণ বোধ হয় 
নিম্নলিবিতগুলি :— 

(>) ১৮২১ সালে ফেলিক্স কেরা (ডাঃ উইলিয় কেরীর বড় ছেলে ) এবং 
১৮২৩ সালে মিশনের অন্যতম সংগঠক উইলিয়াম ওয়ার্ডের মৃত্যুতে মিশন পরিচালিত 
কার্ধাবলীর প্রচণ্ড ক্ষতি হর | (২) কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও জন ছাড়া মিশনের 
আর কেউই এব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন 711 (৩) গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ 
বাড়ার সংগে সংগে দায়িত্ব ও কাজের চাপ অনেক বেড়ে যায়। (s) শ্রীরামপুর 
ডেনমার্কের অধীনে, আশিক লেনদেন হয় বেশীর ভাগ শ্রারামপুরের বাইরে তাই 
নানা অসুবিধা দেখা দেয় | (৫) ব্বটেনে wan প্রতিষ্ঠানে আর্থিক দায়িত্ব বহু 
AZIZ ব্যক্তি একত্ৰে প্রহণ করেন ; এখানে সেই দায়িত্ব শুধু তিনচারজন মিশনারীর 
ওপর ছিল । উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও মিশনের কাজের চাপ তখন সবদিক 
দিয়েই বেড়ে গিয়েছিল এবং ওয়ার্ভকে হারিয়ে কেরী ও মার্শম্যান খুবই মুষড়ে 
পড়েছিলেন | তাই একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও এর are বন্ধ করে দিতে বাধ্য 
হন | 

দেশীর সমাজে ব্যাপকভাবে এই ব্যাঞ্ষের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে না পড়লেও ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার এর ধারাটি বজায় রেখে যায় । ১৮৩১ হতে ১৮৬১ সাল 
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উনিশ শতকে ভারতে ইতিহাস চর্চার কয়েকটি দিক 
সুবোধ কমার মুখোপাধ্যায় 


yafaa ভ্ত'নতাপস ভারতপথিক আবুরায়হান আল -fandt একাদশ শতকের 
প্রারন্তে ভারতীয়দের ইতিহাসনোধ ও ইতিহাস চেতনার অভাবের কথ! বলেছেন।১ 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয়দের ইতিহাস চর্চ। সম্পর্কে আল্‌ বিরূণীর মন্তব্য 
সমভাবে প্রযোজা | এই শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয়দের ইতিহাস তত্ব পানা ছিল 
ee Nl এই সময়ে ইউবোপে বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসের 'ও ইতিহাস তত্বের যে নান! 
পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল ভারতে তা একেবারেই অনুপস্থিত । এ সময়ে ভারভীয়র। 
যে সকল ইতিহাস প্রস্থ রচনা করেছেন সেগুলি বিষয় বৈচিত্রো, মৌলিকতায় ও 
গুণগত বিচারে কখনই প্রথম শ্রেণীর রচনা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে না। রচনার 
পরিমাণও যথেষ্ট ani ভারতের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ ও গবেষণার 
Fats ‘এশিয়াটিক সোসাইটির" egag থেকে ! ভারতের ইতিহাস চর্চায় 'ও 
অতীত গৌরব প্রতিষ্ঠায় এই প্রতিষ্ঠানের অবদান সবজনন্বীক্কত । বিজ্ঞানভিত্তিক 
বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনিভর 'ও সমালোচনামূলক ইতিহাগ রচনার সুচনা! এখানেই | ডেভিড 
কফের মতে প্রাচ্যবিদ্যান্সরাগীর] (orientalists) ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের 
... প্রতিহাসিকতা প্রতিষ্ঠায় ও ইতিহাস-চেতনা wees বিশেষ অবদান রেখেছেন 12 
এ ধারণা অনেকাংশে সত্য । ডঃ রমেশ চন্দ মজুবদার এমন মত পোষণ করেন যে 
ইউরোপীয় এঁতিহাসিকদের পক্ষপাতিত্ব ও বিগ্বেষপ্রস্তত মনোভাবের বিরুদ্ধে 
লেখনী ধারণের ইচ্ছা! থেকেই উনিশ শতকে ভারতীয়দের ইতিহাস চচার শুরু 1৩ 
এ মন্তরবো আংশিক সত্য আছে সন্দেহ নেই | প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয়দের ইতিহাস 
জ্ঞান আহরণের প্রবল আগ্রহ ও ইতিহাস চেতনার উন্মেষ উনিশ শতকে ইতিহাস 
চর্চার ass উৎস হিসাবে চিহিত হতে পারে | নবজ্ঞাগরণের ( Renaissance )_ 
yaya হিসাবে এই ইতিহাস চেতনার উন্মেষ | 


প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার agran আসে ইউরোপীয় 
স্ঞান-বিজ্ঞান থেকে | 








যেহেতু বাংলাদেশ ভারতীয় নবজাগরণের পুরোধা এবং 
ইউরোপায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এখানে শুরু হয় সেহেতু বাংলাদেশ ভারতের 





১২২ | এতিহাসিক 
গৌরবোজ্জ্জল অতীত প্রতিষ্ঠায় প্রথম ব্রতী হয়। বাংলাদেশ ইতিহাস we করে y 
নবজাগরণের gaS ঘটিয়ে এবং ইতিহাস চর্চারও, পথ প্রদর্শকের ভুমিকা CAR | 
ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী ইতিহাস চর্চায় প্রথম পশ্চিমী ইতিহাসতত্তের 

মূল সুত্রগুলির প্রচলন করে । উনিশ শতকের ইউরোপীয় ইতিহাস তত্বের মূল 
স্ত্রগুলি_-বিজ্ঞানাশ্ররী বিবর্তনবাদ, বস্তুনিষ্ঠা, পসিটিভিজম, আপেক্ষিকতাবাদ, 
অস্তযু খনত! ( subjectivity ) ও সাম্যবাদ_ ভারতীয় ইতিহাস চচাকে প্রভাবিত 
করতে থাকে । এছাড়া, ইউরোপায় গবেষণা পদ্ধতি ও রচনাশৈলীও যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করে । এ ance ডিরোক্ষিও ও তার অন্ুগাষীদের অবদান শ্রদ্ধার 
ACH স্মরণীয় । ১৮৪০ থেকে ১৮৪৩ সালের মধ্যে কতকগুলি মস্যবান প্রবন্ধের | 
মাব্যমে তারা ভারতে ইতিহাস DEIT এক AAJA স্ুচন। করেন। তারা বহু + _ 
আধুনিক ব্যান ধারণার অ্রষ্টা। ভারতীয় বুদ্ধিলীবিদের ইতিহাস-চেতনার মলেও 

তারা | 

উনিশ শতকের প্রথমাধে ভারতীয় ইতিহাস চর্চা তেমন গৌরবোজ্জ্বল AA, 

আমাদের প্রথমদিককার এঁতিহাসিকরা তেমন যৌলিকতার স্বাক্ষর রাখতে * 
পারেননি | তার! ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ এবং অনুকরণ করে কাদের কর্তব্য 

শেষ করেছেন 1৪ খুব বেশী হলে স্কুল কলেজের পাঠ্য ইতিহাস তারা লিখেছেন | 

এই শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে তাই একখানিও মৌলিক ইতিহাস প্রস্থ চোখে 

ATS না। এই সময়কালকে তাইবলে একেবারেই নিক্ষল ভাবার কারণ নেই | এই 

সময় প্রকতপক্ষে ভারতীয় এ্রতিহাসিকদের শিক্ষানবিসীর সময় | অনুবাদ, সংকলন, টি ` 
qF থেকে শুরু করে ভারতীয়রা বীরে ধীরে ইতিহাস চর্চার একটি বিশেষ রী 
পদ্ধতি ও পথ গড়ে তুলতে থাকেন যা পরবর্তীকালে Bary হয় | এই ভারতীয়দের | 
মধ্যে তিনজন পথিকৃতের নাম উল্লেখযোগ্য | এরা হলেন ভগবানলাল Saray, কু 
ভাওদাজা ও রাক্ছেতদ্রলাল মিত্র । এঁদের মধো প্রথম জন পাওুলিপি ও শিলালিপি i 
সম্পাদনা ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ওপর কিছু মূল্যবান পাণ্ডিত্যপুর্ণ মৌলিক 
প্রবন্ধ লিখেছেন | পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এদের কাছ থেকে আমরা পাইনি । শেষোক্ত 
ব্যক্তি ভারতীয় ইতিহাস চর্চার আধুনিক ইতিহাস তত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, প্রথম 
পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখেছেন । ইউরোপীয় ইতিহাস তত্ত্বের সুশ্মদিকগুনসি তার জানা 
ছিল। তার প্রতিভার স্পর্শে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অনেকগুলি অজানা 











উনিশ শতকে ভারতের ইতিহান চর্চার কয়েকটি দিক ১২৩ 


রহস্যের দ্বারোদঘাটন হয়েছে । Sta cas অবদান ‘উড়িশ্যার পুরাকীতি” (২ A) 
এবং শতাধিক উচ্চশ্রেণীর গবেষণ। প্রবন্ধ পণ্ডিতদের প্রশংসা পেয়েছে 1৫ রবীন্দ্রনাথ 
থেকে ম্যাকমূলার ALY অনেক মনীষী তার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা! করেছেন । 
রাজেন্দ্রলালের stafi হরপ্রপাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত ও বৌদ্ধ AST মন্থন করে 
আমাদের কিছু এতিহালিক উপাদান উপহার দিয়েছেন 1 তার আর একটি অক্ষয় 
কীতি নেপালী পাগুলিপি থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির উপাদান আহরণ । বিখ্যাত 
Sifts ইতিহাস রচয়িতা রমেশচন্দ্র দত্ত এই শভকে তিনখণ্ডে ভারতীয় সভ্যতার 
ইতিহাস” রচনা করেছেন । এই প্রস্থকে ঠিক মৌলিক রচন! বলা চলে না । ভগিনী 
« নিবেদিতা এই গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে ঠিকই বলেছেন লেখক মৌলিকত! চাননি 
ভার উদ্দেশ্য দেশে ও বিদেশে ভারতীয় জাতীয় গৌরবের ব্যাখা] করা le এই 
শতকের আর একজন প্রতিনিধি স্থানীয় বাঙালী ইতিহাসবিদ অক্ষয় কুমার মৈত্র! 
ভার বহু প্রশংসিত “সিরাভুদ্দৌল)” এই শতকের শেষ কয়েকটি বছরে রীতিমত 
আলোড়ন স্থষ্ট করেছিল | রবীন্দ্রনাথ এই ataa ভুয়সী প্রশংসা করেন। কিন্ত 
একথা উল্লেখ করতেই হবে অক্ষয় কুমার যদিও নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছেন তবুও 
তার a2 মৌলিক রচনা নয়।৭ ইংরাজীতে লিখিত geza ওপর ভিত্তি করে এই 
ইতিহাস রচিত | একখানিও মূল উপাদান বা আকর প্রহ্থের স্বাক্ষর নেই তান 
রচনায় | 
মোহাম্মদ লতিফের ‘পাঞ্জাবের ইতিহাস’ ( ১৮৮১ প্রাচীন কাল খেকে ১৮৮১ 
-ঞ ira ACS পাঞ্জাবের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস । এই ইতিহাস apaja লতিফ 
মূলত: ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রন্থসমহ এবং ফাসী ও By ভাষায় রচিত ইতিহাস ও 
আকর গ্রস্থের সাহাযা নিয়েছেন। লেখক পেশাদার ইতিহাসাবিদ aa; ASD 
তিনি ইতিহাসে পাণ্ডিত্য দাবী করেননি । সাধারণভাবে তিনি ইউরোপীয় 
ইতিহাস বিজ্ঞানের মূল তত্বের ace পরিচিত ছিলেন 1 তিনি ইতিহাসবিদদের 
সত্যনিষ্ঠা, বস্তনিষ্ঠা, তথ্যনির্ভরত। প্রভৃতি কয়েকটি গুণের কখা বার বার উল্লেখ 
করেছেন 1৮ এতিহাসিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকাসত্বেও লতিফের 
 স্বর্টিশপ্রীতি এবং সাআাজ্যের প্রতি আনুগত্য সহজেই চোখে পড়ে । ভিক্টোরীয় 
আগের মানসিকতা ভার গ্রন্থে প্রতিফলিত ! পাঞ্জাবের ইতিহাস রচনায় সাধারণ 
ভাবে তিনি সংবেদনশীলতা, বস্তুনিষ্ঠ ও yagla পরিচয় দিয়েছেন । পাঠক তার 
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arz ভারত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবেন | পতলোম্মুখ মুগল সাত্রজ্যের 

পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি সজাগ মনোভাব ও yaya পরিচয় দিয়েছেন | কিন্তু 

শিখগুরুদের চরিত্র চিত্রনে বা শিখ যুদ্ধের বর্ণনায় তিনি ভারসাম্য রাখতে পারেননি 

ব! বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেননি । Sra adai পক্ষপাত দোষে হুট বলে মনে. 
zal তিনি সম্ভবত: এই ধারণা দ্বারা চালিত হয়েছেন যে বটিশভাতি কোনো 

অন্যায় করতে পারে না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের 

অভিযোগ আনা যেতে পারে। উল্লিখিত দোষগুলি থাকা সত্বেও তার রচিত 

‘পাঞ্জাবের ইতিহাস’ উনিশ শতকের ভারভীয় ইতিহাস চচায় একখানি মূল্যবান 

সংযোজন | 








প্রখ্যাত “'বীরবিনোদ* (১৮৮৬) apfasi কবিরাজ শ্যামল দাস মেবারের ইতিহাস Vf 
লিখে উনিশ শতকের ইতিহাস চর্চায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন । পাঁচ. খণ্ডে 
সম্পূণ এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় লিখিত ৷ মেবারের মহারাণার নির্দেশে তিনি এই 
গ্রন্থ রচনার কাজ হাতে নেন। যদিও চারণ পরিবারে তার জন্ম, FTIA দাস 
আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি এবং ইতিহাস তত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । তিনি 
প্রকৃত পক্ষে রাজস্থানে আধুনিক ইতিহাস গবেষণার Fats করেন in তার 
প্রদশিত পথেই পরবর্তীকালে শোৌরীশংকর Dias ওঝা রাজপুত ইতিহাসের 
বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার উন্নতি ঘটান | 

mati ইতিহাসবিদদের মধ্যে তিনজনের নাম করা যেতে পারে । এরা 
উনিশ শতকে ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন । এর! হলেন টা” 
কাশীনাথ faas conte, বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে ও বাসুদেও বামন শাস্ত্রী | 
aca! তেলাঙ্‌ মূলত: প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কতকগুলি বিতকিত সমস্যার 
সমাধানে প্রয়াসী হন । তার প্রবন্ধের বিষয়গুলি শংকরাচার্যোর সময়কাল, 
রামায়ণের প্রাচীনত্ব, গীতা ও উপনিষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ । তার একমাত্র 
এ্রতিহাসিক রচনা] “মারাঠা ইতিহাস থেকে সংকলন? পেশোবাদের অধীনে 
qatata Matias, ধমীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আংশিক পরিচয় দেয় । এই গ্রন্থ 
প্রাথমিক উপাদানভিত্তিক ; নি:সন্দেহে ইউরোপীয় ইতিহাসতত্বের স্বাক্ষর বহন 
করে। এই শতকের শেষ দিকে রাজওয়াড়ে ও বরের Bats, ইতিহাসের আক 
প্রন্থগুলির প্রকাশ শুরু হয়। এই yaa অসাধারণ পরিশ্রমী ইতিহাস-প্রেমিকের 
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সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তার! মৌলিক উপাদান ভিত্তিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করেন 1১০ খবরের মারাঠী ভাষায় লিখিত নানা ফাড়নীশের জীবনী এই 
সময়ে যথে জনপ্রিয়তা অর্জন করে I 

মুসলিম সমাজে নবঙ্জাগরণের Gays সৈয়দ আহন্্দ উনিশ শতকের ইতিহাস 
চর্চায় নিজের স্বাক্ষর রেখেছেন | Sy শিক্ষায় শিক্ষিত সৈয়দ আহম্মদ মধ্যযুগের 
ভারতীয় ইতিহাস চিন্তায় প্রভাবিত। তার ইতিহাস চর্চা নি:সন্দেহে উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত | এই উদ্দেশ্য ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট ধারণা we করা । ইতিহাস চেতনা সাধারণভাবে নবজ্রাগরণের একাট অচ্ছেত্ঠু 
অঙ্গ | সৈয়দ আহম্মদ ইতিহাস চেতনাকে ভার সংস্কার আন্দোলনের উপায় 
হিসাবে দেখেন! BACs লেখ Sta “আসার-উস্‌্-সানাদিদ্‌* (দিল্লীর পুরাকীতি ) 
এবং “ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ সমূহ’ মৌলিক ইতিহাস হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি i 
ইতিহাস হিসাবে aane প্রদ্থবানি fest সার্থক fasta গ্রন্থ বিদ্রোহের 
ওপর সমকালীন ভারতীয়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য লেখ! হিসাবে বিখ্যাত 1১১ এ 
দুখানি ছাড়া তিনি writ ভাষার লিখিত তিনখানি আকর প্রস্থ সম্পাদন! করেন | 
এগুলি হ'ল আবুল ফজলের “'আইন--ই--আ কবরী”, বারানীর “তারিখ ইঁ 
ফিরুত্র শাহী” এবং 'তুজুক- ই জাহাল্পীরি* ( সত্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী )। 
মোহান্রদ যুজিব এই ys ব্যক্ত করেছেন যে তার ‘আসার’ এবং ‘আইন’ তাকে 
পৃথিবীর পণ্ডিত সমাজে উচ্চ স্থান দেবে ।১২ উচ্চ স্বান তিনি পাবেনই একথা 
নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে একথ। ঠিক সৈয়দ আহম্মদ আধুনিক ইতিহাস 
গবেষণা পদ্ধতি ও ধ্যান ধারণার সঙ্গে পত্রিচিত ছিলেন | 

ANISH গোপাল ভাওারকর এই শতকের শেষ দিকে দুখানি মূল্যবান ইতিহাস 
প্রস্থ রচনা করেন। প্রথমখানি দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে 
মুসলমান faga ats) এবং দ্বিভীয়খানি ভারতবর্ষের (যৌধযুগ থেকে গুপ্ত 
matas পধন্ত ) কাহিনী | দুখানি aa? area প্রস্থ ও মৌলিক উপাদানের 
ওপর প্রতিষ্টিত। সেজন্য আজও গ্রন্থ দুখানি অনেক নতুন তথ্য ও তত্ব আবিস্কৃত 
হওয়া সত্বেও জনপ্রিয়তা হারায়নি । ভাগারককব্র Gra ইতিহাসচিভ্তায় জামান 
দার্শনিক- ইতিহাসবিদ লিওপোন্ড ভন র্যাক্ষের অনুগামী ছিলেন বলে যনে FA I 
ব্যান্কের নির্দেশিত পথের কথ! তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন । সেদিক থেকে 
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তিনি পুরোপুরি উনিশ শতকের ইতিহাস চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত 1 ভাগ্ডারকর উনিশ 
শতকের একজন সার্থক ভারতীয় ইতিহাসবিদ 1১৩ 

আলোচনার জন্য যে সব ইতিহাসবিদদের নাম এখানে করা হল Gra এ 
শতকের প্রতিনিধি স্থানীরমাত্র, সবাই নন। wa পরিসরে সকলের আলোচন! 
সম্ভব নয়, BIS নয় । ওপরের আলোচন! থেকে এ শতকের ইতিহাসবিদদের 
ইতিহাস fou, পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা, ইতিহাস তত্বে অধিকার ও অবদান 
সম্পর্কে একটা ধারণ] করা যাবে বলে মনে FAI এ শতকের ইতিহাস রচন! 
সম্ভার পরিমাপে বিশাল নয়, বৈচিত্রেয wana, এবং কিছু কিছু ব্যক্তি বিশেষের 
ABA] হতাশাব্যঞ্সক । প্রায় সমস্ত রচনাই are কেন্দ্রিক, সামাঞ্রিক ইতিহাস নেই 
বললেই চলে এবং আথিক ইতিহাসের স্পষ্ট বারণ তখনও গড়ে ওঠেনি | দাদান্ডাই 
নওরোন্পী ও মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও রমেশ দত্তের আর্থিক ইতিহাস 56I 
কেবলমাত্র শুর হয়েছে | শতকের প্রথমার্ধে প্রায় সমস্ত লেখা অনুকরণ মাত্র ; বেশীর 
ভাগ লেখকের ইতিহাস Sraa ধারণাই নেই । ভাবাবেগ পরিচালিত হয়ে তার! 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির জয়গান করেছেন অথবা ইউরোপীয় লেখক- 
দের ভারত বিদ্বেষের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন ॥ এরফলে AFS ইতিহাস চর্চার কোনে! 
উন্নতি ঘটেনি, বরং ক্ষতি হয়েছে | 

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবস্থার কিছুট? উন্নতি ঘটেছে । কিছু কিছু মৌলিক এবং 
ইতিহাস-বিভ্ঞানসন্পত লেখা চোখে পড়ে। বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান 
ইতিহাসবিদ ইউরোপীয় ইতিহাসতত্ব মন্থন করে নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন এবং 
ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় তার প্রতিফলন ঘর্টিয়েছেন । ভারতীয় ইতিহাস fayi 
আধুনিক বৈল্রানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আমাদের ইতিহাস চর্চা শৈশব 
কাটিয়ে যৌবনে পদার্পন করল এই শতকের শেষে । বুদ্ধিজীবি ভার'ভীয়দের 
ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাসবোধ জাগ্রত zai ইতিহাস দেবী ক্লিও শিক্ষার 
আসন সুপ্রতিষ্ঠিত! হলেন | 


সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ নিদেশ 
>) Edward C. Sachau Alberuni vol, II pp. 10-11. 
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ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির ইতিহাস 
তৃপ্তি চৌধুরী 





ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির 
কাধাবলীর একটি পূর্ণাংগ পর্যালোচনার অভাব অনেকদিনের । সম্প্রতি অধ্যাপক 
বি, বি, মিশরের একটি সুদীর্ঘ তথ্যবহুল প্রস্থ এ অভাব কিছুট। পুরণ করেছে | 
বিবিধ সরকারী ও বেসরকারী উৎস থেকে আহরিত তথ্যে পুর্ণ এই বইটি ভারতীয় 
ইতিহাস গবেষণায় নি:সন্দেহে একটি মুল্যবান সংযোজন | 

সরকারী দলিল, পালামেণ্টারী রিপোট gtts বিভিন্ন রাজপুরুষদের, ও 
কয়েকজন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, fractal ইত্যাদি 
থেকে তিনি বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন | 

প্রথমে, ১৮৫৮ থেকে ১৯০৫ সাল ag রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে 
কংপ্রেসের উদ্ভব, বিকাশ এবং কার্যকলাপের বিশ্লেষণের মধ্যে প্রন্থকারের কয়েকটি 
বিশিই বক্তব্য উপস্থাপিত Fal হয়ছে । তার মতে বৃটিশ শাসন, বিচার ও আইন 
বাবস্থা এদেশে ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর মধো এক নুতন রাজনৈতিক চেতনা এনে 
দেয়। পরবর্তী কালে এই চেতনাই রাজনৈতিক দল গঠনের প্রধান উপাদান 
জোগায় । এ দেশে দল গঠনের ইতিহাস তাই পশ্চিমের চেয়ে ভিন i পশ্চিমের 
রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভব হয়েছিল প্রধানত শিল্প বিপ্রবের পরে, আমলাতান্ত্রিক 
স্বৈরতন্ত্রের সংগে TSA ধনবাদী শিল্পপতি সমাজের সংপ্রামের মাধ্যমে । বুদ্ধিজীবি 
সম্প্রদায়ের কিছু অংশও এই সংগ্রামে শিলপতিদের সংগে যোগ দেয়। শিল্প 
বিপ্লবের বিশেষ কোনো প্রতিফলন ভারতীয় সনাজে দেখা যায়না । ভারতবর্ষে 
নূতন মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ইংরেজী শিক্ষার সংগে সম্পত্তি | ভারতের জাতায় 
কংগ্রেস মূলতঃ এই দলেরই সংগঠন | 

কংগ্রেসের প্রতি gibt সরকারের মনোভাব ও তার কার্ধকলাপ আলোচনার 

The Indian Political Parties. An Historical Analysis of Political টি 
Behaviour up to 1947. Oxford University Press. 1976. pp 644. 
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পর পরবভাঁ অংশে areare a হয়েছে ১৯০৩ থেকে ১৯২৭ সাল পধন্ত অন্তান্য 
রাজনৈতিক দলগুলির (যেন মুসলিম লীগ, fey নহাসভা, লিবারেল পার্টি, wares 
দল এবং জন্থশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি পিপ্রববাদী সংস্থা) গঠন, মুল রাজনৈতিক 
মতবাদ ও জনগণের সংগে তাদের যোগ স্থাপনের প্রচেইা | এই সময় উদার 
নীতির পরিবর্তে এক Ba জাতীয়তাবাদী লীতির সম্প্রসারণের সংগে ভারতীয় 
রাজনীতিতে ধর্ম প্রাধান্য পায় এবং ক্রমে তা সাম্প্রদায়িকতার দিকে মোড় নেয় । 
এর প্রভাব পরে এত প্রবল হয়ে ওঠে যে FÍA পার্টির মত এক ধর্ণনিরপেক্ষ 
আন্তজাতিক দলও একে প্রতিরোধ করতে পারে নি । সাংবিধানিক আন্দোলনের 


খা পথ ত্যাগ করে QZ SAD দল ক্রমশ এক সরকার বিরোধী ভূমিক! গ্রহণ FTA | 








লেখকের মতে এ বিরোধের মূলে ছিল শ্বেতাংগ সরকার ও ভারতীয়দের মধ্যে AF 
বিদ্বেষ । এই বর্ণবিছেষ ও Bat ধীর রক্ষণশীলতার যুগেই cultural revivalism 
এর গোড়াপত্তন ! কংগ্রেসের ICAT SAATTA প্রাধান্তের সংগে সংগে আরো 
হুট ধর্মভিত্তিক দল গড়ে ওঠে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভ11 যুগাস্তর, অন্থশীলন 
প্রভৃতি বিপ্রববাদী দলগুলিতেও ধর্মীয় চেতনা ছিল । ধর্ষের মাধ্যমে জনসাধারণের 
মনের Festa পৌছানোর জন্য এই দলগুলির প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হয় | 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালেই জনগণের সংগে রাজনৈতিক আন্দোলনের কিছুটা 
সংযোগ গড়ে ওঠে । অসহযোগ আন্দোলনকে ভারতের প্রথম গণ আন্দোলন 


এআব্য! দেওয়া হলেও, এই আন্দোলনের বার্ধভার সংগে সংগে গণসংযোগ ন? হয়ে 


যায়। লেখকের বিশ্বাস, কংপ্রেসের ব্যর্থতার সুযোগেই ভারতে কমু/নিই 
আন্দোলন দানা বেধে ওঠে ৷ গান্ধীবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতায় মোহমুক্ত হয়ে 
বহু বিপ্লবী ও বিলাফতপন্থী এই কম্যুনি্ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিক! গ্রহণ করে | 
প্রথম থেকেই এই আন্দোলন গণভিত্তিক ও সাআাজ্যবাদবিরোধী রূপ নেয়। 
SPAT? প্রথম এ দেশে রাজনৈতিক স্বাধীন তার সংগে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
স্বাধীনতার দাবী তোলে (পৃঃ ১৯২) | বিপ্রববাদী ও অখিল ইসলাম প্থীদের 
একত্রিত করে ght বিরোধী এক সাবিক আন্দোলন গড়ে তোলায় রাশিয়' 


সক্ষাসক্রিয়ভাবে সহযোগিত! করে । বৃটিশ, আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান কয়ুযুলিষ্ট 
SK নেতারাও এই আন্দোলনকে প্রভাবিত করে । sapfa আন্দোলনের গোড়া- 


ASAA যুগে প্রস্থকার ইয়োরোপাীয় নেতাদের অঙপ্রেরণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন 
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শী 


বেশী । তার মতে ভারতায় নেতাদের বাক্তিগত ঈর্বাবোধ a উপদলগত স্বার্থবোধ 
বৃহত্তর আন্দোলনের পথে বাধার E করেছিল । yet কম্যুনিষ্টদের নিঃস্বার্থ 
প্রেরণাই এদেশে আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছে (পৃঃ ২১১-২)। 

কমুযনি? চিস্তাধার1 কংপ্রেসকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে । কংগ্রেসের 
বিপ্রববাদীর সাম্যবাদের প্রতি atp? হন। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থভার 
পরে অবশ্য কংগ্রেসের একটি অংশের মধ্যে সাংবিধানিক আন্দোলনের দিকে ঝোঁক 
প্রবল হতে WTF! এরাই ১৯২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্বরাজ দল গঠন করে 
কাউন্সিল প্রবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । ১৯২৩ এর নির্বাচনী সাফল্য কংগ্রেসের 
মধ্যে স্বরাজ দলের প্রভাব বাড়ার । একদিকে se প্রভাব অন্যদিকে ৯০ 
পাম্প্রারিক দলগুলির প্রতিক্রিয়াশীল atait aa বিরুদ্ধে গান্ধী ১৯২৪ টা 
স্বরাছদলের সংগে একটি বোঝাপড়া করেন | 

১৯২০ থেকে ১৯২৭ সালের Aces ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে প্রশ্থকার 
কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন | প্রখমত বামপন্থী ও সাম্প্রদায়িক 
দলগুলি কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হয়। বাংলাদেশে ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস 
বহু সময়ে fey সাম্প্রদায়িক দলের চাপে মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে । এরই 
ফলে এই প্রদেশ দুটিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ চরমে ওঠে! দ্বিতীয়ত এই সময়েই 
স্বরাজ দলের নেতৃত্বে সাংবিধানিক দল গঠনের প্রচেষ্টা সুরু হয় । তৃতীয়ত এই 
যুগে কংশ্রেস সাংগঠনিক ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে একান্তভাবে নিজেকেই জাতির 
প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চার । বহু ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের ae | 
দলেগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া সুরু হলে অন্যান্য দল গুলি বিশেষ করে মুসলীম লাগ 

ংপ্রেল বিরোধী শক্তি হিপেবে নিজেকে সুনংহত করার জন্য উদ্ভোগী হয়। 

১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ এর দশকে রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় সংগঠনের শক্তি 
ব্রদ্ধি ও দলায় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেই] সুরু করে | এই সময় দলীয় রাদ্নীতিকে 
কেন্দ্র করে লেখক দুইটি সামাজিক cata মতপার্থকোযের এক BHR আন্ডাস 
দিয়েছেন । একদিকে উচ্চশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী এবং নুতন প্ুঁঞ্সিপতি 
শ্রেণী বুটিশদের সংগে সহযোগিতার রাজনীতিকে সমর্থন জানায় ; অন্যদিকে নিয়- 
fas ও ক্ৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে PPA প্রভাব বৃদ্ধি পাবার ফলে তার। সাআজ্য-৩৬ | 
বারের সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্যোগী হয়! সরকার প্রথমে কষ ক-শ্রমির্ক = | 
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~ cata অথনৈতিক AII সম্পর্কে হঠাৎ বেন সচেতন হয়ে তা কিছুট1 AMC 
চেষ্টা! করে । ১৯২৬ সালের Royal commission on Agriculture 442 ১৯২৯ 
সালের Royal Commission on Labour এই সচেতন প্রয়াসের একটি প্রকাশ! 
কিন্ত এতেও spf? প্রভাব রোবে ব্যর্থ হয়ে ব্বটিশ সরকার দমন নীতির 
সাহায্য নেয়। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৯) পর থেকেই আমর! এদেশে নব- 
জাগ্রত ifa? শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস দেখতে পাই | 
লেখকের মতে কম্তযুনিইদের প্রভাব বৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী 
শাখাও সরকারী দমননীতিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানায় । ১১৩৪ সালে 
কংগ্রেসের সাংবিধানিক পরিবর্তন ও আইন অযান্ত আন্দোলন প্রত্যাহারের পর 
T সরকারের সংগে নূতন সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা এই পরোক্ষ সমর্থনেরই পরিচায়ক | 
মিশরের মতে নেহেরুর নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশে এই সময় যে কৃষক আন্দোলন ASH হয়, 
তা বহু ক্ষেত্রে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নিলে সন্ত্রস্ত গান্ধী 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির মতামত ছাড়াই এই আন্দোলন তুলে নেন ( পৃঃ ২৯৭-৮) | 
খুসী হয়ে স্বটিশ সরকার ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের ওপর নিষেবান্ভা তুলে নেয় | 
কংগ্রেসের বামপস্থী গোগঠী এই নীতির বিরোধিতা করে । এর ফলেই ১৯৩৪ 
সালে কংগ্রেস সোসালি পার্টির প্রতিষ্ঠা । ১৯৩৭ সালের কিষান সভার afssrs 
ক্রম-বধধমান কয়ানিই প্রভাবের পরিচায়ক । এই বছর থেকেই কযুুনে্ট পাটি 
একটি প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে সংগঠনের কাজে Get zai লেখকের 
&-বিশ্বাস, বাষপশ্থীদের মধ্যে GATAIA বিরোধের সুযোগে PTAA সরকারের কাছে 
বহু স্বিধ! আদায়ের চেষ্টা করে এবং অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থার কোনো! 
পরিবর্তনের সম্ভবনাকে রোধ করে 1 এই মতের সমর্থনে মিশ্র ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ 
সালের মধ্যে কংগ্রেসের ব্রাজনীতির মূল ধারার পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন | 
যে কংগ্রেস ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে ব্রতী হয় সেই কংশ্রেসই ১৯৩৭ 
সালে As স্থানে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠনে অংশ নেয় | 
১৯৩৭ সালে নির্বাচনে সাফল্যের পর কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসেবে নেহেরু 
সাম্প্রদায়িক প্রশ্নকে একটি ‘Side issue’ বলে আখ্যা দিলে লীগ স্বভাবতই Aas 
ও হয়ে পড়ে। তার ধারণা হয় ভারতীয় রাজনৈতিক জগতে একচ্ছত্র প্রাধান্য 
স্থাপন করার UCI? কংপ্রেপ তাকে কোন গুরুত্ব দিতে বাজী ani এই সুনিদিষ্ট 
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অভিযোগই fea] ১৯৩৭ সালের লীগের লক্ষৌ অধিবেশনে এনেছিলেন l 
প্রন্থকারের বিশ্বাস ১৯২১ থেকে কংপ্রেস লীগের প্রতি যে আচরণ করেছে তাতে 
১৯৩৭ সালে লীগের এই ভীতি একেবারে অমূলক নয়। জাতীয় সংগীত হিসেবে 
বন্দেমাতরম গানের এবং জাতীয় পতাকা হিসেবে কংগ্রেস পতাকাকে স্বীকৃতি 
দিয়ে কংগ্রেস নিজেকে জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি বলে মনে করতে সুরু করে | 

সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রামই হচ্ছে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ ACY 
ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির JA ধারা । কংপ্রেন এবং লীগ উভয়েরই প্রধান 
প্রচেষ্টার মুল লক্ষ্য স্বরাজ নয়, নিজ faa দলরাজ স্থাপন | যুদ্ধকালীন জরুরী 


অবস্থায় ভাইসরয় গান্ধী ও fants সংগে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতা . 
প্রার্থনা করলে কংগ্রেস লীগেব্র মতবিরোধিতা প্রকট হয়ে ওঠে | রামগড় অধিবেশনে 


( ২০শে মার্চ, ১৯৪০) কংগ্রেস সাআাজ্যবাদী সরকারের যুদ্ধ নীতির বিরোধিতা করে 
এবং জাতীয় greza ভিত্তিতে পুর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে। অন্যদিকে লীগের 
লাহোর অধিবেশনে (২৩শে মার্চ, ১৯৪০) এই প্রথম ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের 
দাবী FFNS হয়! 

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে বামপন্থী tagfa বিশেষ করে সুভাষ 
বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকের ও কম্যুনিই পার্টির প্রভাব ছিল অনেকখানি । কংগ্রেস 
সোসালি পার্টির নেহেরু ও জয়প্রকাশ নারায়ণও এই সময়ে সরকারের সংগে 
সহযোগিতার পথ ত্যাগে উৎসাহী হয়েছিলেন | গান্ধী এই সময় রাজাগোপালাচারী 


y 








ayt দক্ষিণপশ্থী নেতাদের প্রভাবে বুটশদের সংগে সহযোগিতার কথা 8 


চিন্তা করেছিলেন বলে এই বামপন্থী নেতার! স্থির করেন যেপ্রয়োজন বোধে 
গান্ধীর নেতৃত্ব ছাড়াই তারা সরকার বিরোধী আন্দোলন সুরু করবেন । এই 
সন্রিলিত চাপে কংগ্রেস সরকারের সংগে আপোষের পথ ত্যাগ করতে বাধ্য 
হয়। | 
১৯৩৯ থেকে 782 সালের মধ্যে জনমনে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি“ অনেকখানি বিনষ্ট 
হয় । এর প্রধান কারণ হিগাবে গ্রন্থকার আন্দোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে কংগ্রেসের 
দ্বিধাপ্রস্ত নীতির কথা উল্লেখ করেছেন । কংগ্রেপ কখনো হিংসার কখনো অহিংসার 


নীতি, কখনো সাংবিধানিক, কখনো! আইন ang আন্দোলনের পথ অনুসরণ > 


করেছে | 


| 
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এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রৌপ স্‌ প্রস্তাব এসেছে | কংগ্রেস সেই প্রস্তাব 
অগ্রাহ্য ও করেছে । কারণ যুদ্ধে বুটেনের পরাক্ষয় আসল ভেবে কংগ্রেস সরকারের 
উপর শেষ আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। WY আড়াই বছর আন্দোলনের 
পথ পরিহার করার পর গান্ধী হঠাৎ ভারত ছাড় আন্দোলনের ( ১৯৪২) সিদ্ধান্ত 
নিলেন কেন? গ্রন্থকারেব্র মতে কংপ্রেসের মধো আদর্শগত বিরোধ রোধ করার 
জন্য ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যই তার এই চেষ্টা | 
গান্ধীজীর 'করেংগে ইয়ে মরেংগে’ ধোষণাই এটা স্পষ্ট করে দেয় সম্পূর্ণ অহিংস 
পথে এই আন্দোলন পরিচালন] কর! অসম্ভব | ৪২ এর আন্দোলনে কংগ্রেসের 
ভূমিক! সম্পর্কে লেখকের মনোভাব স্পষ্টতই সহান্ুভুতিহীন | তার মতে জনগণকে 
ক্ষেপিয়ে তুলে কংগ্রেস নেতৃত্ব আইন, শৃঙ্খলার যে চরম অবনতি ঘটায়, তা রোধ 
করার oy বাধ্য হয়েই সরকার দমন নীতি গ্রহণ করে। লীগের তৎকালীন 
ধারণার সংগেও তিনি একমত যে Setar এই আন্দোলন সুরু করেছিল, প্রধানত 
দলীয় প্রাধান্ত AGIA রাখার জন্য, সাআ্াজ্যবাদ উচ্ছেদের জন্য AT | 

এরই পাশাপাশি লেখক ১৯২১ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মুললিম লীগের মূল 
রাজনৈতিক কাধ্কলাপের একটি পর্যালোচন! করেছেন | অসহযোগ 
আন্দোলনের পর সাম্প্রদায়িক atest, ws কিচলুর নেতৃত্বে Tanzeem ও Tableegh 
এর মত উগ্র সাম্প্রদায়িক আন্দোলন, fana চোদ্দ দফা! দাবী ইত্যাদির সংগে 
সংগে তিনি মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে (বিশেষ করে পাঞ্জাবের 
Unionist Partya সংগে লীগের ) রাজনৈতিক মতভেদের কথ! উল্লেখ করেছেন | 
কিন্তু তার মতে ১৯৩৭ সালের পর থেকেই কংপ্রেসের লীগ বিরোধী কার্কলাপই 
পরোক্ষ ভাবে মুললিম সংহতির পথ প্রশস্ত করে । নেহেরুর মুসলিষ জনগণের 
মধ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্ট। এবং পাঞ্জাবে কংগ্রেস-আকালী নেত্রী মুসলিম 
দলগুলিকে আরো কংগ্রেস বিরোধা করে তোলে । এর ফলেই সিকান্দার-ভিন্ন! 
চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম রাজনৈতিক জগতে লীগের একচ্ছত্র প্রাধান্য এবং জিন্নারু 
সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃতি পায় । লীগের সমর্থনে হঠাৎ মুসলিম জনমত এইভাবে বেডে 
ওঠার জন্য ড: মিশ্র কংগ্রেসের কাধকলাপকেই দায়ী করেছেন । ১৯৩৭ সালের 
নির্বাচনের আগে ATS কংগ্রেস লীগ সম্পর্ক অতটা তিক্ত হয়ে ওঠেনি, কিন্ত 
উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস যখন কয়েকজন লীগ নেতাকে দল ভেঙ্গে এসে কংগ্রেস 
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atreta যোগ দিতে বলে তখনই কংগ্রেস লীগ বিরোধ চরমে ওঠে 
(পৃ: ৪২৩-৪ ) | 

প্রহকারের মতে কংগ্রেসের এই আচরণ অত্যন্ত অসংগত । ডঃ আনসারি ও 
মৌলানা আজাদকে মুসলিম ‘show boy’ হিসেবে মাঝখানে রেখে কংগ্রেসের 
লীগের সংগে আলাপ আলোচন! চালানোর চেঃ! fants আরে! SA করে | 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভুযিতে fom কংগ্রেসের সংগে কোয়াপিশনে WAS হলেও 
কংগ্রেস যুদ্ধের পরেই তার হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতে মন্ত্রীসভা ত্যাগ 
করলে, লীগ সেই দিনটিকে ( ২২শে ডিসেম্বর, ‘৩৯) মুক্তির দিন হিসাবে পালন 
করে | এরপরে পাকিস্তান প্রস্তাব অনিবার্ধ হয়ে ওঠে | 

কংগ্রেস ও লাগ ছাড়াও এই প্রন্থে বামপন্থী দলগুলির mataat বিরোধী 
ভুষিকার আলোচন! স্থান পেয়েছে । কংগ্রেসের বামশক্তির নেতা হিসাবে সুভাষ 
বসুর সংগে গান্ধীর বিরোধের কথা সুবিদিত । গ্রগ্রকার নেহেরুর সংগে IRT 
ব্যক্তিত্বের লড়াই এর একটি মনোপ্রাহী ও প্রামান্য বিবরণ ও এই প্রসংগে দিয়েছেন 
(পৃঃ ৪৭৮-৮৯ )। ১৯৩৯ সাল থেকেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে বাম 
একের চে! wei cates এ গঠিত Left Consolidation Committee তে 
arfa? পাটি, কংগ্রেপ স্যোসালিষট পার্টি, ফরওয়ার্ড as, বিপ্রবী স্যোসালিষ্ট পার্টি 
ও র্যাডিক্যাল ডেসোক্রাটিক পার্টি অংশ cal এই বাম TFIIA অন্যতম 
প্রচেষ্টা ছিল কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র সমাজের মধ্যে সাত্রান্র্যবাদ বিরোধী আন্দোলন 
গড়ে তোলা । কিষাণ সভ।, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও ছাত্র ফেডারেশনের মাধ্যমে 
এই সংঘবদ্ধ আন্দোলন বিস্তার লাভ করে 1 সাম্রাজ্যবাপী, gafacaial জনসংগঠন- 
গুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে syfa? পার্টির কৃতিত্ব অনস্বীকার্ষ । ১৯৩৯ সালে 
ইংগ-রাশিয়া চুক্তি সম্পাদিত হবার পরেও কিছুকাল তার! এই মনোভাব বজায় 
রাখে । বাষপন্থায় বিশ্বাসী নেহেরু এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসেন এবং 
কয়ুনি Hibs তাকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানায়। 

হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের পর কম়ানিই পার্টির নীতির পরিবর্তন অবশ্যন্তাবা 
হয়ে ওঠে । সাব্াজাবাদী যুদ্ধকে ১৯৪২ সালে তারা GAJA আখ্যা দেয়। কিন্তু 
Sign সমর্থন জানানো যে সাআজ্যবাদের কাছে আত্বসমর্পন নয় এই কথাটি 
তারা বার বার ধোষণ। করে । ম্বাধীনতালাভের জাতীয় দাবীকে ভারা উপেক্ষা? 
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করে নি। এই পর্যায়ের কমুযুনি্ পাটির কার্যকলাপ গ্রন্থকার অত্যন্ত সহানুভূতির 


AAS বিশ্লেষণ কবেছেন। তার মতে অনযুদ্ধকে সমর্থন জানানোর কারণ | 
ফ্যাসিরাদ বিরোধিতা, জাতীয় আন্দোলনের সচেতন বিরোধিতা নয়। এই 
ফ্যাপিবাদ-বিরোধী নীতি তখনকার ওপনিবেশিক পরিবেশে জনপ্রিয় হতে পারে 
নি। বস্তুত কম্যুনিইরা দেশদ্রোহী আখ্যাই পেয়েছেন । জনগণের মধ্যে তাদের 
প্রভাবও এর ফলে অনেকটা হাস পেয়েছিল | 

কমুুনিষ্ট পার্টির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেল স্যোসালিষ্ট পার্টি কষক-শ্রবিক 
Sta সংগঠনগুলিকে নিয়ন্ত্রণের চে! Se করে |) PIA? আন্দোলন ধ্বংশ করার 
জন্য এই সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য । এবং এতে তিনি 
গান্ধীর aes সমর্থনও পান ( পৃ; ৪৬১৭-৭১) 1 ভারত ছাড় আন্দোলনকে কংগ্রেস 
fa? পাটির প্রভাব বিন করে বাম শ্রকেঃর নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ হিসেবে 
গ্রহণ করে । বামপন্থীদের দুর্বলতার ফলে, লেখকের মতে, সবচেয়ে লাভবান 
হন জওহরলাল নেহেরু । সুভাষ বসুর ভারত ত্যাগ, কম্ুনিষ্ট পাটির জনপ্রিয়তা 
হাস তার ব্যক্তিগত প্রাধান্য বিস্তারের AA প্রশস্ত করে। ১৯৪২ সাল ATs 
এই ভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী ও নেহেকর সাব ভৌম কর্তৃহ থেকে যায় | 

ভাবত ছাড় আন্দোলনের পর রাজনৈতিক আবহাওয়ার অনেকট? পরিবর্তন 
আসে। মুসলিম লীগ ও জিন্নার প্রাধান্ত ব্বদ্ধি পাবার ফলে যুদ্ধোত্তর যুগে কংখ্েস 
লীগ প্রতিদ্বন্বিতা তীত্রতর হয়! এই যুগে কম্যুনিষ্ট পাটির সাংগঠনিক সাফল্য, 
কুষক-শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব বুদ্ধি, এবং আন্তজাতিক সাহ্যবাদের সংগে আদর্শ 
গত সম্পর্ক তাকে করংপ্রেসের অন্যতম প্রতিদ্বন্ব করে ভোলে | ১৯৪২ থেকে ৪৫ 
সাল ALY ক্ষমতা লাভের SP রাজনৈতিক সংগ্রাম মূলত এই তিনটি দলের মধ্যেই 
সীযাবদ্ধ থাকে । এর! ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল এ যুগে সক্রিয় 
ছিল বটে, কিন্ত গ্রন্থকার তাদের কাজে বিশেষ কোনো JAJ আরোপ করেননি | এর 
জন্যে ছুটি ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন । প্রথম, এই দলগুলি নীতির চেয়ে নেতার 
ওপরে জোর দিয়েছিল বেশী; দ্বিতীয়-এই দলগুলির অধিকাংশই ছিল কংগ্রেস 
উদ্ভূত, তাই বহু ক্ষেত্রে তারা কংগ্রেস নির্দেশিত পথেই চলেছে | 

লীগ ও কম্ুযুনিষ্ট পার্টি-__এই দুই প্রধান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কংগ্রেস তার 
অভিযান সুরু করে | লীগের চেয়ে কমুযুনি?ট পার্টিকেই সে প্রবলতর প্রতিছন্বী বলে 
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মনে করে । লীগের সংগে তার বিরোধিতা ছিল সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে, কিন্ত Pfa? 
বিরোধিতার মূল হিল আরে! গভীরে । এই 9? প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্বটশ 
সরকারও এই সময় কংপ্রেকে শক্তিশালী করে তুলতে আগ্রহী হয়। কংগ্রেসের 
সমর্থনে এ মনোভাবের কারণ হিসেবে গ্রন্থকার বলেছেন-ব্ুটিশ পু'জিবাদীরা 
fey প্রধান অঞ্চল গুলিতে অধিক অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন । তাই তারা 
ভেবেছিলেন FUAT YIA হলে তাদের স্বার্থ ya হতে পারে। দ্বিতীয়ত 
কংগ্রেসের FÍR বিরোধী দক্ষিণপহ্থীরা সরকারকে আশ্বাস দেয় যে তারা যে 
কোনে! সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিরূদ্ধে | তাই সরকার মনে করে 
শাসনভার গ্রহণের জন্য কংগ্রেস অধিকতর উপযুক্ত! এইখানেই সরকার ও 
কংগ্রেসের স্বার্থ মিলে যায়। এর পেছনে gbera মুল উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত 
শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত atti) পরবতা কালের দেশ বিভাগই প্রমাণ করে এ 
উদ্দেশ্য সফল হয় ÍA | 
১৯৪৬-৪৭ সালে দেশ বিভাগের ভুমিকা সম্পর্কে আলোচন! প্রসংগে ভারতীয় 
রাজনীতির তিনটি মুল বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়েছে । প্রথম কংগ্রেপ ও-লীগ ছাট 
দলই এই পর্যায়ে তাদের আন্দোলন গুলিকে আরে! ব্যাপক ভাবে জনসাধারণের 
মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে 1 কিন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং শমিক অসস্তোষকে 
তাদের এ কাজে ব্যবহার করার চেষ্টার ফলে দেশের আইন শুংখলার চরম অবনতি 
ঘটে! দ্বিতীয়ত ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে লীগের সাফলোর পর কংপ্রেল ও লাগ 
gib সমান শক্তি হিসেবে মুখোমুখি সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে বিহারে 
বাংলাদেশে, উত্তর প্রদেশে ও পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাংগার JANS হয়। 
তৃতীরত* এই সময়ে আধা সামরিক সেচ্ছাসেবী যুবক সংগঠনের সংখ্য! aa পায় । 
এই সংগঠনগুলি আগেও ছিল, কিন্তু এ সময় থেকে এদের সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রকট 
হতে থাকে । MIAA সেচ্ছাসেবী সংস্্াগুলির সংখ্য।ও ব্বদ্ধি পায় এবং তৎকালীন 
অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপকতর ব্বটিশ বিরোধী কার্ধকলাপে fas 
ZE l 
হিন্দু মুসলিম সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে সাশ্রদায়িক মনোভাব এত প্রবল হতে 
থাকে যে অর্থনৈতিক বা অন্যান্য বিবেচন] সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয় এবং ভারত 
বিভাগ ত্বরান্বিত হয় | 
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৮ 

বইটির শিরোনাম আমাদের ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির একটি 
সধাংগীণ ইতিহাস পাবার আশা জাগায় আমরা কিন্ত এই প্রস্থে প্রধানত কংগ্রেস 
ও লীগের কার্যাবলী ও নীতির আলোচনাই পাই । afa? পার্টির ইতিহাস 
আলোচিত হয়েছে, কিন্তু সোট কেবল তাদের “aston, FFD ও Sta ওপর 
বৈদেশিক প্রভাবের মব্যেই সীমাবদ্ধ ॥ কমুযুনিই পার্টির ইতিহাস এ দেশে বহু 
কষক-শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের সংগে জড়িত, এই আন্দোলনের ইতিহাস 
প্রায় উপেক্ষিত। প্রসংগশ উল্লেখ করা যেতে পারে L. P. Sinha বছর বারে! 
আগে প্রকাশিত ‘Left Wing in India, 1919-1947’ বইতে কমুযুনিই পাটি 
ছাড়াও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি কিভাবে নানা শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে এ 
দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার দীর্থ আলোচনা করেছেন । ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের WANTS DprA পাট প্রধান ভুমিকা নিয়েছে, আর কংগ্রেস 
স্যোসালিই পাটি প্রথম পর্যায়ে কিষাণ সভার আন্দোলন গড়ে তুলছে । সেই সব 
আন্দোলনগুলির কথ! বাদ দিলে রাজনৈতিক দলগুলির ইতিহাস স্বভাবতই 
অসম্পূর্ণ থাকে । | | 

দ্বিতীয়ত, হিন্দু মহাসভ।, ফরওয়ার্ড AF, স্বরাজ দল, ইত্যাদি অন্যান্য 
রাজনৈতিক দলগুলির কথ! এতই সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে যে তাদের রাজ- 


: নৈতিক আচরণ আমাদের কাছে বহু ক্ষেত্রেই স্পষ্ট হয় না। এই সবভারতীয় 


দলগুলি ছাড়! প্রতিটি প্রদেশে অন্ত দলও গড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে বাংলাদেশে 
কৃষক প্রজা পাটি” ও মাদ্রাজে জাস্টিপ পার্টি । আঞ্চলিক রাজনীতিতে এদের 
ভুমিকা খুবই গুরুত্ব পুর্ণ ছিল। এদের কথ! এই বইতে উল্লেখিত হয় নি। 
(সাম্প্রতিক কালে C. Baker এর The Politics of South India, 1920-37 
aq: D. A. Washbrook এব The Emergence of Provincial Politics : 
The Madras Presidency 1870-1920 এই ছুটি বইতে জাস্টিস পার্টির ata- 
নৈতিক অবদানের Wit আলোচনা হয়েছে 1) 

ভারতের এই তিনটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তির ভুমিক! আলোচন! প্রসংগে 
লেখক কংপ্রেসকে মধাভাগে রেখে একদিকে লীগের অন্যদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির 
উৎপত্তি দেখিয়েছেন | ভার মতে কংগ্রেস এই ছুটি দলকেই পরাস্ত করে নিজের 





১৩৮ এঁতিহাসিক 


প্রাধান্ত বজায় রাখতে চেয়েছে আর ক্ষমভালাভের এই তীত্র বাসনাই তাকে অন্ত 
দলগুলির চরম ASIA) করে তুলেছে । এই সংগ্রামে কংগ্রেস প্রধান ভুমিকা 
নিয়েছে বলে লেখক তাকে রাজনৈতিক প্রশ্নের সংগে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন মেলানোর 
দোষে অভিযুক্ত করেছেন | AES এই বইটি পড়ে একট কথ! কেবলই মনে হয় যে 
দল হিসেবে কংপ্রেসের স্বার্থপর আচরণই যেন লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার 
জন্য দায়ী । sway আদর্শগত ভাবে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে থাকতে 
প্রয়াসী ছিল বটে, কিন্ত কংগ্রেন নেতৃত্বের যে বিশিই শ্রেণী ভিত্তি যে 
সামাজিক পরিবেশে এ সংস্থা বেড়ে উঠেছে, তার যধ্েই সামাজিক সংরক্ষণশীলত]1 ও 
সাম্প্রদায়িকতার Te লুকিয়েছিল ৷ বণহিন্পু সম্প্রদায়কে ভারতীয় রাজনৈতিক Y 
জগতে একচ্ছত্র অধিকারী করার প্রচেষ্টাও এ সান্প্রদায়িকতাকে পুট করেছে 
(4: ৬৪৩) | লীগ এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানায় বলেই কংগ্রেসের 
সংগে তার দ্বন্দ অনিবাধ হয়ে ওঠে । লেখকের মতে faata মত জাতীয়তাবাদী 
নেতা পরবতাঁকালে তীব্র সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছেন কতশ্রেসেরই আচরণে । দলীয় 
স্বার্থরক্ষার acy সাম্প্রদায়িক সমস্তাগুলিকে উপেক্ষা! করে কংগ্রেস বহুক্ষেজে লীগের 
শংকার সৃষ্টি করেছে | কংগ্রেসের যুটিমেয় কয়েকজন দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে 
তিনি সাম্প্রদায়িকতার দোষ দেখতে পেয়েছেন । কিন্ত Perga নীতিগত ভাবে 
পাম্প্রদায়িকতাব্র উর্ধে থাকার প্রচেষ্টায় যে ক₹তিত্ব দেখিয়েছে, সাম্প্রদায়িক ত1 এড়িয়ে 
চলবার ay যে ব্যবস্থা নিয়েছে তার উল্লেখ তিনি কোথাও করেননি । গান্ধী Sey 
নেহেরু-_ যার বহুলাংশে কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণ করেছেন, কাদের বিরুদ্ধে তিনি 
কিন্ত সাম্প্রদায়িকতার কোন fafa? অভিযোগ আনতে পারেননি । তবে কিভাবে 
তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ভারত বিভাগের 
পথ প্রশস্ত করে? বস্তুত এই বইটি থেকে মনে হয় গান্ধী ও নেহেরর মত 
ক্ষমতাপ্রিয় ও সুবিধাবাদী নেতা ভারতের রাজনীতিতে কখনও আসেননি এবং 
ভারতীয় রাজলীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সংক্রমণের জন্য তারাই মূলত দায়ী । 

এ কথ] অনম্বীকার্ধ যে কংগ্রেস বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সত্যিই একটি জাতীয় 
দলে পরিণত হয়েছিল | অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড় আন্দোলনের | 
মাধ্যমে সমগ্র জাতির মধ্যে সাড়া জাগানোর প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্তু আংশিক Boye 
গান্ধীর প্রাপ্য । অন্যদিকে বিশ্বরাজনীতিতে সমাজতস্বের যে দোয়ার সেই সময়ে 














ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির ইতিহাস ১৩৯ 
< উঠেছিল, তার ঢেউ Praa স্পর্শ করেছিল প্রধানত নেহেরুর প্রচেষ্টাতেই | 
গণআন্দোলনগুলি সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে ওঠেনি, বা ভারতীয় রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রী 
আদর্শ স্থায়ী হয়নি বটে, fen নূতন আদর্শবাদে কোনো একটি সংগঠনকে প্রভাবিত 
করা বা ভারতের মত পশ্চাৎপর দেশের উপনিবেশিক পটভূমিতে সাধারণ মানুষকে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোবী করে তোলার মধ্যে যে কৃতিত্ব আছে সেই কতিত্বটুকুও কংগ্রেস 
নেতাদের দিতে গ্রন্থকার অনিচ্ছুক | 
কংপ্রেস সমপ্র ভাতির নয় একটি সীমাবদ্ধ সামাজিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান মাত্র এই 
বিশ্বাসই গ্রশ্থকারের এই অনীহার প্রধান কারণ । 
ভারতের জাতীয়ত'বাদ ও কংগ্রেসের ভুমিকা সম্পর্কে তার অভিমত অনেকটা 
কেমত্রিজের ভারতীয় ইতিহাসবিদদের একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠির মত ! শীল-জনসন- 
 শ্যালাহারের এই গোষ্ঠি সাম্প্রতিককালে ভারতের জাতীয়তাবাদেব্ ইতিহাস সম্পর্কে 





অনেক চমকপ্রদ তথ্য আমাদের পরিবেশন করেছেন । এদের মুল কথা 


জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা যা বুঝি তার ব্যাপক উন্মেষ ভারতে কোনোদিনই 
হয়নি । এতকাল এতিহাসিকর! পশ্চিমী সাআাজ্যবাদের সংগে ভারতের 
জাতীয়তাবাদের যে সংগ্রামের sai লিখেছেন, তা বহুলাংশে ভিত্তিহীন! এই 
ধরণের,.সংপ্রাম ভারতে কোনোদিন হয়নি । বরং ইংরেজী শিক্ষিত ‘এলিট’ csr 
এবং তাঁদের সংগঠন কংগ্রেস ক্ষমতালাভের আশায় বিদেশী সরকারের সংগে 
সহযোগিতা করেছে । পরে তাদের সংখ্যা বেড়ে যাবার ফলে সরকার 
prm তাঁদের দাবী পূরণে অণমর্থ হয় Sta তার! সরকার বিরোধী হয়ে ওঠে | 
এই gptfacardy মনোভাবকেই আমর! জাতীয়তাবাদী মনোভাবের 
সংগে অভিন্ন বলে মনে FAI ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো! 
সর্বভারতীয় চরিত্র বা এর পেছনে কোনো আদর্শবাদ বা মহান প্রেরণা এর! 
খুজে পান fal এদের সকলেই মোটামুটি একমত যে এই আন্দোলনে 
জনসাধারণের ভুমিক নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর । এমন কি অসহযোগ আন্দোলন ও 
ভার পরেও এই মূল সুর আমর] পেয়েছি Judith Brown এর বক্তবো (Gandhi's 
Rise to Power : Indian Politics 1915—1922 ) 1 তার acs অসহযোগ 


n আন্দোলনের সময়েও রাজনৈতিক চেতনা ভারতে একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই 


4. সীমাবদ্ধ ছিল । ওই আন্দোলন তাই জনগণের হয়ে উঠতে পারে নি। এর অবশ্য 
উল্লেখযোগা ব্যতিক্রমও আছে । সম্প্রতি কেমত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই D. A. 


. À 
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` Fi Washbrook এবং JFS রায় তাদের গবেষনায় মাদ্রাজে ও বাংলাদেশে অসহযোগ r 
আন্দোলনের সময় জনসাধারণ কি বিপুল ভুমিকা গ্রহণ করেছিল, তার RYS 
আলেচন] করেছেন | 

অধ্যাপক মিশ্র ঠিক একই ধরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন | ভারতের সব 
রাজনৈতিক দল গুলি “এলিট প্রভাবিত’ এবং একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক ধারায় বিশ্বাসী 
ছিল বলে জনমনে কোনে! সাড়া জাগাতে পারেনি । 

এলিট প্রভাবের ওপর এতট! গুরুত্ব দেবার কারণ এই যে কেনত্রিত্জ এতিহাসিক 
গোষ্ভীর মতই গ্রন্থকার শুধুমাত্র ‘এলিটদের’ কার্যকলাপ সম্পর্কেই তথ্য আহরণ 
করেছেন | এদের বাইরে যে বিশাল জনগণ জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, যে 
বহ ক্ষকবিদ্রোহ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপ নিয়েছিল তাদের কোনো গুরুত্বই তিনি” 
দেন নি । রাজনৈতিক দলের ইতিহাস লিখতে গিয়ে কোনো সমসাময়িক সংবাদপত্র 
সাময়িক পত্র, সমিতি, সভার কার্যবিবরণী, আঞ্চলিক সাহিত্য না পড়ে fea 
সরকারী দলিলের ওপর এতটা নির্ভরশীল হলেন কেন ? 





সরকারী অভিমতও তিনি বহক্ষেত্রে প্রহণ করেছেন নিবিবাদে 1 “ভারত ছাড়’ 
আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের বিরূপ মনোভাব তাকেও প্রভাবিত করেছে। .তিনি 
সব্রকারী দমননীতিকে যেন সমর্থন করেছেন (পৃঃ ৩৯৩-৪) 1 আইন শৃংখল! ভংগের 
অপরাধের অভিযোগ তিনি কংগ্রেসের বিরদ্ধে এনেছেন, কিন্ত PUAA দলকে 
নি:শেষ করে দেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন নীতি ca চরম আকার ধারণ 
করেছিল, তার সমালোচন1 এখানে অনুপস্থিত । সরকারের এই দমননীতির ও 
সরকারী অত্যাচারের বিশদ বিবরণ আমরা! পাই F. G. Hutchins এর Sponta- 
neous Revontion এ | 

কংপ্রেসের রাজনীতির বিরুদ্ধে তার প্রধান অভিযোগ যে দলগত প্রাধান্য স্বাপন 
করাই তার একমাত্র উদেশ্য ছিল । feu পুণিবীর সব দেশের, সব যুগের 
রাজনৈতিক দলগুলি কি এই প্রাধান্য বিস্তারের সংগ্রাম করেনি? একটি রাজনৈতিক 
দলের প্রধান ভূমিকাই তে]? এই । এই দলীয় প্রাধান্য তার] কেন বিস্তার করতে 
চেয়েছে, গ্রন্থকার কোথাও তার কোনে! ব্যাখ্যা করতে চাননি । শুধু কি ব্যক্তিগত 
স্বার্থসিছ্ির জন্যে ? না! বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থরস্ষার জন্যে? বহু A 
বছরের পরাধীনতার পর বিদেশী শক্তির ste থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার অন্তু 
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কার্নকাতার ইতিহাস গ্রন্থমাজ? 

কলকাতার পথঘাট ও পুরোনো বাড়ী, মন্দির মসজিদ গীর্জা ও সমাধিক্ষেত্র 
আমাদের কৌতুহল জাগায় । wy বাড়িঘর নয়, এই শহরের বিশিষ্ট মানুষদের 
চিন্তাভাবনা ও বিচিত্র কাজকর্ধ সম্বন্ধেও আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন ANR |I 
অথচ আজও এই বিস্ময়কর শহরের ইতিহাস লেখা হয় নি। কলকাত। বিষয়ে 
যিনি সবচেয়ে বেশি খবর রাখেন সেই আশ্চর্য লেখক রাধারমণ মিত্রের রচন!' দিয়ে 
শুরু হচ্ছেঃ কলিকাতা হুতিহাস গ্রন্ছ মালা 





১ রাধারমণ মিত্র গঙ্গার ঘাট 
২ শ্রীপাচ্ছ অন্ধকুপ হত্যা 
৩ নিমাই সাধন বস্ত্র ডেভিড হেয়ার 








গ্রাহকদের প্রতি 

অনুগ্রহ করে ১৩৮৪র (১৯৭৭-৭৮) এতিহাসিক-এর NAF | 
মূল্য ১৫-০০ টাকা এখনই মনি অডার করে কাধালয়ের 
| ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন | 





সম্পাদকমও্লা, এঁতিহাসিক 

















l কলকাতা কালে কালে 
১৮০০ সাল । নত্ুলসশতাকব্দী । নতুন কদমে এগিয়ে GLATE কলকাতা 
মব জাগরণের দিকে । হিন্দু কলেজ, ইয়ং বেঙ্গল, সতীদাহ আন্দোলন, 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিধব!-বিবাহ, শ্রী-শিক্ষা, এসবই এ afea 
চলার এক একটা দিকৃচিহ্ । সিপাহী বিভ্রোহের শেষে 

কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় । তারও আগে কর্পোরেশন ॥ কল টিপলেই জল । 
রাস্তায় রাস্তায় বাতি । দিনে দিনে বেড়ে চলেছে কলকাতার জনপদ 

এবং জনতা । কিন্তু সে তুলনায় বানবাহন কই ? ১৮৭৩ । এল ঘোড়ায়-চানা 
ট্রাম । শিয়ালদহ থেকে catatata ডিডিযে ডালহেোঁসী স্কোয়ার 

পেরিয়ে Bie রোডের দিক পর্যন্ত তার গতি 1 ১৮৮০ থেকে সারা শহর |S 
তার আসং-যাওয়। ৷ CAZ- তখন এই জনবহুল শহরের সবচেয়ে 

জনপ্রিয় যান । এত অগ্রগতি সত্বেও গত শতকের কলকাতার জীবনযাত্রার 


© PASS! নতুন কনে 








গতি ছিল মন্থর । আজকের মত এমন eS এবং ছার নয় ॥ 

আজ গভির মন্থরতা মানেই প্রগতির মৃত্যু । অথচ সেই গতির পথে 

fry অনেক । সংকীর্ণ সড়কে সবেগ এবং স্বচ্ছন্দ অভিযান NAST | 
কলকাতার মানচিত্রে ভূগর্ভ-রেলের আবির্ভাব তাই আজ 

একান্তই জরুরী । আমাদের রাস্তা y rS হবে । ফলে কিছুপথ কিছুদিনের 
অন্যে হয়তো হয়ে উঠবে চলাচলের পক্ষে BAA । ব্যাহত হবে অনেক 
যোগাযোগ । কিন্ত জনসাধারণের সন্গদয়তা এবং ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের শ্রম 
এবং অধ্যবসায় যুক্ত হয়ে মাটির তলদেশে যে পরিকল্পনাকে 

প্রাণ দেবে, সে শুধু একটি AYA বান নয়, নতুন জীবন-ছন্দের প্রতীক | 












সেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট ecw রেল ওয়্রেজ) 
হি কলকতার নতুন মানচিত্র ব্রচনায় ভুগর্ড- বরে 
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॥ পোষ্টকার্ডের দাম পনের পয়সা ॥ বিফলে মুল্য ফেরৎ ॥ 


জমা] খরচের হিসাব লেখেন না কোন সংসারী £ কোনও না কোনও সময় £ 

প্রায় সবটাই গড়মিল থাকে, কোথাও গৌক্রামিল আর কখনও বা হুইয়ে দুইয়ে 
চার হয়েযায়। 

কলকাতার জম! খরচের হিসাবট। ঠিক তেমনি একপেশে । খরচের বহরটাই 
বেশী, আমদানী p-p i 

সেই যে বলেনা, “জল ঢালি ফুট! পাত্রে-.......----"' কৃত জল DATIN ? 
রাক্ষুসার ক্ষুধা মেটান কি জলের Fie ? 

সি, এম, ডি, এ নামক ca সংস্থাটি এখলো কলকাতা উন্নয়নের “hara” 
নেমেছেন বলে অনেকে মনে করেন তাঁদেরকে প্রশ্ন, কলকাতার সর্বগ্রাসী 
ক্ষুধা মেটাতে কত সোন! ডাদী দরকার ? আড়াইশ" কোটি টাক! নাকি খরচ হয়ো 
গেছে, কি হল তাতে? 

ফিরিস্তি টানবার দরকার নেই, আবার কারও সংসারী হয়ে জমা-খরচের হিসাব 
মিলাবাবও দরকার নেই । রাম gta, ata হাফিজ, রহিম অথবা রাম STANN, 
হকুমাদদের তিনজনের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেই সে বলে দেবে তার ডের! 
ব1আন্তানা অমুক aw | অর্থাৎ তিনজনের একজন বস্তীবাসী । এখন এই সব বস্তীতে 
বিনামুল্যে যাতে খাবার জল, পাকা রাস্তা, পাক! পায়খানা] এমনকি বিজলীবাতি 
পৌছে দেওয়া যায় তাহলে কি কেউ “বিফলে মূল্য ফেরৎ” গ্যারান্টি চাইতে 
পারে? নাকি কেউ কৈফিরৎ চাইতে পারে যে ফুট! পাত্রে কেন Ba টাল! 
হচ্চে ? বাঙালীদের জিভ স্বাদে এবং শব্দে একটু রসালো, কাজেই সি, এম, ডি, 
এ-র ভাগো বেশ কিছু নরম-গরন, মিঠে-কড়! ঠাট! জোটে । 

কিস্ত একটা acta জবাব কেউ দিতে পারেনি । সেটা হল কলকাতা কি 


আজকের শহর ? না, ন! CHIA চার্ণক থেকে আরম্ভ করে ৩০০ বছরের ইতিহাস 


শুনতে চাইছিন1। 

কিন্ত আনরা যারা মনে করি যে কলকাতার সামনে তিনশ’ কেন, তিন লক্ষ 
কেন, তিন কোটি বছর আছে? 

কাজেই কলকাতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে, চলুক কিছু কাজ । কাজটা 
কি হচ্ছে বিজ্ঞাপন দিয়ে পয়সা খরচ করে fa, এম, ডি, এ কাজের ফিরিস্তি দিতে 
চায়না । যদি কারও আগ্রহ থাকে, পরসা খরচ করুন । পনের পয়সা একটা 
পোইকাডের RTT | 

কলকাতার দাম কত? 
জনসংযোগ-- 


fa, এম, ডি, এ, 
FAFTS] ৭০০০১৭ 
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যেখানেই থাকুন কাছাকাছি ইউকো ব্যাঙ্কের শাখা নিশ্চয়ই 
পাবেন | এখানে এলে AMS পারবেন, সঞ্চয় কতো সহজে 
E E হতে পালে সারা দেশ 

জুড়ে ইউকোব্যাঙ্কের শাখা 

, a a SSCA, আপনার APH 

ey ee ET HE যেখানে বেড়ে ওতে । 

z জজ a । ই উক্কো ব্যাঙ্কে আপনার 
সাদর নিমন্তণ_ 








বিশদ বিবরণের জন্য 
রর যে কোন শাখায় চলে আসুন I 


কমাশিয়াল ae 











এ fs a সি ক পুস্তিকা মা A 
স্বাস্ানতার পর Sela দশক শেষ হতে চলল । আজও ভারতে ইতিহাস BB'S | 
| প্রধান ভাষা ইংরেজি । এর ফলে অনেক সময় বিশেষভ্ঞদের চিন্তা ও কাজ তাদের | 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সাধারণ মানুষের কাছে CISA লা। সহজ বাংলায় 
ইতিহাস-গবেষণার ফসল সব রকম পাঠকের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত 


হচ্ছে এতিহাসিক পুক্তিকামাল! | 


এতে লিখছেন £ 
অশীন দাশগুপ্ত : ভারত সাগরের সমুদ্র-বণিক £ ১৫০০-১৮০০ 
২ বিনয় চৌধুরী : ইংরেজ্ত আমলে বাংলাদেশের FAB: ১৭৫৭-১৯৪৭ 
৩ হিতেশ সান্যাল : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম 2 ১৯২১-১৯৪৪ 
8 সুমিত সরকার : স্বদেশী আন্দোলন ১ ১৯০৩-১৯০৮ 
এই পুস্তিকামালায় লিখবেন আরে! অনেক বিখ্যাত এতিহাসিক 
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যোগাযোগের অস্থায়ী ঠিকানা 
অধ্যাপক নিমাই সাধন zy 
ইতিহাস বিভাগ ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 
কলকাতা ৩২ 
প্রতি সংখ্য] £ 8.00 | বাৰিক মূল] : ১৫.০০ 














ক এতিহাসিক 


১৩৮৫ বৈশাব 





AFA কুমার চক্রবতা 
আলোকিত শতাব্দী ও পূৰ্বতন সমাজ ॥ 
নিখিল সুর 
আই সি AA JARAN ॥ 
শ্যামলী সুর 
অক্ষয় কুমার দত্তের ইতিহাস-চিন্ত! ৷ 
সুবর্ণা ঘোষ অশোকলাল ঘোষ 
ব্রিটিশ ভারতের প্রথম BAAS আন্দোলন ॥ 





অসিত কুমার ভট্টাচার্ষ 
ইতিহাসে মুসলিম সমাজ ও জাতীয়তার সমস্থ! ॥ 
ছার D 
কলিকাতার এতিহাসিক ভবন 

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রদর্শনী : প্রতিবেদন 

গ্রন্থ সমীক্ষা 

নীলমনি যুখাজি, কমলকুমার ঘটক, সুবীর রায়চৌধুরী, জহর সেন, 

স্বপন AMA 











সূচিপত্র এপ্রিল ১৯৭৮ 
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আলোকিত শতাব্দী ও পুর্বতন সমাজ 
প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী 





কোন শতাব্দীর মহিম! যদি স্বাধীন চিস্তার ইজ্জল্যে ও মানবের ইহঙ্গাগতিক 
ভাগাজয়ের দ্বার! নির্ধারিত হয় তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্োরোপের ইতিহাসের 
মহত্তম শতাব্দী বলা চলে । আধুনিক অগতের উদ্ধর্তলে বিপ্রব--পরিণামী এই 
শতাব্দীর ভুমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | বৈপ্লবিক বর্ষপন্জীর fasta বর্ষে 
রোবসপিয়েরের FTS এই শতাব্দীর মানুষের আশা atetea ya ঘোষণা £ 
প্রকৃতির wants প্রতিক্রুতির ois, মানব aifsa Staa, অপরাধ ও 
স্বৈরাচারের দীর্ঘ রাজত্ব থেকে নিয়তির যুক্তি এবং সবজনীন সুখের নুতন Sara 
আলোকের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি । অষ্টাদশ শতকের অন্তর্নিহিত আবেগ এখনও 
নিশেষিত নর । এখানেই এই বৈপ্লবিক শতাব্দীর এতিহাসিক বৈশিষ্ট্য । 

সিয়াকৃল্‌ w ল!লুমির্যার অর্থাৎ দালোকের শতাব্দী মৌল অখণওতা সত্বেও বহু 
বিচিত্র । বুদ্ধই আলোক, অতএব আলোকিত শতাব্দী gfe? এই শতাব্দীর 
প্রভু । বুদ্ধির রশ্মিক্রলে বিচিত্র বর্ণচ্ছট | ১৬৯৪র দিকৃসিয়নের 3 লাকাঁদেষীতে 
আলোকের অর্থ কপকার্থে বুদ্ধি, মনের স্বচ্ছ তা, যা মানবিক চেতনাকে ATZ FTA | 
অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে শব্দটি যুগপৎ একটি বৌদ্ধিক yess এবং যে-যুগে এই 
দৃষ্টিভঙ্গী স্বীক্ুত--সে ই সুগকে ও বোঝাত । অবশেষে সব অন্ধকার বিদীর্ণ, ata কী 
উজ্জস আলে1--১৭৫০-এ অবুলো ফিলক্ফিক দে প্রোত্রে স্ব লেসপ্রি ইউযেন এর 
এই প্রচণ্ড উল্লাসের ACA AZITI শতকের মানুষের উদ্ব দ্ধ চৈতন্যের স্বাক্ষর | 

arat? মানুষ বুদ্ধিবিভাসিত । বুদ্ধিবিভাসার ( Enlightenment ) 
ধারকদের বিশেষ afea ফিলজফা ফিলজাফেরা নিজেদের দার্শনিক বলেই ভাবতেন 
কিন্ত শুধু দার্শনিক আখ্যায় ফিলদ্রফদের সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে না। নিখিল বিশ্ব ও 
জীবজগতের সম্যক Saas ও যুক্তিসহ ব্যাখা! দর্শনের বিষয়বস্ত । কিন্ত এঁদের 
মননের পরিধি ব্যাপকতর । এর! অষ্টাদশ শতকের আলোকিত পরিষগুলের ARI 
এবং এ-বিষয়ে দার্শনিকগেোঠীর সচেতনতা গ্রিস ও ভলতেরের উক্ভিতে সুস্পষ্ট । 














২ প্রতিহালিক 


১৭৬২র মে মাসে করেস্পদম্‌ লিতেরেয়ারে faq লিখছেন £ বিভাসিত শতাব্দী এই 
অভিধা যথাযথ কারণ নিজেদের আমরা এই নামেই অভিহিত করি । ১৭৬৫র 
সেপ্টেম্বর মাসে দালেম্বেয়ারের নিকট saraa লিখিত পত্রে facia fea? 
“fsa £ সর্বত্র পরিব্যাণ্ত মানবিক চেতনায় এই বিস্ময়কর বিপ্রবের সদ্ব্যবহার 
করুন এবং মাগ্রযকে আলোকিত করার জন্য বেঁচে থাকুন | 

বিভাসিত শতাব্দীকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা চলে । চতুর্দশ লুইর রাজত্বের 
শেষপর্ধে ফেনল' প্রমুখ তাত্বিকদের সহযোগিতায় অণ্ভজাত শ্রেণী রাজা ও বস্থায়ে 
ব্যাখ্যাত স্বৈরাচারী রাভ্তস্ত্রের একটি বিরোধী ভাবাদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিল | 
নূতন ভাবাদর্শ স্ট্টির অভিজাত প্রয়াস সমগ্র শতাব্ধীতেই লক্ষ্য করা যায়। 

AAT পর্বে ( ১৭১৫-২০ থেকে ১৭৪৮-৫০ AFB) এই প্রয়াস স্পঈভাবে 
উচ্চারিত ! স্বকীয় শক্তি সম্পর্কে সচেতন অভিজ্জাতশ্রেণী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে 
সম্মুখ সমরে fazi এ-যুগের অভিজাত ভ|বাদর্শের সর্বাপেক্ষ। প্রতিভাবান 
ব্যাখ্যাকার মত্তেস্কিয়ে] (লেস্প্রি g লোয়-_-১৭৪*)। 

কিন্তু শুধু অভিজ্ঞাত প্রতিক্রিয়াই নয়, বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার এক নুতন পত্রিমগুলও 
we হয়েছিল এ-যুগে । ১৭৪৯ এ পারীর উদ্ভিদ উদ্যানের অধ্যক্ষ ZF তার 
চুয়ালিশ বণ্ডে সমাপ্ত যে প্রকৃতির ইতিহাস রচনা আরস্ত করেন Sta Frome এই 
বিজ্ঞান চেতনা | 

অভিন্লাতশ্রেণী যখন এক বিশিষ্ট রাজনীতিক তত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত তখন 
দার্শানিকদের সংগ্রাম ধর্মের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ । দার্শনিক আক্রমণের লক্ষ্য ag 
Rei ও অন্যান্ত অপোৌরুষেয় ধর্ম এবং ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় অসহিষ্ুতা ! 
দার্শনিকেরা স্বাভাবিক ধর্ম ও লৌকিক নৈতিকতার প্রবত্তক | 

১৭৪৮-৫০ থেকে ১৭৭০-৭৪ ATS দ্বিতীয় AFI এই পর্বে শতাব্দীর মহত 
বচনাসমূহ পরপর প্রকাশিত হয় এবং দার্শনিক আন্দোলনের রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
অনুপ্রবেশ ঘটে 1 ১৭৪৮ থেকে ১৭৫০ এই কয়েকটি বৎসর ফ্রান্সের রাজনীতিতে 
বিশেষভাবে অর্থবহ । এইক্‌স্‌ ল-সাপেলের সন্ধির (১৭৪৮) পর মাশোল 
wig ভিলের সুবিধাভোগী সন্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী রাজস্বসংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হর | ১1৪৯ এর মে মানে একটি রাজকীয় অন্ুশাসনের দ্বার! 
স্থাবর-অস্থাবর-শৈল্লিক ও ব্যাণিজিক আয়ের উপর সমভাবে সকলের উপর প্রযোজ্য 
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আলোকিত শতাব্দী ও পূর্ব তন সমাজ ৩ 


ভ্যাতিয়েম নামে কর স্থায়ীভাবে প্রবর্তনের বিরুদ্ধে HAN ce প্রবল বিরোধিতা 
a কলহের ফলে আরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে | aferema ক্রমবর্ধমান 
বিরুদ্ধতায় faite রাজার পক্ষে দার্শনিকদের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল । এই 
পরিস্থিতি দার্শনিকদের রচনার প্রকাশ ও অনারাস প্রচারের সহায়ক ZAI ভলতের 
ও বিশ্বকোষের লেখক গোষ্ঠী ব্বাজপোষকতার মল্য দেন রাজার স্বপক্ষে লেখনী ধারণ 
করে। আলোকিত trasar সমর্থন করে ভারা রাজশক্তির শত্রু সুবিধাভোগী 
অভিজাতশ্রেণীকে আক্রষণ করায় একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ বিন্দুতে 
রাজতন্ত্রও দার্শনিকগো্টির দৃষ্টিভঙ্ষীর সমীকরণ হয়েছিল । এ-সুগেই দার্শনিকদের 
সবঞ্রেষ্ঠ রচন] প্রকাশিত হয় ॥। ১৭৫০এ farara সম্পাদিত প্রোস্পেক্তুস w ল্যাসি- 
কোমোদি এবং peta দিসকুর l ১৭৬২তে say সোলিয়াল এবং এমিল, ভলতেয়ের 
এসে DA ল্যময়ের, কাদিদ (১৭৫৯), ডিকসিয়নের faaafes পোরভাতিফ, (১৭৬৪), 
দালেমবেয়ারের দিসকুর প্রেলিমিনের দ্য ল্যাসিক্লোষেদি প্রভৃতি । বুদ্ধিবিভাসা! 
আর পাঠীতে সীমাবদ্ধ নয়। ফ্রান্সের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত এবং দার্শনিক 
সমালোচনা ধর্মীয় ক্ষেত্রের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে পূর্বতন সমাজের রাজনীতিক ও 
সামাজিক সংগঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে fas বুদ্ধিবিভাস! ফ্রান্সের মর্নমূলে 
প্রবি । 

১৭৭০-৭৫ থেকে ১৭৮৯ পর্ষস্ত তৃতীয় পর্ব । এই ATT ১৭৭০-৭৫ নাগাদ অ্াদশ 
শতাব্দ নুতন মোড CAD | AIS আকস্মিকভাবে MIAN ভেঙ্গে দেওয়ায় ১৭৭০ ন্মরনীয় 


dm হয়ে আছে । ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহন করেন ১৭৭৪-এ এবং এই সময় থেকে 


ST, নেকের, মালসর্ব প্রমুখ বিভাপিত মন্ত্রীদের নিয়োগের ফলে দার্শনিকেরা AT- 
নীতির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বলা যেতে পারে । অতএব সংস্কারের সমস্যা এখন 
রাজনীতির প্রাথমিক স্তরে উন্নীত । এই সময় থেকে রাজনীতি ও বুদ্ধিবিভাস! 
একস্ছত্রে প্রথিত। রাজনীতিক আন্দোলন ও দার্শনিক, চিন্তাধারার প্রবাহের AFN- 
প্রভব নুতন পরিমণ্ডল ক্রমে সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে মধ্যযুগীর স্থির । নিশ্চল 
মনোজগতে এক অস্থির অন্বেষ। নিয়ে আসে । বিভামিত ভাবাদর্শের বিকীরণে 
বিভিন্ন বিছজ্জনসভা, অকাদেমী, Atl, কাফে এবং অদধংব্য পত্রপত্রিকা ও রাজ 
নীতিক পুস্তিকার ভূমিক! উল্লেখযোগ্য । অপরদিকে এই যুগেই দার্শনিক এষণাও 
প্রায় নি:শেষিত। ১৭৭৪-এ কুশে! ও ভলতের এবং ১৭৮৪তে দিদেরোর প্রবল ব্যক্তিত্ব 





৪ এতিহাসিক 


অপস্থত এবং তারপর al বেঁচেছিলেন-_রেনা মাবলি, কদরসে প্রভৃতি তাদের 
কাজ ছিল দার্শনিক তত্ব সহজবোধ্য করে জনসাধারণের কাছে পেঁ ছে দেওয়া | 


বুদ্ধিবিভাসিভ দর্শন ও দার্শনিক 
( Philosophy of Enlightenment and Philosophers ) 


আলোকের শতাব্দীর পর্ববিভাগ করার সময় ইতিহাসের নানা উপাদানের 
বিচিত্ৰ সংযোগ চোখে পড়ে । বিভাসিত ভাবাদর্শ weet শতাব্দীর সামাজিক 
বাস্তবের nce বাগর্ধের যতো সংপুক্ত । সামাজিক সাংগঠনিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত 
হয়েই বিভাপিত starea নবীন উত্ভতাস ও অর্থময়তা | 

পুঁ্রিবাদের অগ্রগতি ও বুর্জোয়াশ্রেণীর অভুযু্থানের দ্বারা অষ্টাদশ শতকের 
সামাজিক বাস্তব বিশেষভাবে চিহ্নিত । এই বিশেষ বাস্তবের সঙ্গে fafs? করে 
বিচার করলে বুদ্ধিবিভাসার প্রকত তা্পধ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয় কারণ বুদ্ধি- 
বিভাসার ধারক ও বাহক উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী। তত্কালীন বুজোয়াশ্রেণীর 
সংগঠন লক্ষ্য করলে পুরনো ব্যবহার অনেক লক্ষণ ধরা পড়বে সন্দেহ নেই । বণিক 
ও কারিগর উভয়েই পুরনো যৌথ সংস্থার ( পরিবার, aTa প্যারিস কর্পোরেশন 
ইত্যাদি) মধ্যে আশ্রিত। উৎপাদন সামান্য হলেও উৎপাদক ও CSI মধ্যযুগীয় 
অর্থনীতিক faatafa এবং স্তায্যযূল্যের নীতির দ্বারা প্রতিযোগিতা ও Geya 
থেকে রক্ষিত । মুনাফার প্রতি আকর্ষণ চিল না তা নয়। কিন্ত গগনম্পশী” লোভ 
ছিল না। বীরগতিতে সঞ্চিত পু fea দ্বারা একদিন একখণ্ড জমির মালিক হওয়ার 
সামান্য উচ্চাশ! fea! এরা সাধারণত মিতব্যয়ী । এদের জীবনযাত্রা অনাডম্বর | 
মেয়েরা বিলাসে, এমনকি প্রসাবনেও, অনভ্যস্ত | সুশৃংখল পরিবারে স্বামী ও 
পিতার আধিপতা অবিসম্পাদিত। করা-কারিগর সহকারীদের সঙ্গে এবং বণিক 
করণিকদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কাজ করত । এদের ACH সাধারণ মানুষের afaz 
সংযোগ | শহরে এরা সাধারণত একতলায় অথবা! দোতলায় বাস করত । ঠিক 
এদের নীচেই AIFS সাধারণ মানুষ । প্রাত্যহিক জীবনে বু'্জোয়। ও সাধারণ 
মানুষের fasta সাধারণ মানুষের উপর acGm শ্রেণীর ও বুর্জোয়া আদর্শবাদে 
প্রভাবের অন্যতম Flas | 

দৈনন্দিন জীবনে ধনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্বেও শ্রেণীগত তীক্ষ ব্যবধানবোধ fea} 
উচ্চবুর্জোয়াদের অবভ্ঞামিশ্রিত wipata বিক্ষুব্ধ নিয়বুর্জোয়ার। কিন্ত সাধারণ 
মানুষের প্রতি অঙুরূপ আচরুণই was) বিশেষত বংশমর্ধাদা সচেতন প্রাচীন 
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বু্রোয়াবংশ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত farsa বুর্জোয়াদের পারস্পরিক 
বযবহ।রিক বিধিতে এই garsa সুস্প, যেমন, নে'টারীর জী মাদমোয়াজ্রেল fea 
কাউন্সিলারেয় স্ত্রী মাদাম ৷ শ্রেণীগতভাবে বুর্জোয়ার! অভিজ্াতবিদ্বেবী হলেও 
তাদের চালচলন ও আচারব্যবহারের জন্ুকরণ প্রয়াসী । অভিজাত নামের AY- 
করণের মধ্যেও এই aatal লক্ষনীয় | ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যস্ত অভিকজ্ঞাতসমাজের 
Bite গঠিত বুর্জোয়া সমাজ্রের লক্ষ্য AAS নয় আভিজা তিক শ্রেণীগায়ুজ্য | 
কিন্ত এতিহ্থগত রক্ষণশীলতাসহ্হেও বুজ্োরাশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান S14, cage 
ও রুচির বৈচিত্র্য একটি অস্থির, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত করে তুলছিল। অতএব 
সামাভ্িক ও পারিবারিক জীবনের লৌহকঠিন নিয়মশ.ংখলার মধ্যে ব্যক্তির 
সীমাবদ্ধত! আর অনায়াসে সহনীয় নয়, অষ্টাদশ শতকের BNA ব্যাপ্তির মধ্যে যে 
সংখ্যাতীত কামনাবাসনার faasa উন্মেষ, যে প্রমত্ত আশার হাতছানি, ব্যক্তি মন 
তার দ্বার! প্রবলভাবে আলোড়িত । নগর সভ্যতার amas ব্যক্তি মানসের এই 
মুক্তিকামনার অনুকুল হয়েছিল । বুর্জোয়া শ্রেণীর লীল!কেন্দ্র নগর এবং এই শ্রেণীর 
প্রয়োজনে সম্প্রসারিত নগরে প্রখাগত নিয়মের fasts স্বভাবতই শিথিল । ad- 
নীতিক প্রসার সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য 1 Wssa যোগাযোগ aay 
অনারাসলভ্য মুনাফা, ঝু কিপ্রহণ, এ্যাডভেক্চারের প্রবণতা এবং বুর্জোয়া উদ্যোগে 
ও স্বাধীন প্রতিযোগিতার ফলে সনাতন প্রোথিত সমাজের স্থিরতা আর সবন্দেহাতীত 
ARI মানুষের আশাআকাঙক্ষা। aarti এক প্রাথথিত পরলোককে কেন্দ্র করে 
.আবতি ত না হয়ে যে অস্থির, চলমান সমাজস্থটির স্বপ্ণেবিভোর সেই সমাজের মুল 
x প্রেরণ! ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও afer At | 
স্বভাবতই এই বুর্জোয়া ভাবাদশণ Bebra ধর্ষবিশ্বাসের বিরোধী । stfafaa y 
লেসপ্রি বুর্জোয়া এয] ক্রাস শীর্ষক গ্রন্থে বি প্রেতইজ্জ যার মূল্যবান বিশ্লেষণে Aa 
পাপবোধজনিত asta এবং fare বুর্জোয়া আজবনল্িপ্লার পরস্পর বিরুদ্ধতা 
এবং পরিণামে বধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে aatras অতি নিপুণভাবে প্রতিষ্ঠিত | 
ক্যাথলিক ধর্মের সংকট, যাজক সম্প্রদায়ের urs ও বৌদ্ধিক অবনতি ও অবশ্য 
এই শুন্য তাবোধের জন্য দায়ী । ধর্ম বিশ্বাসের গভীর নিশ্চিতির অভাবে আধ্যাত্মিক 
; ক্ষুধা নূতন পথে পরিতৃপ্তির পথ খুঁজছিল। An মাত্যা, সোয়েডেনবুর্গ প্রভৃতির. 
# আলোকবাদ এবং ফ্রিম্যাসনারির প্রভাব এই আধ্যাত্মিক অস্বেষার সাক্ষ্য বহন করে | 











৬ এতিহাসিক 


আরো একটি কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্তিমপবে Qacha সঙ্গে নূতন 
সুগলক্ষণের বিরোধ দেখ! দিয়েছিল | cargicaa অদ্টিয়ার nate মারি caranta 
Saye উপলক্ষে ভাষণে এই বিরোধ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত : পার্থিব জীবন 
Qaa কাম্য নয়, নিরন্তর কুচ্ছসাধনাই Diaa aatta, যা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে 
cra | জীবন ভিয়া দোলোরে।সা'_ছুখযর় পখ-স্বত্যুর পরপারে অনন্তলীবনই 
খীষ্টানের সাধ । বুর্জোয়া Tecate ও ধর্মাবিশ্বাস জীবনের এই সম্পূর্ণ অস্বীকৃতির 
শুধুমাত্র বিপরীত নয়, ব্যাপকতর। অন্ধ MATITA নয়, স্বীয় ভাগাজয়ের 
ছনিবার আকাজ্কায় এই ag agifas শ্রেণ কৃতসংকল্প। নিরস্তর জ্ঞানাম্বেষণের 
দ্বার! প্রক্কৃতিব্ রহস্যের আবরণ উন্মোচন এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্তা ও অক্লান্ত শ্রমের 
দ্বারা ইহাজাগতিক জীবনের স্বাচ্ছন্দাবিধানই জীবনের লক্ষ্য | 

যেহেতু চার্চের মতে সনাতন ব্যবস্থাই একমাত্র সত্য এবং সর্বসাধারনের পক্ষে 
gada, তাই নুতন বু'্জায়। মূল্যবোধের অস্ত্রীকরণ চার্চের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না | 
অতএব বুর্জোয়া মুস্যবোধের অভিমতে যথন পুরনো! ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটল, তখন 
অতীতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন চাচশয় ঈশ্বর অতীতের সামপ্রীতেই পরিণত হল । যার! 
নূতন সমাজের প্রতিভু নূতন লমাজের প্রতিষ্ঠার উপর যাদের অস্তিত্ব ও স্বাচ্ছন্দ্য 
নিভরশ্টীন, তাদের পক্ষে অতীতের সব কুসংস্কার, অনাচার, উৎপীডন থেকে অবিচ্ছিন্ন 
এই চাচায় ঈশ্বরের অস্বীকৃতি স্বাভাবিক । বুর্জোয়া ও ধর্মীয় স্বার্থের মধ্যে যে কোন 
স্ববিরোধিতা নেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্যাথলিক চার্চের এই বোধ fea না। DISIR 
ঈশ্বর নির্দিষ্ট সংকীর্ণ সীমার মধ্যে অস্তরীণ। aha ও সামাজিক ক্ষমতা 
অধিকারের জন্য এই ঈশ্বর আরোপিত লীম'কে অস্বীকার কর! ছাড়া বুর্জেনাশ্রেণী 
গত্যস্তর ছিল ar: নিরীশ্বর হয়ে অথবা ঈশ্বর বিরোধিতার দ্বারাই বুর্জোয়া শ্রেণী 
নুতন সমাজ FTS ব্রতী হয়। 

এই যুগে পাপ, FST ও ঈশ্বর সম্পর্কে পুরনো ধারণার অস্বীকৃতি ও বুর্জোয়া চার্চ 
স্ববিরোধিতা সপ্তাত। চার্চের মতে আদম-সম্ভ'ন মনষের সব অপরাধ, Fails 
ও অধঃপতনের ‘মূলে আদমের আদিপাপ যা প্রতি মানুষের মধ্যে Banta 
সুতরাং মানবচরিব্রের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান সম্পূর্ণ নিরর্থক । আদিপাপ 
মানুষের জীবনে সংক্রামিতঃ ইহলোকে এই পাপ থেকে পরিত্রাণ নেই । 

মধ্যযুগীয় জীবনচচ। এই শ্রীহ্ীয় পাপবোধ আক্রান্ত কিন্তু অষ্টাদশ শতকে এই 
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আলোকিত শতাব্দী ও পূর্বতন সসাজ a 


Ds পাপবোধ অনেক gía | এই শতকের মান্য অনেক স্বনির্ভর, স্বীয় শক্তি সম্পর্কে 
অবহিত এবং gas আশার দ্বারা উজ্জীবিত । area পাপী নয়, দুর্বল । পাপী 
মানুষকে স্বীকার না করলে, পাপের অস্তিত্বের প্রশ্ন ওঠে না । সুতরাং এই যুগে 
পাপের অর্থ anges সামাজিক নিরমশুংখলার লজ্ঘন ৷ পাপ নয়, সামাজিক 
অপরাধ । sha নীতিবোধের মূসীভুত আদিপাপের ধারণার মুখোমুখী অষ্টাদশ 
শতকের নীতিবোধের কেন্দ্রে মানবিকতা | 

মৃতু সম্পর্কে চাচার ধারণ! ; জীবন gedaag পখ এবং নরণোত্তার্ণ চিরম্তন 
পারলৌকিক জীবনই শ্রেয় । স্বৃত্যুসস্পর্কে অষ্টাদশ শতকের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা 
e ভোভেনার্গ রচিত রেকফ্রেকমিয়' এ মাকৃসিম গ্রন্থে fags: স্বৃত্যুচিস্তা মানুষের 
জীবনকে ভুলিয়ে দেয় । যে কোন মহৎ কর্ম সম্পাদনের SH আমাদের এমনভাবে 
বাচা প্রয়োজন যেন স্বৃত্যু নেই । তাছাড়া ম্বত্যুচিন্তা নিরর্থক কারণ স্ৃতুযু স্বর্গ ও 
ঈশ্বর নিরপেক্ষ একটি মানবিক সত্য মাত্র | সবে কীাবাসেরের সের স্যর লা! মর-এ 
এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি ; আজকাল মানুষ এমনভাবে বেঁচে থাকতে চাইছে যেন সে 
কোনদিন মরবে না। স্বত্যুচিস্তার নিম্প্রায়োজনীয়তার যুক্তি হল ass জীবনের 
মতই ASIF | সুতরাং স্বত্যুকে ভয় পাওয়ার কারণ কি? 
অতএব FSI ভয়ংকর মহমার ক্রমাপস্থতি জীবনকে এক নুতন মহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত করল । পাঙ্কালের সজ্জন gentil homme মৃত্যু ও নরকের ভয়ে শংকিত, 
ঈশ্বর বিশ্বাসী। কিন্তু এখন তাকে পঁসেলের ভাষায় স্ৃত্যুভর এক বিষাদময়, 
মই” অস্বস্তিকর কুসংস্কার | Wats ভলতেরের কাছে FSi তার রহস্য হারিয়ে একটি 
মানবিক সতো পরিণত | 





এতিহ্াগত Pya সম্পকিত ধারণাও পরিবর্তিত হয় অনুরূপভাবে । Ba 
ধামিকতার Jura সবকর্ধ ঈশ্বরের, ঈশ্বর ব্যতীত কোন SHS সম্ভব নয় | PA 
ঈশ্বরের ইচ্ছাধান, কোন নিয়মের agadi নয়। কিন্ত স্বীয় অধিকার সচেতন 
অষ্টাদশ শতকের মানুষ এই ঈশ্বর পারবশ্যতা স্বীকার করে নিতে রাজী ছিল না | 
মানুষের স্বধর্ণ তার স্বাধীনতা, স্বীয় ভাগাজয়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ ঈশ্বরশাসিত 
স্ নয় কারণ বিজ্ঞানের অপ্রতিহত অগ্রগতির দ্বারা প্রকৃতির উপর ঈশ্বরের শাসন 
o afasi জগৎ প্রসবিতারূপে ঈশ্বর স্বীকৃত কিন্ত ঈশ্বরবাদের ( Deism ) ফলে 
ঈীশ্বরের সর্বময়কর্তৃত্ব আর প্রান্থ নয়। 
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স্বতাাভয় ও ঈশ্বরের শাসন মুক্ত নূতন সমাজে ets অনুপস্থিত নন কিন্তু এই ঈশ্বর T | 
বুর্জোয়া ভাবমুতিতে তৈরী । Sh সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমানের ইচ্ছাধীন নয়, ন্যায় 
বিচার সাপেক্ষ এব: এই ন্যায়বিচার বুর্জোয়া নীতিবোধের অন্রবতাঁ। একমাত্র 
মৃত্যুর মুহুর্তেই ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার প্রকাশ ৷ কিন্তু শেষবিচারের দিনেও ঈশ্বরের 
রায় agarz | তিনিন্যায়বিচারবিধি লঙ্ঘন করবেন না বরংকতকর্ষের গুণাগুণ 
বিচার করেই তিনি স্বর্গনরকের ব্যবস্থা দেবেন I ভলতের ও ভলতেরের যুগের 
বুজোয়। ভদ্রলোকদের মতে (Wonnete homme ) ঈশ্বর সামাজিক দায়িত্ব 
অস্বীকার করতে পারেন না। অতএব শেষবিচারের দিনে হৃস্কতির কঠোর শাস্তি 
বিধানও Sta কর্তব্য কারণ তিনি শুধু করুণাময় নন, শাস্তিদাতা | সমাজব্যবস্থার 
স্থায়িত্বের অন্ত শাস্তিবিবায়ক ঈশ্বরের আবশ্ঠ কত! সম্পর্কে নুভন সমাজব্বস্থার স্রষ্টা 
বুর্জোয়াদের কোন দ্বিমত ছিল ন! । এ বিষয়ে গ্রেতুইজ'যার মন্তব্য কৌতুলোদ্দীপক 
সংবিধানী ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বজগতে ইহলোক ও পরলোকে প্রসারিত, ঈশ্বর 
পরলোকে বুর্জোয়া বিবেকের প্রশাসনিক শক্তি | 

প্রথমে ইংলণ্ড ও পরে ফ্রান্সে বুর্জোয়াশ্রেণী fades, সমাজ ও মানবিক 
অস্তিত্বের পারস্পরিকতা সম্পর্কে একটি নূতন ধারণ! ক্রমশ গড়ে তোলে ! এ 
নৃতনধ্যান-ধারণার মৌন উপাদান IRTI মর্যাদা এ এহিক RA I ফলিত 
বিজ্ঞানের দ্বারা ates প্রকৃতি মানুষকে নূতন মহিমায় ভুষিত করে কেবলমাত্র 
এহিক সুখই এনে দেবে না, রহস্তের অবগুঠন মুক্ত প্রকৃতির রত্বভাণ্ডার মানুষকে 
এক মহাসন্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সিংহদ্বারে পৌছে দেবে । গবেষণার স্বাধীনতা; 
qaqa আধিকার এবং অকল্পনীয় এশ্বর্ষের সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত উদ্যম এক নুতন FÅ- 
প্রেরণ! এনে দিয়েছিল | ইংরেজের yita দ্বারা উৎসাহিত অষ্টাদশ শতকের 
ফরাসী দার্শলিকেরা এই ধ্যানধারণার অনুপ্রাণিত প্রবক্তামাত্র নন’ এই ধ্যানধারণার 
উপর প্রতিষ্ঠিত নুতন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনে এদের সক্রিয় ভুমিকা । কারণ এই 
জগত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানই ACA? নয, আসল কথ! এর HABA | 








স্বাভাবিক অধিকারের নীতি পুরাতন এতিহাগিক অধিকারের নীতির বিকল্প’ 
এই তত্ব প্রাচীন cifara উদ্ভত 1 মধাযুগীন কোন কোন ধমাঁয় তাত্বিকের 
রচনায় এবং ক্যালভিনবাদে এই নীতি লক্ষ্য করা যায় | ১৬৮৮-র ইংরেজ বিপ্রবের 
বৈধতা সম্পাদনে লক প্রধানত এই তত্বের উপরই নির্ভরশীল | নাগরিকদের 
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D a wna চুক্তিই প্ৰতিষ্ঠিত সমাজের ভিত্তি । সার্ষভৌম জনসাধারণ এবং জনসাধারণ * 
প্রদত্ত ক্ষমতার আধিকারিকের মধ্যে চুক্তির ফলে সরকারের প্রতিষ্ঠা । 
এই জননাধারণের স্বাভাবিক অধিকার AAT একতিয়ার নেই ৷ ১৭২৪-এ 
লকের Ciba অন মিভিল teia ফরাসীতে অন্ুবাদিত zal গোটা অষ্টাদশ 
শতাব্দী এই গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত লক বুর্জোয়। ভাবদশের প্রবক্তা তার 
রচনায় একটি ্তিহাসিক আপতিক ঘটনা মানবিক বুদ্ধির মণডনে সর্বজনীন আদশে 
রূপাস্তরিত। পরবর্তীযুগে লকের গভীর প্রভাবের মলে ভার রাজনীতিক আদর্শ | 
বুজোয়া স্বার্থের অনুকুল এই আদশে অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের জটিল সংমিশ্রন 
fana প্রতিষ্ঠিত সামার্জিক ব্যবহার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংরক্ষণের সঙ্গে নীতি- 
বোধের আত্তীকরণ, জনসাধারণের অন্থমোদননিভভর সুদক্ষ রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা, 
যুগপৎ ব্যক্তিস্বাতন্ব্যের স্বীকৃতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন | 

ফ্রান্সে দার্শনিক চিন্তার এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভলতেরের প্রাধান্য । লত-র 
ফিলজ ফিক ( ১৭৩৪ ) নামে ভলতেরের রাজনীতিক পত্রাবলী এবিষয়ে বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ । এই পত্রাবলীর ইংরেজশাসনযস্ত্রের দীর্ঘ পর্যালোচন। করে ভলতের এই 
সিদ্ধান্তে পৌছোন যে, রাষ্ট্রের ব্যয়ভারের সুষ্ঠু বণ্টনের ag? ইংরেজ রাজন্বনীতি 
যুক্তিসহ, তার ANAI অনেকাংশে সুসংহত কারণ এখানে আভিজাত্যের 
একমাত্র মাপকাঠি Naa নয়, দেশসেবার কৃতিত্বের দ্বারাও আভিজাত্য 
অর্জন সম্ভব । bet পালামেণ্ট সম্পকি ত অষ্টমপত্রে ভলতের ইংরেজ শাসনব্যবস্থা 

+ ভারসাম্যের প্রশংসা করেছেন । কিন্ত ভার প্রতিটি পত্রেরই লক্ষ্য SIH | ইংলগ্ডে 
করভার সমভাবে ahs, অভিজাত কিংবা যাজক করভার থেকে মুক্ত এবং কর ধা 
করার ক্ষমতা হাউস অব, কমন্দেত্র এবং নির্ধারণের ভিত্তি আয় । ইংলণ্ডে তেঠি 
কাপিতাসিয় নেই । আছে শুধু ভূমির উপর একটি কর ! প্রকতপক্ষে ভলতেরের 
asa ফিলজফিকের মূলকথা একটি যধ্যপন্থী সংস্কার পরিকল্পনা যার ভিত্তি কর ও 
রাজনৈতিক সমতা | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে স্বাভাবিক অধিকারের তত্ব ক্রমশ বহুল 
প্রচারিত ও বহুজন প্র হয়ে ওঠে! রিসের দোবের লেসে স্যর লেপ্র্যাসিপ হু 

Fi CHA এ Y ল! মোরাল (১৭৪২) নামক পুস্তকে বলা হয়েছে যে স্বাভাবিক 
অধিকারের নীতির চিরন্তন ও সর্বত্রনীনচরিত্র প্রত্যেক মানুষ তার অন্তরে বহন 
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- করে। স্বাভাবিক নিয়ম অহ্সারে মাহুষ যুগপৎ WAT] ও সুখের অনুসন্ধানে 
ব্যাপত আর বুদ্ধির আলোকে Tia যে নিশ্চিত ও সংক্ষিপ্ত উপায়ে BA লাভ হয় 
তাই স্বাভাবিক নিয়ম | 

এই স্বাভাবিক নিয়মের যুক্তি সংগত পরিণতি কুশোর দু কএ! সোসিয়ালে। 
জনসাধারণের সার্ধভৌমত্ব অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য, এরই ফলশ্রুতি গণতান্ত্রিকী 
প্রজাতন্ত্র! স্বাভাবিক অধিকার 'ও সামাজিক চুক্তি সম্পর্কিত মতবাদ বিপ্রব 
পরিণাম নিয়ে আসে | 

এ সময়ে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য : নীতিবোধের লোকিকীকরণ ও 
ধর্মনিরপেক্ষতা সমকালীন । নীতিবোধ আর ধর্মের সংগে গাটছড়া বাধা ATI 
বরং বুদ্ধির ভিত্তির উপর তার প্রতিষ্ঠা । বুদ্ধির আলোকে aia এই নীতির JaA- 
তত্ব ব্যক্তিগত সুখের যুক্তিলহ সংগঠন | 

অতএব খ্ৰীষ্টীয় নীতিবোধের প্রত্যাখ্যান স্বাভাবিক । একই কারণে গ্রোয়িক 
নীতিবোধেরও Astana! Os সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনায়াস অজিত PÍ ও 
উপভোগ জীবনের লক্ষ্য । এই নূতন Afera বুদ্ধিবিভাসিত, অতএব সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক | xfs y লাসের মতে এই স্বাভাবিক নৈতিকতা ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধির 
আলোকে প্রদীপ মানুষের চিন্তাপ্রস্ত। যেখানে হুঃখভোগ অনিবার্ধ সেখানে 
ctas cag লিয়ে দু:খ He করা উচিত | কিন্তু অপরের ক্ষতিসাধন না কবে এই 
জগতে ভোগের যে NEA উপকরণ ছড়ানে আছে তা উপভোগ করায় কোন অন্যায় 


লেই। বরং উপভোগ যে যুক্তিসংগত তার প্রয়াণ ভোগের Ayala প্রতি মান্ধষের 


স্বাভাবিক রুচি ও ভোগলিপ্না | 

ভলতেরের নীতিবোধও এই যুক্তির অহ্ছগামী এবং তিনি পাঙ্কালের কঠোর, 
নৈতিকভার বিরোধী । ১৭৩৭-এ প্রকাশিত আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থে ষ্টোয়িক 
ভ্ঞানসেনপন্থ! এবং সাধারণ শ্রীানদের ক্ষ্রধার সমালোচন1 : ভোগসভ্তিবৈধ, 
(ota) আমাকে বলেছেন সুখী হও, আমার পক্ষে তাই যথেই ৷ কিন্ত এই 
উপভোগ বুদ্ধিনিষ্ঠ হবে এবং অপরকে অসুখী করবে না। নৈতিক উৎকর্ষ মানৰ- 
হিতৈষলার উপর fasamna, নিরর্থক ইন্ড্রিয়নিগ্রহের উপর নয় | 

এই নুতন নৈতিকতার প্রভাবে এতিহগত নীতিবোধ অনেকাংশে শিথিল হয়ে 


যাওয়ায় ধানিক মানুষও ক্রমে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৈধ উপভোগের সামঞ্জস্য বিধানে F- 








= wal | | 
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তৎপর হয়ে উঠলো | ফলত যেক্জীবনচর্চা ক্রমশ প্রাথমিক হয়ে উঠল তার মুলস্ুুত্র 
এহিক সুখের অনুসন্ধান । প্রতি tiga এই পৃথিবীর আনন্দলোকের ASIF | 
tre traa মতে পাখি ব উপন্ডোগের সামগ্রী শেষপর্ষস্ত হু:খময়, পার্থিব সুখ মানবের 
ধ্যানলোকের পবিত্র আনন্দের বিচ্াতি ঘটায় । পক্ষান্তরে ভলতেরে ঘোষণা 
করলেন Beasties উপভোগ মানুষের সুখের উৎস । উপভোগের Aga 
মানবজাতির আদিম নীতি} সমাজের আবশ্যিক ভিত্তি এবং দশ্বরের অকুপণ 
দাক্ষিণ্া হতে উৎসারিত । এই agfa দুঃখের মৌল কারণতে! নয়ই, বরং 
আমাদের সুখের প্রধান অবলম্বন | 

qazaq এই যুগে সুখ সম্পকিত পুস্তকের ছড়াছড়ি | এই সমস্ত গ্রন্থে সুখের 
যথার্থা প্রতিপন্ন করার পৌনঃপুনিক চেষ্টা! লক্ষ্য করা যায় | 

এহিক সুখ একমাত্র কাম্য এবং যে সব ভোগের উপকরণ সুখবুদ্ধির সহায়ক 
তাই শ্রেয়। faga ও সরবনিকে otra একই বক্তব্য £ প্রকৃত প্রতোকটি 
WRITS সুবী হওয়ার অধিকার দিয়েছে। কিন্ত অষ্টাদশ শতকে সুখের এই নিরন্তর 
অন্বেষণ কেন ? মাদাম্‌ স্ব পিজিয়ে! তার একাট প্রহ্থে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন £ 
সুখ এমন একটি বল যা যতক্ষণ গড়িয়ে যাচ্ছে, আমরা তার পিছনে ছুটছি কিন্তু যে 
মুহূর্তে বলটি থামছে আমরা আবার তাকে পা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছি। 

এই তাৎক্ষণিক পাথিব সুখ grda সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন | মতেস্কিয়োর মতে 
মানবজীবনের অতি সাধারণ পরিস্থিতির মধোও RA নিহিত £ আমার মনে হয় 
অকতন্ঞদের অন্য প্রকৃতি স্থাষ্টকর্ষে লিপ্ত 1 আমর! স্থখী অথচ আমর! এমনভাবে কথা 
বলি যেন এ বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই নেই । বস্তুত সর্বত্রই আমাদের 
উপভোগের সামগ্রী, আমাদের সত্তার সঙ্গে সুখ জড়িত, দুঃখ আপতিক ঘটনা মাত্র | 
ভোগ্যবস্ত আমাদের উপভোগের জন্য নিয়ত fagara......asfea বিচিত্র afaa 
সজ্জা, শ্রবণ AFT মধুর ধ্বনি, স্বাদু খাগ্বন্ত-..মানবিক অস্তিত্বের vas অপরিষেয় 
এই ga মাকি y শাতলে লিখছেন £ প্রথমেই facets একথা বোঝাতে হবে যে 
এই পৃথিবীতে ইন্দ্রিয় সুখানুভুতি উপভোগ কর! ছাড়া আমাদের আর অন্য কাজ 
নেই | এই সুখকামনার সঙ্গে বুর্জোয়া ভোগলিগ্সার সংমিশ্রণ লক্ষণীয় £ অনায়াস, 
স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা, সভ্যতা প্রস্থত ভোগ্যবস্তর অনায়াসলভ্য তা এবং অটুট স্বাস্থ্য | 

এই বুর্জোয়া জীবনপিন্সার চারণকবি ভলতের | মরণোত্তীর্ণ স্বর্গসুখ AT | 
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জগতের আনন্দযত্ঞে ভলতেরের faagy| এই IFS লেখকের কাব্যে পার্থিব স্বর্গের \ 
S 


সুউচ্চ মহিমা FSS | 

Beret শতকে চিস্তার যে প্রগতি লক্ষ্য করা যায় তার ফলশ্রচতি পরিমাপ করতে 
হলে aged বিশেষভাবে প্রচলিত কয়েকটি প্রত্যয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাক" 
উচিত i এক, স্বাধীনতা । ১৭৭১এর তর! এপ্রিল দিদেরে! প্রিন্সেস দাস্কফকে 
লিখছেন : প্রত্যেক শতার্ধী একটি বিশেষ লক্ষণাক্রাস্ত। আমাদের শতাব্দীর প্রধান 
লক্ষণ স্বাধানত] । কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণের ACSS সীমাহীন | 
ধর্মীয় বাধা যা সর্বাপেক্ষা কঠিন ও সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয়, একবার সেই বাধার 
বিরুদ্ধে আক্রমণের সাহস যে মানুষ সঞ্চয় করেছে, তার পক্ষে আর থাম! সম্ভব নয় | 
যে মানুষ স্বর্গের দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, সে জাগতিক শক্তির বিরুদ্ধে মাথা 
ভুলে দীড়াবেই | দুইটি তারে মঙুষ্যজাতি বাধা, একটি তার fen হলে অপরটি 
অটুট থাক! সম্ভব AF | 

এবার দেখা যাক অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফিলজ্রফ কথাটির সঠিক অর্থ কী 
ছিল? ফিলজফিই বাকী? 

এক অজ্ঞাতনামা লেখকের y fraag নামে একটি পুন্তিকার পাণ্ডুলিপি ১৭৭৫ 
নাগাদ প্রচারিত হতে শুরু করে । এই পাুলিপির্টির একটি প্রতীকী মুল্য আছে 
কারণ এটিকে ফিলজফির ইস্তাহার বলে ধরে নিলে অসংগত হবে না । অনেকের 
ধারণ! পাও্লিপিটি দিদেরো রচিত ৷ 


‘দার্শনিক’ শব্দটি ফরাসী fraag কথাটির যথার্থ অনুবাদ নয়। কিত্ত অন্য 


কোনো উপযুক্ত শব্দের অভাবে দার্শনিক কথাটিই এখানে ব্যবহৃত হবে। এই 
যুগের দার্শনিক অর্থাৎ ফিলজফের yelas বৌদ্ধিক ৷ বুদ্ধিবাদ প্রভাবিত দর্শন 
সমভ্ভাবে বিজ্ঞানের প্রতি অ'ক্কট 1 শ্রীপাীনের কাছে কপার যে গুরুত্ব, দার্শনিকের 
কাছে বুদ্ধির সেই গুরুত্ব । অধিবিদ্যার আধিপত্যমুক্ত বুদ্ধি আর দিব্য স্ফুলিঙ্গ নয় 
বস্তুর মর্ম ও প্রকৃতি ও বুদ্ধিপ্রানহ্ নয়, কোন তন্ত্র গড়ে তোলাও বুদ্ধির সাধ্যাতীত। 
তুলন! করে, বিচার করে সত্যাসত্য নির্ণয় বুদ্ধির আয়ত্তধীন । কোন পূর্বতসি দ্ধ 
নীতি থেকে অপ্রসর না হয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা বাস্তবকে আবিষ্কারের 
চে] করবে অভিজ্ঞতানির্ভর বুদ্ধি । প্রাধিকার ও Afer বুদ্ধির দ্বারা অস্বীরুত, 
বুদ্ধি সর্বজনীন এবং মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়। অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে যে 











b- 
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`H বুদ্ধিবাদের আধিপত্য তার উৎস লকের এসে অন হিউম্যান আগুারস্ট)াণ্ডিং এবং 
ভলতেযের লঙ্র ফিলভফিকে | দাল্ম্বেয়ান্ের দিস্কুর প্রেলিমিনেয়ার an 
লযাসিক্লোপেদি এবং দিদেরোর ageage, বেইজ স্ব লাযাসিক্সোপেদিতে এই 
বুদ্ধিবাদ সম্প্রসারিত | 

এই দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর Bena মানবিকতা- 
বাদের সংমিশ্রণ সহন্জেই চোখে পড়ে । আসলে এই দর্শনে একটি বিশেষ আচরণ 
বিধি জীবনধারণের একটি বিশেষ প্রণালী ব্যাখ্যাত । সাধারণ MIRAI কর্মে 
বিচারহীন ভাবাবেগের প্রাধান্য, এরা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, দার্শনিক ও নিরাবেগ 
নন, একই ভাবাবেগ তাকেও আন্দোলিত করে fsa তার কাজে বিচারের প্রাধান্য | 
দার্শনিকও রাত্রিরই পথিক কিন্ত বুদ্ধির মশালের দ্বারা Sra পথ আলোকিত | 

বিজ্ঞানচেতনা এই দর্শনের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । যেহেতু সংখ/াতীত ya- 
ক্ষুদ্র খণ্ডের পধবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা এই দশ নের তত্ব নিরূপিত, ভাই পরমসত্য 
নির্ণয় এই দর্শনের প্রতিপাগ্ বিষয়বস্তু হতে পারে না। বিচারের উপাদান যেখানে 
অনুপস্থিত, সেখানে আনশ্চিয়ভাই স্বীকার । কোন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নয়, IAP 
ঘটনার পর্বেক্ষণ ও বিশ্লেষণের দ্বার! ঘটন। পরম্পরার কার্কারণ নির্ণয় ও আস্তর- 
সম্পর্কের প্রতিপাদন এর লক্ষ্য । এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপরই এই দর্শনের 
প্রতিষ্ঠা | 

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নৈতিকতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্া । কদিলাকের এসে স্যর 
লোরিজিন্‌ দে কনেসস্‌ ইউমেনের ভাষায় যে পদ্ধতির সাহায্যে একটি সত্যে উপনীত 
হওয়া, যায়, সেই পদ্ধতি আর একটি সত্যেও নিয়ে যেতে পারে | হেলভেনিয়াসের 
g লেস্প্রি নামক পুস্তকে এই তত্ব আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত £ আমার বিশ্বাস 
নৈতিকতাও Gola বিজ্ঞানের (যথা, পরীক্ষামূলক পদার্থবিস্ঞার ) সমগোত্রীয় | 
দলবাক্সের সিস্তেম্‌ W লা AIGA এবং Al যোরল ইউনিভেসাল উ লে দেভোয়ার 
J লোম SCH স্যর লা AGA এ এই প্রস্তাবের আরে! বিশদ ব্যাখ্যা £ এমন কোন 
ধারণার উপর নৈতিকতা! প্রতিষ্ঠিত হতে পারে লা যার বাস্তবতাইক্িরগ্রাহ্া az, 
একমাত্র স্বাভাবিক নিয়ম তথা বাস্তব সত্যের ABS জ্ঞানের উপরই এর ভিত্তি । 
F4 কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানচেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে এই নুতন 
৷ দার্শনিকগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ববর্তী দার্শনিকদের প্রভেদ সামান্যই থাকত । fraas 
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গোষ্ঠী fas ন ধ্যানলোকের স্বেচ্ছানির্ধাসিত দার্শনিক নন, এদের জীবন সাধারণ d 
মানবের সঙ্গে ওতপোতভাবে জড়িত, মানব প্রেমের দ্বারা এর! বিশেষভাবে চিহ্িত | 
এখানেই বুদ্ধিবিভাসার সঙ্গে পুরনো মানবিকতাবাদের মৌলিক সাদৃশ্য | এই 
মানবপ্রেন এবং মানবের প্রতি আস্থার কারণ মানুষ ঈশ্বরের ভাবমূতিতে Wl বলে 
নয়, নিছক মাঙ্গয বলেই । মানুষ অরণাচারী জীব নয়, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের 
প্রয়োজনে সামাজিক জীবন sta পক্ষে জাবশ্যিক। জীবনবিষুখ sa আদর্শ 
বিরোধী এই জীবনপিপ্দ, দার্শনিকদের মতে মনুষ্যজীবন শক্রদেশে নির্ধালিতের 
জীবন নয়, জীবন অতিশয় রমণীয় ও ভোগা এবং প্রকৃতির অকুপনণ দাক্ষিণা প্রস্তুত 
বলে অপরের সঙ্গে সন্মিলিত ভাবে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রহণীয়। এই ধারণ! বুদ্ধিবাদী 
নৈতিক প্রত্যয়ের ভিত্তিই শুধু নয়, Taraa স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । 

কিন্ত বুদ্ধিবাদও মানবিকতাবাদ একটি বিশেষ এ্রতিহাসিক পরিস্থিতিপ্রন্থত | 
অতএব দেশকালোত্তীর্ণ নয় । af এখানে অনুপস্থিত, ধর্মের আসনে লৌকিক সমাজ 
অধিষ্ঠিত । লৌকিক সমাজই একমাত্র ঈশ্বর যা এই দর্শনে স্বীক্কত। এই সমাজ 
একটি বিশেষ আদর্শের বিমূর্ত প্রতীক নয়, এতিহাসিক সত্য : বুজে য়া ভদ্রলোকের 
সমাজ । শেষ বিশ্লেষণে ফিলজফের সঙ্গে ALS য়া ভদ্রলোকের একাত্মতা সহজেই 
চোখে পড়ে । fase cpta Staa রচিয়তা নন, এদের মানসিক গঠন ও মেজাজ 
প্রকৃত দার্শনিকের | দার্শনিকদের গতিবিধি সর্বত্র, বিশেষত সাল, ক্লাব ও কাফেতে 
যেখানে শিল্প, সাহিত্য বিজ্ঞান, রাজনীতি ও নৈতিকতা নিয়ে নিরন্তর বিতর্কের as 
এবং সেখানে যে মতবাদের প্রাধান্ত ত; দাজ সর" জুর্ণালের মতে AFFARI | y 

প্রথা(সন্ধ সামাজিক আচারবিধির পর এই দর্শনের প্রচণ্ড অভিধাত অনিবার্ষ 
ছিল । যেহেতু দার্শনিক জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে সম্যক ভ্ঞানার্জন করেই WH? নন, 
ইতিহাস চেতনায় SLA বলে সমাজের" বূপান্তরও তার কাম্য, তাই faye 
এঁতিহাসিক চিন্তার ভুমি থেকে বাস্তব রাজনীতির সুরে অবতরণ এবং সামাজিক 
পরিবর্তনের ap ইতিহাসকে দার্শনিক সংগ্রামের SARCA ব্যবহার ভার পক্ষে 
স্বাভাবিক | দৃঁান্তস্বরূপ বলা যায়, মতেসকিয়োর শ্রতিহাসিক রচন! অনায়াসে 
caqia দে লোয়ায় নিয়ে যায়। কঁসিদেরাসিয় এ যতেসকিয়ো ইতিহাস দর্শনের 
ব্যাখ্যাকার, কিন্ত cassia দে cata আইনের ব্যাখ্যা নয়। সরকার ও মানবিক 
অধিকারের তাৎপর্ষের বিশ্লেষণ £ আমার বক্তব্য আইন নয়, আইনের তাৎপর্ষ । ae 




















আলোকিত শতাব্দী ও পুর্ধতন ANS ১৫ 


W তার গ্রন্থের প্রয়োগবাদ লক্ষণীয় : আইন মানবিক নুদ্ধিপ্রস্থুত কারণ সব মাঙ্গুষই 


বুহ্ধশাসিত। প্রতি দেশের রাজনীতিক ও নাগরিক আইন মানবিক বুদ্ধি প্রয়োগের 
একটি বিশেষ 7213 যাত্র। 


ভলতেরের এতিহাগিক চেতনায় তাকে দিকৃসিয়লের ফিলজফিক্‌ ( ১৭৬৪ ) 
রচনায় অনুপ্রাণিত করে । অতীত সভ্যতার চিত্র একে এবং তার পর্যালোচন। 
করে তিনি পরমতসহিষ্ণুতা ও প্রগতির ধারণায় পৌঁছান | 
ব্যবস্থার সংগে পরিচয় তাকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা] এবং 
অধিকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে । 
দার্শনিক সংগ্রামের, 
FIGE | 


তার ইংরেভ শাসন 
মতামত প্রকাশের 


এভাবেই ইতিহাস 
সামাজিক 'ও রাজনীতিক সংগঠনের হাতিয়ার হযে 


দর্শন শেষ পর্যন্ত সামাজিক উপযোগে নিয়োজিত । অতএব বুদ্ধিবিভাসিত 
দর্শনের AFS তাৎপর্ষ : এই দর্শন ব্যবহারিক aata লিস্তোয়ার ক্রিটিক y 
al ফিলজফির ভাষায় £ দর্শন কলেজ ব! আকাদেমীর প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ ARYA 
নয়। সামগ্রিক ভাবে মানুষের রীতিনীতি ও ব্যবহারবিধি দর্শন প্রভাবিত | 
১৭৫৩-এ দালেমুবেয়ারের রচনায় দর্শনের সংজ্ঞ! £ ব্যবহারিক দর্শন হল দর্শনের সেই 
অংশ যাকে সঠিকভাবে দর্শন আধ্যা দেওয়া চলে। মাদাম | দের্ফ্যার কাছে 
চিঠিতে sarsa লিখছেন : প্রকৃত দার্শনিক বন্ধ্যা ভুমিকে উবর করেন, লাঙলের 
সংখ্য! বাড়ান যার ফলে জনসংখ্যা বুদ্ধি পায়, দরিদ্রের সেবা ও দারিদ্রযমোচন করেন 
কট বিবাহে উৎসাহিত করেন, অনাথকে আশ্রয় দেন এবং মানুষের কাছে কোন 

প্রতিদানের অপেক্ষা ন! করে MINT অনুযায়ী কল্যাণ কর্ষেত্রতী TA | 

পঞ্চাশের দশকে দার্শনিকের1 একটি সংগ্রামী গোষ্ঠীতে পরিণত 1! acta বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের জন্য বিশেষভাবে এক্যবদ্ধ | আর এরই ফলে gf ফ্রিউরির দর্শনের 
কৌতুহলোদ্দীপক সংজ্ঞা : জড়বাদ প্রতিষ্ঠা, ধর্মের বিনাশ এবং স্বাতম্ববোধকে 
উৎসাহিত করার অন্ত দর্শন একটি সংস্থা । 
ভলতের | 





এই দার্শনিক পরিবারের গুরু 


নীতির মৌলিক ates সত্বেও বয়স ও কুল, শিক্ষা! ও শ্রেণীগত কারণে 
দার্শনিকদের মেজাজ ও রুচির এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মতের পার্থক্য ছিল না 


AST] বল! চলে AL! যেমন ভলতের ও দিদেরো । দর্শনের মৌলিক সুত্র সম্পর্কে 





১৬ এ্তিহাসিক 


এই হই দিকৃপালের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। বুহ্ধিই মানুষের সমস্ত কমৈষণার 
মূলে, বুদ্ধির আলোকে area জগত ও নিজেকে চিনে নিতে পারে । অভিগ্ততা ও 
বুদ্ধি এই দুইটি সুত্রে সমশ্র মানব জীবন বিধৃত । কিন্তু satsa ঈশ্বরবাদী, দিদেরো 
নাস্তিক, বির্বতনবাদী | গতি বস্তুর মধো অর্তলীন-ভলতের দিদেরোর এই ধারণার 
ঘোরতর বিরোধী | ভলতেরের qa কথা -_নিয়ম ও নিশ্চিতি, দিদেরোর-_জীবন 
ও ক্রমিক বিবর্তন । এই দুই দার্শনিকের দৃ্টিভংগির সামপ্স্য সম্ভব নয় £ একটি 
অতীতাশ্রয়ী, অপরটি ভবিষ্যতের জন্য উন্মুখ | 

বিপ্লব আলোকহুহিতা। দার্শনিক শতাব্দীর অস্তিমপর্বে বিপ্রবের ঘটনাপরস্পরার 
সমষ্টগত বিচারের বুদ্ধিবিভাসাকে ary ও সমাজের এক অনন্ত সাধারণ যুক্তি সম্মত 
পুণর্গঠনের প্রয়াস বলে প্রতীয়মান হবে । কিন্তু বিপ্লবের দশকের প্রতি আরে! ঘনিষ্ঠ 
দৃষ্টিপাত করলে এর বৈচিত্র্াই বিশেষভাবে চোখে পড়বে । নিয়ত পরিবর্তমান 
পরিস্থিতি, পরস্পর বিরোধী সামাজিক স্বার্থ, নান! মতাদর্শের সংঘাত । ass 
সত্বেও ১৭৮৮-৮৯ ব প্রাকবিপ্রব যুগ, ১৭৮৯-৯১"র Vers গণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুগ 
( catfs, রাজা ও আইন ) 3 ১৭৯৩-৯৪"র বিপ্রবী সরকার ( স্বাধীনতার স্বৈরাচার 
নানাভাবে আলোকেরই আবাহন করছে! বিপ্রবের প্রতোক পর্ধেই আলোকিত 
দর্শনের প্রভাব অনস্বীকার | অবশ্য প্রয়োগবাদের ASIS সেই সংগে সমতাবে 
ক্বীকার্ধ | 

পুবেই বল! হয়েছে কয়েকটি মৌলিক ধারণা সম্পর্কে বুদ্ধি, প্রক্কতি, সুখ, 
প্রগতি)-একমত্য সত্বেও আলোকিত দর্শন একটি অখণ্ড, অবিভাক্তাও সুশৃংখল GH 
নয়! মতেশকিয়োর অভিজাত year ও রুশোর স্াকুলোতীয় বিপ্রলের মধ্য Z'a 
বাবধান। লাক্রাদের অভিজাত সামন্তপ্রভূ মাতেসকিয়ে] স্বৈরাচারের শত্রু, অভিজাত 
শ্রেণীর হৃতমহিমা ও মর্যাদার পুনকদ্ধারকামী । ভার ধারণ ছিল অভিজাত শ্রেনীর 
শত্রু রাজতস্র । সুতরাং তিনি স্বৈরাচারী রাজতত্ত্রের বিরোধী fsa অভিক্রাত 
শ্রেণীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেও ম'তেসকিয়ো JEANA ও বাক্তিস্বাতস্ত্রোব 
সমর্থক ৷ বুর্জোয়া! মূল্যবোধ অনুযায়ী সংশোধন ও পরিমার্জনের পর অর্থাৎ বুজে য়া- 
করণের পর ১৭৮৯ র বুর্জোয়াদের স্বার্থে মতেপকিয়োর ভাব ধারাকে ব্যবহার 
করে। তার AF? উদাহরণ ১৭৯১'র সংবিধানে সম্পদভিত্তিক ভোটাধিকার ও 
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আলোকিত tert ও WAST সমাজ ১৭ 


মতেসকিয়োর প্রভ!ব বিস্ময়কর । মারা যঁতেসকিয়োকে শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
AVA বলে মনে করতেন । এমনকি সেজুলতের উপরও মতেসকিয়োর প্রভাবের 
নিশ্চিন্ত প্রমাণ ভার ১৭৯১,র Bfesi—canfa স্ব a1 রেডলিউসিয এ দ্য লা! 
কম্তিভিউসি্ষ ত্য লা ক্রাস। 

Prita agar উত্তরস্রবীদের মধ্যেও অনুরূপ বৈচিত্র্য Fita? রুশোর 
অনুগামী এমনকি কয়েকটি প্রতিবিপ্রবী প্রবাহও রুশো প্রভাবিত ৷ fantaa 
সর্বাপেক্ষ। সংকটের মুহুর্তে মতেসকিরোর প্রভাব অপস্থত এবং Fl ats অধিষ্ঠিত | 
কিন্তু রুশো সমর্থকেরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত | 


সত্ব ১৭৯৩-১৭৯৪র বিপ্ৰৰ 
তরঙ্গের শীর্ষে কোন as arse AIAG | 


জিরোপ্্যাদের @ are AAA 
মতাক্রিয়ারদের ? জ্রাকোবঁযাদের অথবা সাকুলোৎদের ? সত্য, রুশোবাদের মৌল 
ভাবধারার কোন স্ববিরোধিতা নেই । fas aaam এবং শ্রেণীস্বার্থ ও পরিস্থিতির 
নিরন্তর পরিবর্তনশীল তার aa রুশোর আদিচিস্তার নানা RATSA | জিরোপ্য 
cefacay, মতাক্রিয়ার লেপলতিয়ে সমভাবে করুশোপদ্থী বলে নিজেদের দাবী 
করেছেন | আলোকের দাশনিকদের aces যেমন বিভিন্নতা, তাদের অন্গরালীদের 
মধ্যেও অনুরূপ বৈচিত্র্য 1 কিন্ত আলোকের দশ ন অখণ্ড ও অবিভাজ্য | 

এ যুগের সবশেষ দাশ“নিক কদরসে বুদ্ধিবিভাসার যে সারসংক্ষেপ করেছেন 
এবং দার্শনিক সংগ্রামের যে বিবরণ দিয়েছেন তা এই প্রসঙ্গের যথাযখ 
উপসংহার : 

Zato কলিন্স ও বোলিংক্রে'ক ফ্রান্সে বেইল, SCSTAM, SATS, সতেসকিয়ে। 
এবং ভাদের অন্থগাঙী গোষ্ঠী সতাপ্রতিষ্ঠার অন্য যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তাতে 
মানবিক বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, দর্শন, ভাবাবেগ, সাহিতাপ্রতিভা সামগ্রিকভাবে 
নিয়োজিত । শিল্পের যত ধ্বনি ও বর্ণ, সাহিত্যের যত সম্তাবারূপ সযাজের 
রূপাস্তরসাধনের জন্য যে অনন্ত সাধারণ BIST ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল 
তার তুলনা নেই 1 gía মানুষ যাতে শঙ্কিত নাহয় সেজন্য কখনো AT সত্যকে 
JIS করে, সমালোচনার আধা তকে তীত্রতর করার SH মানুষের পুবসংক্কারকে 
সুড়সুড়ি দিয়ে, প্রায় কখনই সবাইকে একসঙ্গে এবং সামপ্রিক ভাবে এক জনকে 
আধাত না করে, যখন স্বৈরাচার ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংপ্রা করছে তখন 
স্বৈরাচারকে আর যখন চার্চ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে তখন চার্চকে সমর্থন করে 
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এবং কখনও স্বাধীনতাকামী wRacs কুযংস্কারের yeg বর্মপরিতিত 'স্বরাচারকে 
ভাঙ্গা প্রয়োজন এই শিক্ষা দিয়ে জননাধারণের কাছে একটি সত্যই বারংবার 
উপস্থাপিত করা হয়েছে, মানবিক বুদ্ধির এবং মতামত প্রকাশের নির্বাব স্বাধীনতাই 
AAS মন্ুষ্যক্রাতিব যুক্তি নিয়ে আসত পারে | এই অধিকার প্রতিষ্ঠার ow অঙ্ক 
গোড়ামি ও স্বেরাচারের বিরুদ্ধে বর্ষে, প্রশামনে, আচরপণবিধিতে, আইনে এবং 
সামগ্রিকভাবে apara যেখানে উৎপীড়ন, অনাচার ও afaa তার বিরুদ্ধে নিরস্তর 
সংগ্রাম করেছে এবং এই মর্বতোয়ুবী সংগ্রামে দাশ নিকগোষ্ঠীর yaa বুদ্ধি 


AIJA ZPS] এবং মানবিক তা | 
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আই, সি, এস স্থরেন্দ্রনাথ 
hi নিখিল সুর 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেখ্যাগারে সুরেন্দ্র নাথের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও 
কমিশনের রায় সম্বলিত মূল নঘীপত্রের তিনটি ফাইল আছে । প্রথমটি শ্রহটের 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাদারল্যাও, সুরেন্রনাথ ও cana জজ মাপপ্রেট লিখিত পত্রাদির সম্টি | 
fasta কমিশন নিয়োগ সংক্রান্ত লরকারী চিঠিপত্র! তৃতীয়া কমিশনের রায়, 
ভারত সচিবকে লিখিত সুরেন্্রনাথের আছি ও সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে শ্ীহটের qA- 
সাধারণের গণ আবেদনের মূল নবীপত্রের সম্ভার । বলা বাহুল্য এই গুরুত্বপুণ 
দলিলগুলির ভিত্তিতে বর্তমান প্রবন্ধ লিবিত | 

স্থরেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস, পাশ করে তার অপর হুই Fst বন্ধু 
রমেশ bares ও বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে ভারতে ফিরলেন ১৮৭১এর ২৯শে 
সেপ্টেম্বর | তিনজনে একই সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে বিলেতে পাড়ি দিয়েছিলেন 
১৮৬৮ এর oal মার্চে । দেশে ফিরে সুরেন্নাথের গোটা অক্টোবর মাসট1 কাটলো 
কলকাতায় । ১৯শে arsaa তিনি শ্রীহটের এ্াসিসট্যাণ্ট ম্যাদিছঁটের পদে 
নিযুক্ত হলেন 1১ ডিসেম্বরে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে ১৮৭২ এর ৭ই জুন প্রথম শ্রেণীর ম্যান্রিষ্লেটের ক্ষমতা লাভ করলেন । কিন্ত 
পুরে! তিনটে agag তিনি স্থিত রইলেন না তার পদে । ১৮৭৪ এর ৩১শে মার্চ-এব 
g ভারত সচিবের এক আদেশে তিনি পদচ্যুত হলেন সিভিল সাভিপ থেকে 12 

যে মামলা পরিচালনার ত্রুটির দায়ে সুরেন্দ্রনাথ অভিযুক্ত হন 

মামলা একট! নৌকো plai বাদী জয়কে, নিবাস মৈেমনগিং ক্রেলায় | 

অভিযোগ, তার নৌকো চুরি করেছে যুধিষ্ঠির কৈবর্ত ; নৌকোর হদিশ পাওয়' 

গেছে যুধিষ্ঠটিরের হেপাজতে | সুধিটিনের বক্তবা, পাওনাকের বাজার থেকে তার 

ভাই গদাধর নৌকো কিনেছে শরতের কাছ থেকে । চুরি সে করেনি । পুলিশ 

মাসল! সাক্ষালে। শরতের বিরুদ্ধে । ষুখিষ্িরকে করল সাক্ষী । মামল! উঠলো! 
স্ররেন্দ্রনাথের এজলানে ১৮৭২ এর ১৫ই জুলাই | 

এই প্রবন্ধের পরিকল্পনায় ও সুত্র অন্বেষণে সাহায্যের অন্ত লেখক রাণীগঞ্জ 

মহাবিদ্যালায়র অধ্যাপক অনিমেষ চক্রবতাঁর কাছে FUG | পি, 
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hii এঁতিহাস্িক 


মামলা চলল ১৮৭৩ এর জানুয়ারী Aig প্রথমদিন AAAA সাক্ষী 
যুখিষ্টিরকে পরীক্ষা করে চোরাই মাল রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন । ১৬ই 
জুলাই পরীক্ষা করলেন শরৎকে | তারপর উভয়কে জামিনে মুক্তি দিলেন ; 
যুধিষিরকে ১৫০ টাকায় ও শরংকে co টাকায় । পরবতী শুনানীর অন্ত দিন atA 
করলেন ৩১শে FATS । এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৬ই জুলাই কোন সাক্ষীকে সমন 
জারী করা হল না ; শুধু এই আদেশ নথীভুক্ত করা হল যে সুধিতির তার সাক্ষীদের 
হাজির করুক। শরৎকে কিন্ত একবার ও জিজ্ঞাস! করা হয়নি যে সে সাক্ষী আনতে 
পারবে কি না 10 

৩১শে জুলাই যুবিষির জানাল যে সমন ছাড়া তার সাক্ষীরা আদালতে উপস্থিত 
হতে অনিচ্ছুক । সুতরাং মামলা মুলতুবি রইল ২২শে আগষ্ট Ata) কিন্ত 
afatscaa সাক্ষীর! সেদিন দেরী করে আসায় শুনানী হল না। ২৪শে আগষ্ট 
পাঁচজন সাক্ষীর মধ্যে পরীক্ষা করা হল দু'জনকে | ২রা সেপ্টেম্বর হঠাৎ শরৎ 
এসে আবেদন করল, তার সাক্ষীদের সমন জারী Sal হোক i তার আবেদন পত্রে 
যদিও পরের দিন সাক্ষীদের হাজির করার কথা লিখে দেওয়া হল তথাপি কোন ন! 
কোন কারণে ২০শে সেপ্টেম্বরের আগে শুনানীর দিন ধার্য করা হল atl সেদিনও 
সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে শুনানী মুলতুবি রইল । বস্তুত: সাক্ষীদের পক্ষে ২০শে 
সেপ্টেম্বর Mews আদালতে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না কারণ ত্রিপুরা ও 
মৈষনসিং নিবাসী সাক্ষীর! ১০ তারিখে জারী sem সমন পেয়েছিল ১৯শে is 
সুরেন্ররনাথ cases লিখলেন, “বিরাট yas বিবেচনা করে যথেষ্ট সময় অঙন্গমোদন 
করা হোক । তাই ২৯শে অক্টোবর ধার্য করা হোল সাক্ষীদের উপস্থিতির অন্ত | 
সেদিন তিনজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত শুনানী মুলতুবি রাখা! 
SA] ২৮শৈ নভেম্বর শরৎ ভার সাক্ষীদের পরীক্ষিত হতে দিতে আপত্তি চানালে 
২৮শে ডিসেম্বর পরবতী শুনানীর দিন ধার্য হল | 

ডিসেম্বরের শেষ দিকে সুরেন্দ্রনাথের আদালত বসছিল Mert fea যুধিষ্ঠির 
আদিষ্ট হয়েছিল আবিদাবাদে উপস্থিত হতে ।৫ হঠাৎ ২৮শে ডিসেম্বর ATARATA 
সুধিষিরের জামিনদার কালীকুযারকে ডেকে অনতিবিলম্বে আসামীকে আহটে 








হাক্সির করার আদেশ দিলেন । কালীকুমার তকে মনে করিয়ে দিলেন যে যুধিষ্ঠির ২ 


আদ।লতের নির্দেশে তখন আবিদবাদে । সুতরাং অন্ততঃ পক্ষকাল সময়ের প্রয়োজন 


পা 








আই সি এস শ্ররেশ্রনাথ ২১ 


Mza আদালতে তাকে আনতে হলে । কিন্তু স্থরেন্দ্রনাথ তাকে সময় দিলেন 
মাত্র তিন দিন অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ATS ; আরও জানালেন যে এদিন সুধিটিরকে 
হাজির করাতে না পারলে জামিনের টাক! বাজেয়াপ্ত কর! হবে 1 এ নির্দেশে ans? 
হলেন কালীকুমার, কারণ হট থেকে আবিদাবাদের দুরত্ব বিবেচিত হয়নি 
সুরেন্দ্রনাথের নির্দেশে | 

৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৭২এ, খুব সকালে আদালত বসল AEI সুরেন্ত্রনাথের 
এজলাসে Blass ও শরতের নাম ডাক। হল পর পর বার কয়েক | fsa কারুর 
কোন সাড়া পাওয়া গেল না । তাদের অন্রপস্থিতির প্রতিবেদন তৈরী করল হেড 
কনেষ্টবল কৈলাস চন্দ্র CHA! আর তার ওপর মুহুরী হর্পাচরণ এক আদেশ লিপিবদ্ধ 


p করল, “আলামীদের মাসকাবারে ( Monthly return ) ফেরার ( পলাতক ) 


হিসেবে নখীভুক্ত করা হোক, আর পরওয়ানা জারী করা হোক তাদের গ্রেপ্তাষের 
জন্য i's আদেশ লিখিত হল বাংলায়, JA সময়ে স্বাক্ষর দিলেন সুরেন্দ্রনাথ | 

আর ঠিক তারপরই ঘটল সেই অঘটনট? । বেল! দশটা) এগারট! নাগাদ হঠাৎ 
কালীকুমার যুধিষিরকে নিয়ে হাতির হলেন স্ুরেক্্রনাথের এক্সলাসে 1৭ $137 বয়ানে 
শোন! যাক সেদিনের খটনাটা । “আমাকে অনভিদ্ুবরে দেখে সাহেব বললেন, 
আসামী কোথায়?” আমি বললাম, ‘এ যে যুধিষ্ঠির, আমার ইস্তফা রাখুন! 
সাহেব বললেন, "শরৎ কোথায়? আমি তাকে চাই । আমি বললাম, সে 
জামিনে আছে! হরি ঠাকুর তার জামিনদার । তার ব্যাপারে আমার কিছুই 


F করার নেই |” সাহেব WAI নীচু করলেন লেখার জন্য । আমি glaBacs রেলিংএর 





ধারে, যেখানে মোক্তাররা দাড়ায়, এসে বললাম, “আমাকে অব্যাহতি দিন ।''৮ 
সুরেন্্রনাখের কাছ থেকে কোন উত্তর ন! পেয়ে কালীকুমার মুহুরী হুর্গাচরণের 
কাছে গেলেন | উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ তপ্ত বাদান্ুবাদ চলল । কালীকুমার 
চাইছিলেন জামিনদারের দায় থেকে মুক্তি পেতে । অপরদিকে হুর্গাচরণ 
কালীকুমারের আনি পরের শুনানীতে পেশ করার অন্য চাপ স্থষ্টি করছিল ফেরারী 
আদেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে । বলা বাছলা কালীকুমার তখনও জানেন ন! যে 
ইতোমধ্যে ফুধিষ্টিরের নাম তলে দেওয়া হয়েছে ফেরারী তালিকায় । শেষ ATs 


i কৈলাস চন্দ্র আজিতে ‘পরের শুনানীভে পেশ করা হোক’ লিখে দিলে অসন্তুষ্ট ও 
বিরক্ত হয়ে কালীকুমার যুধিষ্তিরকে আদালতে রেখেই চলে গেলেন | যাওয়ার পুর্বে, 





২২ এঁতিহাসিক 





যুধিষ্ঠিরকে তিনি যে এনেছিলেন সে ব্যাপারে সাক্ষী করে গেলেন প্রকাশ ow 
খর ও কুগুলাল ধর প্রভৃতি APIT মোক্তারদের i> 

নিয়মানুযায়ী ফেরারী তালিকায় কোন আসামীকে তুলে দিলে তার নামে 
প্রেপ্তারী পরওয়ান! জারী করতে হয়| সুরেন্দ্রনাণ ১৮৭৩এর 851 জাহ্ুয়ারীতে 
যুধিষ্টির ও শরতের বিরুদ্ধে প্রেপ্ডারী পরওয়ানা জারী করলেন । Aera ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাদারলযাত্ডের মারফত সে পরওয়ান। গেল ময়মনসিং ও ত্রিপুরায় পুলিশের FITS | 
এদিকে শেষ শুনানীর দিন পড়ল ২৭শে জানুয়ারী । টবৈদ্যনাথ ছিল শরতের পক্ষে 
শেষ সাক্ষী । তাকে পরীক্ষা করে সুবেশ্রনাথ শরৎ ও gfaSa উভয়কেই মুক্তি 
দিলেন এদিন 1১০ 

পরওয়ানা পেরে fagara পুলিশ জানাল, শরৎ সুরেল্রেনাথের আদালতে হাতি 
দিতে রওনা হয়েছে | ১৮৭২এর শেষ দিনটিতে Mecd এসে যুধিষ্ঠির false সনে 
বাড়ী ফিব্রেছিল। কিন্ত বাড়ী পৌছে জানতে পারল পুলিশ তার গ্রেশারী 
পরওয়ানা নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে । অগত্যা আবার সে রওনা দিল RAM- 
নাথের আদালতের উদ্দেশ্যে । আদালত বসেছে তখন শংকরপাশায় । সেখানে 
উপস্থিত হলে সে কৈলাসচন্ত্রের কাছ CATH ভান খালাসের প্রতিলিপি পেল । কিন্তু 
ভাতে সন্ত হল না ময়মনসিংএর পুলিশ ! যুধিঠিরকে চালান দিল হটে । সেখানে 
অবশ্য যুধিষ্ঠির মুক্তি পেল ৩০শে জাুয়ারীর রায় অনুসারে | 








নৌকো চুরির মামলায় সুরেন্দ্রনাথের রায় 

১৮৭৩ এর ৩০শে জানুয়ারী স্থরেন্দ্রনাথ cals চুরি যামলার রায় দিলেন | 

Git AAT, সাক্ষর দ্বার! এটাই মনে হয় যে বাদীর নৌকে! পাওয়া গিয়েছে 
ফুধিচিরের হেপাজতে । কিন্ত যুধিটিরের পক্ষের সাক্ষ্য তার অপরাধের সম্ভাবনাকে 
BIA করে । এটাই সম্ভাব্য বে সে শরতের কাছ থেকে নৌকে! কিনেছে । অবশ্য 
কাকুর অনুকূলে নিদোষের সম্ভাবনা VE আর কারুর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এক 
নয়! তথাপি শাস্তিযোগ্য act? প্রমাণের অভাব wera: যুধিষ্টিরের পক্ষে 
সমস্ত প্রমাণাদি AITA বিবেচনার পর আদালত শুধু বলতে চায় যে সেনির্দোষ হতে 
পারে কিন্ত সেই প্রমাণ শরৎকে অভিযোগ পেকে মুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট AJ | 
তবে শরতের বিরুদ্ধে যে সম্ভাবনাই থাকুক ন! কেন তার HFPA সাক্ষ্যাদি ত! 
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æ aes গিয়ে তিনি মামলা পরিচালনার করেকটি বাল্সাত্বক ai উল্লেখ করে 
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gía কষে । আপামীদের পক্ষে ও বিপক্ষে ase লা ক্ষ্যাদি বিবেচনা করার পর 
আদালত সনে করে যে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্প্রতিটঠিত । তাই 


আদালত ২২০ ধার! অঙ্ছবারী ( section 220 C. P. C.) আসমাীদের যুক্তি দিল 1১১ 





কমিশন নিযুক্তির পুর্বে : 

১৮৭২এব ৩১শে আগষ্ট সুরেন্দ্রনাথ কোন এক মামলার ২৩ জন সাক্ষীকে 
পরীক্ষা ন1 করেই পরবতী শুনানীতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে ফেরৎ দেন । 
এ সম্পকে শ্রহটের ম্যাজিপ্টেট সাদারল্যাণ্ড Gta কাছে কৈফিয়ত দাবী করেন 1১২ 
স্থরেন্্রনাথ কৈফিয়ৎ দেন | বলা বাহুল্য সে কৈফিয়তে ম্যাজিপ্রেট As? হলেন 
ন! 1১৩ 

পরে ১৮৭৩এর ৭ই জানুয়ারী একট! পুরনো! মামল। সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে 
চেয়ে সাদারল্যাও একটা চিঠি পাঠান স্ুরেন্দরনাথকে | সুরেক্রনাথ সে চিঠি পান 
১৮ তারিখে যখন তিনি আবিদাবাদে aeata জন্য প্রস্তুত সুরেন্দ্রনাথ সে চিঠির 
উত্তর দিলেন ২৪ তারিখে 1 কিন্ত চিঠির উত্তরে সাদারল্যাণ্ডের চিঠির তারিখ এবং 
রেফারেন্স নম্বরের কোন উল্লেখ করলেন না । শুধু তাই নর, সুরেন্্রনাথ উত্তরে 
শরতের মামলার তথ্য পরিবেশন করলেন q] সাদাব্রল]াত্ডের চিঠির জ্ঞাভবা বিষয়ই 
ছিপ ন! 1১৪ 

এই SHAS সাঙগান্রলযাগুকে AIME করে তোলে | 





সমস্ত মামলাটি URNE 





সুধেক্রনাথকে দায়ী করলে সুবেল্দনাথ ATE অভিযোগই AFIFI করলেন ide 
স্ুরেন্দনাখের বক্তব্য শুহট্রের cana জর্জ. মাসপ্রেটের কাছে পেছাল । তিনি 
সুরেস্টনাথের ফেরারী রেজিষ্টার ও অফিস রেজিষ্টার চেয়ে পাঠালেন | তারপরই 
বিভিন্ন বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করে কৈফিয়ত তলব করলেন | স্মথরেক্্রনাথ 
দ্বারস্থ হলেন হাইকোটে । হাইকোর্ট এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 
কমিশন JAITA] হল তদন্তের অন্ত । 





নৌকো চুরির মামলা ছাড়! স্ুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগ : 
সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সাদারল্যাণ্ডের মূল অভিযোগ হল, MIM পরিচালনায় 
অহেতুক বিলম্ব, সাধারণ মামলায় অসাধারণত্ব আরোপ ও কোন মামলার বিচার 





২ ইতিহাসিক 





কোন ধারায় হবে তা নির্ধারণে BH! ১৮৭১ এর ৩১শে অক্টোবর থেকে ১৮৭২ এর 
১৮ই জুন WE সুরেক্রনাথ see পরিচালিত ৩২টি মামলা উপস্থিত করে 
বাদারলযাও দেখাচ্ছেন যে ১০টি মামল! পরিচালনায় সুরেক্দরনাথের উপযুক্ত ক্রটিগুলি 
স্পষ্ট ।১৬ খুব সাবারণ মামলা. যেগুলির ফয়সলা একটা শুনানীতে হয়, তা 
পরিচালনাতে'ও স্ুরেক্্রনাথ গড়ে হু'মাস সময় নিয়েছেন ॥ এ ব্যাপারে NCAM- 
নাথকে সতর্ক করে দেওয়ার নজীরও আছে ।১৭ স্থরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 
সাদারল্যাণ্ডের অন্ত অভিযোগ হল তীর দীর্থস্ন্রিতা । আদালতের রেজিষ্টারের 
পৃ্ভার পর পৃষ্ঠা মাসের পর মাস ভার স্বাক্ষরহীন অবস্থায় থাকতো । মুহুরীর 
সাক্ষ্য SIT AAA! তার বক্তব্য, স্থরেক্রনাথকে স্বাক্ষর দেবার wy বিরক্ত লা 
করলে তিনি কখনও রেজিষ্টারে স্বাক্ষর দিতেন না dr 





স্রেক্রনাথের বিরুদ্ধে সেসন Fae মাসপ্রেটের প্রধান অভিযোগ মামলা 
পরিচালনা কালে অনবধানত1 । কোন এক মামলার তিন আপামী are? বিবি, 
শেখ জাকাই ও শেখ জরিপকে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৩ এর ২৯শে এপ্রিল মুক্তি দেন। 
কিন্তু ৩০শে এপ্রিল বাংলায় যে রায় লেখা হল তাতে লাজুই বিবির নাম উল্লিখিত 
হল না, মাসিক বিব্তিতেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল ৷ স্ুরেন্্রনাথ অবশ্য এই ক্রটির 
SD হব প্রকাশ করেছেন ।১৯ ক্ষুদ্ধ CAAA GSE লিখলেন, “I do not see how Mr. 
Banerjea can ever expect to turn out a good and efficient officer and 


fitted to hold charge of a subdivision if he continues to do his works 





earelessly as he has done it’’20 এ 
দায়ু ও অন্যদের আপীল মামলায় সেসন ag ঠিক একই রকম অনবধানতার 
প্রমাণ পেলেন | এই মামলায় সুরেন্দ্রনাথ একটা ভুল নাম লিখে হ্টো fafew ধরণের 
শাস্তি একই লোককে CHA স্ুরেন্রনাথ ব্যাপারটাকে বলতে চেয়েছেন লেখন- 
Fib ( Clerical error 1২১ 
সুরেক্রনাথের বিচার কার্ষেও AGP ছিলেন না ব্যাসপ্রেট । ১৮৭৩ এর ৯ই 
এপ্রিলে দেওয়া স্থরেন্রনাথের রায়ের বিরুদ্ধে ১৯ নম্বর আপীল মামলার রায় দিতে 
গিয়ে মাসপ্রেট সুরেক্দ্রনাথের রায়ের মধ্যে অনেক অসংগতির কথা উল্লেখ ছি 


করেছেন [XR 





আই সি এস স্ুরেন্্রনাথ ২৫ 





স্বরেন্দ্রনাথের অভিযোগ : 

স্যাজিপ্লেট সাদাবল্যাও্ এবং AAI জজ মাসপ্রেটের বিরুদ্ধে সুবেন্দ্নাথের 
প্রধান অভিযোগ অসলহযোগিতামূলক এবং বিছেষপুর্ণ AJAZIA । ১৮৭৩এর ২৮শে 
মে সাদারল্যাও সুরেন্দ্র নাথকে ডেকে পাঠালেন জরুরী তলব দিয়ে । ম্যাজিপ্রেটের 
qaca সুরেন্্রনাথ মুছত্রীকে নিয়ে উপস্থিত হলে কোন এক মামল! সম্পর্কে ভার 
কাছ থেকে লিখিত কৈফিয়ত চাওয়া হল 1২৩ gaia সামনে এইভাবে লিখিত 
কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে gramat অতাস্ত অপমানিত বোর করলেন । ব্যাপারটাকে 
কমিশনও fami করেছে তাদের রিপোর্টে 1২৪ অপর এক মামলায় সুরেন্দ্রনাথ 
, সাদারল্যাণ্ডের কাছে কিছু পরামর্শ চাইলে সাদারল্যাণ্ড অত্যন্ত ব্যঙ্গ ও 
ë অসহযোগিভামূলক ভাব দেখিয়ে উত্তর দেন, “You had better consult the 
joint magistrate to whose legal knoweldge you attach so great 
importance.rz¢ এখানে উল্লেখযোগ্য যে STAG ম্যাজিছ্রেটি এযাণ্ডারসনের সঙ্গে 
স্থরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব সাদারল্যাও সুনজ্ররে দেখেন নি | A Nation in Making 
গ্রন্থে সুরেন্দসনাথ তার বিপত্তির মূলে এই ব্যাপারটিকে দায়ী করেছেন iro 
হাইকোর্টে সাদারল্যা ও ও মাসপ্রেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার সময় NTAN- 

নাথ অবশ্য Sia প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব ও হ্ব্যবহারটাই তুলে ধরলেন 29 


সাঙ্ষারল্যাণ্ড ও MATTA বক্তব্য : 
হরেক্রনাথের অভিযোগের উত্তরে সাদারল্যাণ্ডের বক্তব্য, তিনি সুরেন্দ্রনাথকে 
7 Sta আদালতে ডেকে পাঠিয়ে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন cana জজের নির্দেশে 1২৮ 
Gra উদ্দেশ্ট ছিল স্রেন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাজের মধ্যে অসংগতির প্রতি তার yÈ 
আকর্ষণ করা, অভিযোগ aa) Sra বিরুদ্ধে সুরেক্ষনাথের অভিযোগ তিনি কল্পনা- 
প্রস্থ ত বলে মনে FTAA 1২৯ 
১৮৭৩ এর ২৮শে মে সেসন SS মাসপ্রেটের যে নির্দেশ GRATAT সাদারল্যাও 
প্রবেন্দনাথকে তলব করেন সেই নির্দেশ দানের পিছনে কয়েকটা যুক্তি দেখাতে 
চেয়েছেন মাসপ্র্রেট 1৩০ 
j প্রথমত: তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কৈফিয়ৎ দিতে সুরেক্রনাথের অকারণে 
Æ বিলম্ব । দ্বিতীয়ত: যে কৈফিয়ং লিখতে আবঘণ্টার বেশী সময় লাগা উচিত নয় 
তার অন্ত তিনি সুরেন্্রনাথকে মাসাধিক সময় দিতে রাজী নন | 





৪ 





Sy &fezifae 





> 





তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ca বাশিনা বনাম শরতের মামলার 
মৃহরীকে নাসিক বিস্বাততে তা করতে 
এ প্রসঙ্গে একটা 


তৃতীয়ত: 
ব্যাখ্যা চাওয়া হলে সুরেন্দনাথ তার 
বলেছিলেন এবং বিস্তৃতি পরীক্ষা না করেই স্বাক্ষর দিয়েছিলেন | 
কথ উল্লেবযোগা । মাসপ্রেট সাদারল্যাগুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথকে 
aq কৈফিয়ং দানে বাধ্য করতে । কিন্ত সুরেন্্রনাথের উপর এ ব্যাপারে চাপ 


wea বিন্োধিত1 করেছিলেন সাদারল্যাওড | 


লগরেক্দরনাথকে অসম্মান করার ACA paratha বক্তবা ; For my own 


part I disclaim all intention of ever having in any way intended to 
lower Mr. Banerjea or his office in the eyes of his friends or of the $- 





public. (৩১) 
শেষ AF ১৮৭৩ এর ২৮ শে জুলাই মাসপ্রেট স্থুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে Pols 


ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন | অভিযোগ পাঠালেন হাইকোটে ।৩২ অভিযোগের হেতু 
বিভিন্ন মামলা পরিচালনায় Sb ও অসংগতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্তেও 
সেগুলি সংশোধনে সুরেক্্রনাথের ব্যর্থতা | কয়েকট! ASlA রাখতে চেয়েছেন 
নাসপ্রেট | 

১৬ নং আপীল মামলায় দেখ। গেছে আবদুল শোভানের বিরুদ্ধে আনীত 
মামলার লিম্পত্তি হয়েছে দই ফেব্রুয়ারী কিন্ত মামলা মুলতুবী রাখা হয়েছে ৩১শে 
মার্চ পর্যস্ত । ইতোমধ্যে Gary আসামীদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছে | বরা CH 
এই মামলার রায় দেওয়ার সময় মাসপ্রেট সুরেন্নাথকে ইক্িত দিয়েছিলেন, বিচার 
শেষ হওয়ার We সঙ্গেই আবভুল শোভনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুলি বাতিল 
করা উচিত feat কিন্তু এই নির্দেশ দেওয়! সত্বেও ৩১নং আপাল মামলায় দেখা 
গেল ১৯শে জুন মধুরামের মামলার নিষ্পত্তি হলেও তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছে 
২৭শে জুন । ২৭নং আপীল মামলায় দেখা গেছে আসামী আশফকে ২৭শে মার্চ 
হাজতে আনা হয়েছে । ভার সাক্ষী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তর 
দিয়েছে কুরপান উপস্থিত আছে আদালতে, আর টোমাজ ও জাকির আছে তার 
প্রামে। কিন্ত আদালতে উপস্থিত থাকা সত্বেও করপানকে পরী ক্ষ! কর! হয় নি বা 
টোমাজ ও জ্াকিরকেও ডেকে পাঠান হয় নি। অথচ wzwramate ভাররায়ে a 
লিখেছেন, “arte একদন সাম্ষীও zfaa করতে পারে fa সেতার বক্তব্য 





আঁ 














আই সি এস gamad ২৭ 


প্রমাণ করার চেষ্টা করে far’ এই কয়টি মামলা পরিচালনায় সুরেন্্রনাথের 
May fas, এবং আশলামীদের প্রতি ভার অবিচার ও বেআইনী কার্ষকলাপ 
উল্লিখিত হয় মাসপ্রেটের পত্রে 1৩৩ 


কমিশন ও SHB 


অভিযোগ সমেত নধিপন্র হাইকোর্ট থেকে বাংলা! সরকারের কাছে, সেখান 
থেকে ভারত সরকারের দরবারে | গভর্ণর জেনারেল সমস্ত ব্যাপারটা ১৮৫০ এর 
৩৭নং আইন অনুযায়ী তদস্তের নির্দেশ দিলেন ।৩৪ ভিন্ন সদপ্যযুক্ত কমিশনের 
উপর দায়িত্ব দেওয়া হল এই কালের । কমিশনের সষ্ভাপতি হলেন হগলির জজ 
farti অপর yeaa সদস্য হলেন কর্ণের cenare (সামরিক বিভাগের 
লোক ) ও ময়মনসিং এর জেলাশাসক CAN] | 

syra স্বান নির্ধারিত হল শ্রীহট্টে। কিন্তু ১৮৭৪ এর ১৮ই জুলাই সুরেজ্্নাথ 
Asa পরিবর্তে কলকাতায় কমিশন qarata আনি পেশ করলেন সরকারের 
কাছে । আজি বিবেচিত হল না কারণ প্রয়োজনীয় নথীপত্র ও সাক্ষীসাবুদ সবই 
Hse) সেখানেই তদন্তের সুবিধে । সরকার অবশ্য জানালেন যে RATATA 
যদি চান তবে সরকারী বা বেসরকারী যে কোন ব্যক্তির সাহায্য তিনি প্রহণ করতে 
পারেন ।৩৫ সুরেন্দ্রনাথকে সাহায) করেন কলকাতা বারের ব্যারিষ্টার মনা Y । 
সরকার পক্ষে দাড়াল ও, কিন্লি t 
বিচার শুরু হল ১৮৭৩ এর >r নভেম্বর । Wrawaicda বিরুদ্ধে চৌদ্দাট 
অভিযোগ ছিল কমিশনের সামনে low 

>| বিভিন্ন মামলার বায়প্রদানের তারিখে তিনি ইচ্ছাপুর্বক ভুল করেছেন। 
বাদী গোলামী, বাদী নাহিব্র মহম্মদ প্রভৃতির মামলাগুলি তার প্রমাণ | 

২1! বাদী নাহির বহন্সদের মামলায় সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭২ এর vs জুন আসামীকে 
ভারতীয় CATA কোডের ৩৭৯ ধারা GRATAT দোষী সাব্যস্ত ও সাজ! দেওয়ার পরও 
ওই মাসের >> তারিখে আবার VSS এবং ৩৭৯ ধারা অনুযায়ী আসামীকে অপরাধী 
সাবাস্ত করে রায় লিখেছেন । মুহুরী ভারতচন্তর পরওয়ানা ও রায়ের মধ্যে 
অসংগতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সুবেন্রনাথ সেই রায় অনুসারে কোন আদেশ 








hd কতি হাসিক 
জারি কর! থেকে বিরত খেকে রায় ও পরওয়ানার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার sy পর- 
ওয়ানার পর্রিবর্তন করেছেন অন্যায় ভাবে | 

OS] ১৮৭২ এর ৩১শে আগষ্ট সাক্ষাদের আটকে রাখার কৈফিয়ৎ এড়াবার 
উদ্দেশ্যে ২৩ জন সাক্ষীকে পরবর্তী সোমবারে পুনরায় হাজির হওয়ার নিদেশ 
দিয়েছেন | 

৪ | ১৮৭২ এর ৩১শে ডিসেম্বর, জয়কেষ্ট কৈবর্ত বনাম শরৎ ও সুধিষ্টিরের 
মামলায় আসামীদের নাম মাসকাবারে ফেরারী বলে উল্লেখ করে অসাধুতার 
পরিচয় দিয়েছেন | 

৫ | ওই দিনই আসামী যুধিষ্ঠির আদালতে হাজির! দেওয়া সত্বেও তিনি mN- 
কাবাুর যুধিটিরকে ফেরারীরূপে বহাল রেখেছেন | 

৬। এ তারিখেই জামিনদার কালীকুমারের উদ্ভোগে যুধিচিরের আস্তসমর্পণকে 
তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন ইচ্ছাপুর্বক ও বেআ্াইনীভাবে । একইভাবে কালীকুমারের 
জামিনদার থেকে অব্যাহতি লাভের আবেদনকেও MA করেন নি | 

৭ | কালাীকুমারের আবেদনপত্রে পরবর্তী শুনানীতে পেশ করার আদেশ 
দিয়ে সুবিচার করেন fA | 

৮ | যুধিষ্ঠির ১৮৭২ এর ৩১শে ডিসেম্বর আত্বসমপরণ করা সত্তেও তিনি ১৮৭৩এর 
এই জ্রাুয়ারী তাকে গ্রেপ্তারের wy যয়মনসি-য়ের ম্যাজিঠেঁটের কাছে পরওয়ান 
পাঠিয়েছেন ফেরারী বলে। 

a1 ১৮৭৩এর ৩০শে জানুয়ারী জয়কে বনাম সুধিটির 'ও শরতের মামলার 
সুবিচার ইচ্ছাপ্রবক করেন নি । 

১০ | ১৮৭৩ এর ১৬ই মে Becta মাভিপগ্লেটের কাছে লিখিত পত্রে atam- 
নাথ অস্বীকার করেছেন যে মাসকাবারে আসামীদের ফেরারীরূপে উল্লেখ করার 
আদেশটি তার জ্ঞাত । ভার বক্তব্য, সেই আদেশে ভার স্বাক্ষর গৃহীত হয়েভে তার 
NSS GANT | 

221 এ একই পত্রে তিনি faa উক্তি করেছেন যে ১৮৭২ এর ৩১শে ডিসেম্বর 
সুধিষ্টিরের আত্মলমর্পণ সম্পর্কে কালীকুমার দেবের সঙ্গে মুহুরী Bt eat দেবের 
বাক্যালাপের কিছুই তিনি শোনেন নি i 

21 পত্রে তিনি এ ব্যাপাবেও মিথ্যার আশ্রয় নিরেছেন যে কালাকুমারেন্ম 























আই সি এস স্ববেল্্রনাথ ২৯ 


সু আজি পরবর্তী শুনানীতে পেশ করার আদেশ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, 
এ আদেশও নথীভুক্ত হয়েছিল ভার অজ্ঞাতস'রে | 

১৩1 প্রীপত্রের অনুচ্ছেদে জানিয়েছেন যে তিনি মুহুরীর হন্তাক্ষর ভালভাবে 
পড়তে পারেননি a উক্তি অসত্য | 

১৪ স্ুরেন্্রনাথের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযোগ এই যে, তীর বিরুদ্ধে আনীত 
ছয়কেষ্ট CSAS বনাম যুধিষ্টির ও শরতের মামলা! সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ তিনি 


অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে মুহুরী হুর্গাচরণ দেবের 'ওপন্র চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্ট! 
করেছেন | 


wefecaittafa সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য : 


প্রথম অভিযোগটি wzwamad সরাসরি অস্বীকার করেননি ! বলেছেন, 
“substantially true and substantially correct.” কমিশনের দৃর্টিতে 
অভিযোগের কতখানি সত্য-__-এই প্রশ্নের উত্তরটিকে gramar ধূর্ততার সঙ্গে 
এডিয়ে গিয়েছেন ।৩৭ তদস্তকালে বিভিন্ন প্রামাণাদি কমিশনের মনে yp বিশ্বাস 
ae করেছিল যে স্ুরেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে মামলার pore রায় মৌখিককধপে দিতেন | 
আদেশ দিতেন সেই রায়কে কাধে aA দিতে । পরে অবসরে লিখিত আদেশ 
নথীভুক্ত করে মৌখিক আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দিতেন তারিখ । কমিশনের 
কাছে এমন অনেক মামলার নধ্ধীপত্র যন্তুত ছিল যেগুলিতে সুবেন্দ্রনাথের রায় ও 





N Siti ভিত্তি উল্লেখিত ছিল পৃথকভাবে । তিনি ata দিতেন মুখে, পরে পিখতেন 


স্মৃতির উপর নির্ভর করে, আরও পরে নখাভুক্ত করতেন কারণগুলি | এই WES 
পদ্ধতি প্রহণের কারণ দর্শাতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন a_TAA (১৮৭৩ এক) 
প্রথমদিকে কাজের প্রচণ্ড চাপের ফলে পদ্ধতিতে এ ক্রাটিগুলি ঘটেছিল lor কিন্তু 
সুরেন্দ্রনাণ কর্তৃক বিচারিত এ বছরের জানুয়ারী মাম ATs ৭০টির মধ্যে ৫৫টি 
মামল! পরীক্ষা! করে কমিশনের এই ধারণা! হয় যে RTIRAT YA উপর তেমন কাজের 
চাপ ছিল না। ২১শে emata পর্যন্ত তিনি ছিলেন আবিদাবাদে | 
সেই সময় Ate তাকে কোন বিচার কাধ করতে হয়নি । বাকী দিন কটির 
' মধ্যে তিনি ৮টি মামলায় আসামীদের সাজা দেন এবং টিতে মুক্তি দেন ৷ ৫৫টি 
মামলা! খুব সংক্ষিগুভাবে, প্রধানতঃ গরহাত্বিরার জন্য বাতিল করেন । তবে 
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৩৩ Sfexiing 





RAMA বক্তব্য ও কাজে গরমিল থাকলেও কমিশন ব্যাপারটাকে Bass P 
ATA মনে করতে চায়নি | | 

এই অভিযোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমিশন বিচার বিভাগীয় কাজে ও পত্র 
লিখনে স্থরেক্রনাথের প্রচণ্ড অননোযে!গিতাকে দায়ী করেছেন। তথাপি তার 
ক্রটিকে নিন্দাহ“ বলে মনে করে নি। কমিশন, সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য, এখানে 
তার ভুমিকা নিরপেক্ষ । কমিশনের মতে সুরেন্্রনাবের এই স্বস্ভাব-দোষ উপরিক 
কর্মচারীর প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পরিদর্শনের দ্বারা দুরীভুত হতে পারত ॥ লিখিত ara 
প্রদানের ব্যাপারাটি যদি অনিয়মিত হয়ে তার স্বভাব-দোষে রূপান্তরিত হয়ে থাকে 
তবে সেটা হয়েছিল তার চাকরীর দেড় বৎসর কালের মধ্যে । কমিশন nafa 
আক্রমণ করেছে শ্ীহট্রের ম্যাজিষ্ট্রেট সাদারল্যাগ্ডুক o> বস্তুত: একজন আই, সি, 
এসকে তার মুহরীর সামনে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করিয়ে সাদারল্যাণগ্ড অন্ঞায়- 
ভাবে অধীনস্থ ম্যাজিষ্রেটের স্বাধীন কাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন | এর ফলে AA 
কর্মচারীদের নিরস্ত্রণ করার ক্ষমতা শিখিল হতে বাধ্য । অধীনস্ত কর্মচারীর সামনে 
একজন Ary কর্মচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করার একট] অপচেষ্টা সাদারল্যাণ্ডের 
কাজে স্পপ্ট aa যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল সুরেন্দ্র নাথের ও, “What necessity 
could there be in sending for me and in making my mohorrir and 


myself sit down and write out this explanation in the presence of 





the mapistrate.’’so 

ফৌভ্দ'রী মামলা পরিচালন! AB AGA আইন ১৮৬১ সালের ২৫ নং 
আইনের ৪২৯নং ধারায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে মনে করেই সুরেন্দ্রনাথ ভুল করেছিলেন। 
নতুন আইন সমস্ত ফৌজদারী বিচারের রায় দান কালে লিখিত কারণ তারিখ ও 
বিচারকের স্বাক্ষর সম্বলিত রায়ের প্রয়োভ্রনীয়তাকে কখনই লাঘব করে নি 18> 
তবে বিভিন্ন মামলায় ইচ্ছাকৃত ভুল তারিখ দেওয়ার ক্রটিকে কমিশন এই কারণে 
উদার wees দেখেছিল যে এ ক্রটি তখন মোটামুটি প্রচলিত ছিল এবং এর বিরুদ্ছে 
হাইকোটের বিজ্ঞপ্তিও প্রচারিত হয়েছিল সম্প্রতি (১৯শে জুন ১৮৭৩ ) 182 

সুরেন্দ্রনাথেত্র বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগের gagh হল মৌখিক রায় দান ও 
সেই রায় অনুসারে কাধ্য সম্পাদনের অনেক পরে লিখিত রায় adige করার 
অনিয়প্তিত অভ্যাস । অভিযোগটি ঘনিষ্ঠভাবে gies যে মামলায় তার বাদী নাহির . 





o 


ড় 








আই সি এস Ian o> 


Ç মহম্মদ | আসামী আদিল ও অপীম ১৮৭২ এর ৮ই আন সুরেন্দনাথ কর্তৃক জেল 


জরিমানার দণ্ডান্যা প্রাপ্ত হয়েছিল এক মৌখিক বায়ে এবং কারাধ্যক্ষও এই মর্ধে 
পরওয়ানা লাভ করেছিল i এই পরওয়ানায় লিখিত ছিল ca আসামীরা ভারতীয় 
ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা অনুযায়ী অর্থাৎ চোর্ষবুত্তিতে শান্তি ais হয়েছে | 
কিন্ত নবীভুক্ত লিখিত বাগে ছিল আসামী অসীম শান্তি পেয়েছে ৩৭৯ এবং SS ধার! 
অঙ্গযায়ী এবং আদিলের শাস্তি হয়েছে ৩৫২ ও 38১ ধার! el; 
সুরেন্দনাথের পক্ষ থেকে এই অসংগতি ও Pa জন্য দায়ী করা 
হয় মুহুরী ভরতচন্দ্রকে কারণ আইনের ধারা সঠিকভাবে AAYE করায় ভুল 
করেছিল সে-ই | ভরতচন্ড্রের সাক্ষা কিন্তু এটাই প্রমাণ করে যে সে অনতিবিলম্বে 
এই অলংগতির প্রতি aramada দুটি আকর্ষণ করে । সুরেন্দ্রনাথ তখন কোন 
আদেশ দানে বিরত থেকে হেড কনেইবল কৈলাসচন্দ্রকে নির্দেশ দেন cafga 
নধীভুক্ত রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরওয়ানার Gb দুর করতে । কমিশন রায় ও 
পরওয়ানায় আইন সংক্রান্ত অসঙ্গতিকে বড় করে দেখেনি । বেআইনী ভাবে 
পর ওয়ানার পরিবর্তন করাকেই অত্যন্ত গহিত বলে মনে করেছে | সঙ্গে সঙ্গে 
কমিশন এ agar করতে ভুলে যার নি যে সেই সময় সুরেন্দ্রনাথের 
চাকরীর বয়স মাত্র ATS মাস : সম্ভবত: সেই কারণেই এই ধরণের 
alba বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড বিরূপ মস্তব্য হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি অচেতন 
ছিলেন 15৩ এ প্রসঙ্গে FAMAJ প্রতি সাদারল্যাণ্ডের অলহযোগিতা এবং 


FF শপমানকর ব্যবহারের প্রতি সরকারের WR arses করতে গিয়ে কমিশন usta 


ভাষার লিখছে : We also think it our duty to call attention to the 
very unusual conduct of Mr. Sutherland in refusing to allow Mr. 
Banerjea to have possession of the records of the case, and 
intimating to him that'*‘the records of the case are. in the 
custody of the head clerk, who will show them’’—a conduct 
which Mr. Banerjea, in our opinion, very properly resented as an 
insult to an officer in position.ss 


সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত তৃতীয় অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হর নি বলেই 


এ কমিশনের অভিমত । কৈফিয়ত এড়াবার জন্য MAMAS যে ইচ্ছাকৃত ভাবে 


১৮৭২ এর ৩১শে আগষ্ট ২৩ অল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ না করেই তাদের বাতিল 
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a এতিহাসিক 


করে দিরেছিলেন--এই অভিযোগের ভিত্তি কমিশন সাক্ষ্য প্রযাণের আলোয় খুজে 
পায়নি । বস্তুত: সেদিন RAMA আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন বেলা হটে 
AGB: মাসের শেষ দিন বলে তিনি সকাল ছটা থেকে বেলা একটা AKS রায় 
লেখার Fite ase ছিলেন isa সাক্ষ্য প্রহণ করেছিলেন রাত ৮ কিংবা ৯ BY 
পর্যন্ত । অবশেষে এদলাসের মোক্তাররা তাকে faga raal Sib হয়েছিল 
২৩ SH সাক্ষীর সাক্ষ্য gga ন! করেই তিনি সাক্ষীর নেজিট্টারে 





অন্যত্র | 
তাদের অস্তভুক্ত করেন । এ sess পরিণতি সম্পর্কে IRATI যে অজ্ঞ ছিলেন 


সে বিশ্বাস কমিশনের যনে স্ব? হয়েছিল এবং সুরেন্দ্রনাথ সাক্ষীদের আটকে রাখার 
কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার GF যে এ কাজ করেন নি ভাতে 
কমিশনের মনে কোন সন্দেহ উঁকি দেয় নি | 


জয়কে বনাম শরৎ ও য.ধিষির কেবর্তের মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত ক্রটি- 
efa? ছিল সুরেক্রনাথের বিরুদ্ধে অন্ততম অভিযোগ ৷ মামলা পরিচালনা কালে 
সুরেক্রনাথ আসামী পক্ষের অভিযোগের বিরুদ্ধে ওকালতি শেষ হলেই সাক্ষীদের 
শমন জারী না করে মামলা শেষ হওয়ার মুখে জারী করার মত অস্বাভাবিক veg; 
গ্রহণ করতেন । AFI ও অন্ত প্রমাণাদি আদালতে না আসা Ate কোন 
অভিযোগও নথাভুক্ত করা হত না। কমিশনের মতে সমস্ত মামলাটাই ১৮৭২ এর 
২৮ শে ডিসেম্বর পর্যস্ত টেনে আনা হয়েছিল অনাবশ্ঠক ভাবে 1৪৬ 

আলোচা মামলায় সুরেন্্রনাথের বিরুদ্ধে ty অভিযোগ, তিনি ১৮৭২ এর 


৩১শে ডিসেম্বর অন্যায় ভাবে JIA নাম মাসকাবারে ফেরারীরূপে নী ভুক্ত, 
করেছিলেন । আপাতদৃর্টিতে এই আদেশে গোটা মামলাটাই এও বছরের অসমাপ্ত 


মামলার তালিকা থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু বস্ততঃ তা হয় fat 
মাম লা চলেছিল তারপরেও | 


যদি সুরেত্রনাথই যুধিষ্টিরকে সাসকাবারে ফেরারীরূপে নধীভুক্ত করার 
আদেশ দিয়ে থাকেন তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে Gra কক হয়েছিল 
অত্যস্ত গহিত। কারণ এর অর্থই হল তার সেই সব উদ্ধাতন কর্ণচারীদের 
প্রতারণা করার চেষ্টা যাদের হাতে ছিল তার কাজ পরিদশ'নের ও মূল্যায়নের 
দায়িত্ব । তবে স্ুরেন্রনাথই এ আদেশ দিয়েছিলেন কিনা তা নির্ধারণ করা ছিল 
অত্যান্ত কঠিন ব্যাপার, অস্ততঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে | একমাত্র প্রত্যক্ষ 
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কাজের wba oa gA প্রকাশ করে সাদারল্যাণ্ডের কাছে লেখ! 
সুরেন্দনাথের পত্র | 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেখ্যাগারের clara) 
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প্রমাণ ছিল মুহুরী হুর্গাচরশ দেব ও হেড কনেষ্টবল কৈলাস চন্দ দেবের লিখিত 
বয়ান । প্রথম জন আদেশ লিখেছিল দ্বিভীয়জন তা Adige করেছিল । উভয়ের 
সাক্ষর মধ্ো যেটুকু সামঞ্জস্য ছিল =! বাদ দিয়ে সবটুকু Was করেছে FAA | 
এ অভিযোগ সম্পর্কে স্ুরেন্দনাথের বক্তব্য £ 


1 had nothing to do and the signature to it was taken 
without my knowledge. ৪৮ 

পরে' সুরেন্্রনাথ তার A Nation in Making গ্রন্থে আর একটি কথা! 
যোগ করেছেন: I signed the order along with a heap of other 
papers. 84 


কিন্ত গৌণ প্রযাণাদি পরখ করে কমিশন স্ুরেক্রনাথের বিরুদ্ধে উপরোক্ত 
অভিযোগকে sts) করে দেখার যুক্তি খুজে পায় fal মামলাটির নিস্পত্তির 
প্রয়োজন সেই সময় স্ুরেক্দ্রনাথ ভীষণ ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, কারণ তা না 
হলে মামলার নিম্পন্তিতে বিলম্বিত হওয়ার জন্য কৈফিরতের সন্মুখীন হওয়ার 
যথেষ্ট AJIA] ছিল | 

পূর্ব ঘোষণা অন্থযায়ী ১৮৭২ এর ৩১ শে ডিসেম্বর Bar? আদালত 
বসেছিল সকালে | সময়মত সুধিটির ও শরতের নাম কয়েক বার হে কে চলে 
আর্দালী 1 তারপর আসামীদের গরহাজির রেকর্ড করলো) হেড কনেষ্টবল | 


} সাধারণভাবে সে রেকর্ড সুরেন্রনাথের কাছে পেশ করাই উচিত । কিন্ত এ ব্যাপারে 


ছুর্গাচরণ ও কৈলাস চন্দ্রের পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য কমিশনকে সত্য অস্সন্ধানে 
ব্যর্থ করেছে 1৪৯ নিয়মানুযায়ী কোন নধীপত্রে ষ্যাঞ্িক্রেটের স্বাক্ষর গ্রহণ কালে 
মুহুরীর কর্তব্য নথীপত্রের বিষয়বস্ত, ম্যাজিপ্রেটকে ব্যাব্য! করা | আসামীদের নাম 
ফেরারী তালিকাভুক্ত করার আদেশ সংক্রান্ত নধীপত্রে স্বাক্ষর গ্রহণ কালে সেই 
নিয়ম পালিশ হয়েছিল বলে কমিশন মনে করেনা । কিন্তু এ সম্বন্ধে কমিশনের 
gp বিশ্বাস যে স্বরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ভ্রানতেন যে যুধিষ্ঠির কালীকুমার কর্তৃক্ষ 
আদালতে আনীত হয়েছে এবং তার প্রেপ্তারী পরওয়ানা বাতিলেও তিনি বার্থ 
হয়েছেন | 

অনবধানত। ছিল স্ুরেন্দ্রনাথের অন্ততম স্বভাব-বৈশিষ্ট্য । শুধু এই একটি 

¢ 
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~ 


wa as তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন নিজের জালে । ১৮৭৩ এর ৭ ইজানুয়ার'তে 
সাদারল্যাণ্ডের লেখা একটা চিঠি RERA পান ১৮ ইজানুয়ারীতে aa ১. 
তিনি আবিদাবাদে রওনা হয়েছিলেন । চিঠিতে এক পুবণে! মামল। সম্পর্কে কিছু 
ব্যাখ্য। চেয়েছিলেন AWAITS I ২৪ শে জানুয়ারী স্ুরেন্দরনাথ সাদারল্যাণ্ডের 
চিঠির উত্তর দিলেন কিন্ত তাতে সাদারল্যাণ্ডের চিঠির তারিখ ay সংখ্য! কিছুই 
উল্লিখিত ছিল aji এর কারণ এই হতে পারে যে হয় তিনি সাদারল্যাণ্ডের চিঠি 
arz ফেলে এসেছিলেন কিংবা ‘যে ভাবেই হোক সে চিঠি হারিয়ে গিয়েছিল i 
কিন্তু যে ঘটনাটা! অদ্ভুত ঠেকেছিল সাদারল্যাণ্ডের কাছে তা এই যে, তিনি 
সুরেন্নাথের কাছে যে মামলার বিষয় জানতে চেয়েছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ সে ২ পি 
সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করে আসামী শরতের বিষয়ে লিখেছিলেন যা সাদারল্যাণ্ডের 4 
জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল aii কমিশন হুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাস! করেছিল যে ২৪শে 
ক্রানুয়ারী তিনি যখন সাদারল্যাণ্ডের চিঠির উত্তর দেন তখন সাদারল্যাণ্ডের চিঠি 
তার সামনে ছিল কি না। উত্তরে সুরেক্রনাথ পরিষ্কার বলেছেন : I cannot 
speak as a fact, but I have not the slightest doubt that when I 
wrote the explanation of the 24th January I had before me the 
Sutherland’s memorendum of the 7th. ao বলা বাহুল্য কমিশন আসব 
স্বাপন করতে পারে নি এই বিস্বতিতে | 

২৪শে জানুয়ারী সাদারল্যাও্কে লিখিত চিঠিতে সুরেন্নাথ শুধুমাত্র আসামী 
শরতের কথাই লিখেছেন । যুধিচির সম্পনকিত তথ্য তার চিঠিতে অনুপস্থিত । = 
অথচ আসামী শুধু শরৎই ছিল না। gamar Gra অপর এক চিঠিতে 
পিখেছেন “যে হেতু ডিসেম্বরে সাক্ষী বা আসাষী (এক বচনে ) উপস্থিত ছিল ay 
আমি মামলার নিষ্পত্তি করতে পানি fri মামলা প্রস্তুত থাকলেও একজন 
আসামীর অঙুপস্থিতে কোন রায় দিতে পারতাম না 1৫১" 

এই চিঠি লেবার সময় সুরেক্্রনাথ যে ‘ফেরারী আদেশ’ এবং ৩১শে ডিসেম্বরে 
সুধিচিরের হাজিরা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন সে বিষয়ে কমিশনের কোন 
সন্দেহ ছিল Wi সাদারল্যাণ্ডের চিঠি হারিয়ে তিনি যে শুধুমাত্র ভুল করে 
শরতের মামলার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা নয়, মাসকাবারে ভুল তথ্য পরিবেশনের 
ফলে যে কোন ব্যাখ্যা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন | 























আই সি এস KAMATI ৩৫ 


এট! অভ্যস্ত সম্ভাবনাপুর্ণ বে এ মালাই তখনও তার চিন্তায় ছিল এবং আবিদাবাদে 
শরতের আবিভাব Sta মনকে শুধু এ ব্যাপারে নিবিষ্ট করে রেখেছিল | 


সাদারল্যাগকে লিখিত চিঠিতে৫২ camat লিখেছেন: Indeed at 
the time I was ignorant of the existence of a Ferrari Register. 
অথচ কমিশনের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে যুক্তি প্রতিষ্ঠার কালে বলেছেন, 
যে হেতু তিনি অন্য মামলায় গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করার পর আসামীদের নাম 
ফেরারী তালিকাভুক্ত করেছিলেন সুতরাং যুধিষ্ঠির ও শরতের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার 
পরওয়ান] জারীর আগে তাদের নাম ৩১শে ডিসেম্বরে cwatal তালিকায় তুলতে 
পারেন না! 

কমিশন স্ব্শ্রনাথের বিরুক্ধে আনীত চতুর্থ অভিযোগ প্রযাণিত বলে 
স্বীকার করেছে। 





১৮৭২ এর ৩১শে ডিসেম্বর কালীকুমারের আজি asia করে TATATA (যে 
আইনের কাছে অপরাধ করেছিলেন সে বিষয়ে কমিশনের সন্দেহ ছিল Ai 
কালীকুষার যখন যুধিটিরকে নিয়ে ৩১ তারিখে আদালতে হাজির হয়েছিলেন 
তখন স্থরেন্দ্রনাথ লেখায় ব্যস্ত । তিনি তখন কি লিখছিলেন তা জান] না গেলেও 
সমস্ত সাক্ষ্য প্রষাণাদি এ কথা প্রমাণ করে যে কালীকুমার যতক্ষণ আদালতে 
ছিলেন ততক্ষণ সুরেন্দ্রনাথের মস্তক অবনত ছিল । কালীকুমারের ace আজি 
নিয়ে হুর্গাচরণেব যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বচসা হয় তা স্ুুরেন্দ্রনাথের Gass ছিল-_ 
এই বক্তবা সন্দেহের অতীত AI! কালাকুমার, Faas, প্রকাশ চন্দ্র এবং 
ছর্গাচরণের সাক্ষ্য থেকে এটা প্রমাণিত যে যখন বাদানুবাদ চলছিল তখন 
স্বরেন্দ্রনাথ কোন সাক্ষীকে পরীক্ষায় রত ছিলেন না। তাছাড়া সেই সময় এমন 
কিছু গুরুত্বপুর্ণ তার পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল ন! বার মধ্যে মন নিবি থাকার তিনি 
ভার আসন থেকে WA FFAS দুরের তীক্ষ বাদান্থবাদে আকুই হতে পারেন 
fai কমিশন স্ুরেক্রনাথের আদালত গৃহের মরজমিন পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত 
নিতে বাব্য হয়েছে যে ৩১শে ডিসেম্বরে কালীকুমার ও দুর্গাচরণের মধ্যে তপ্ত 
বাদান্গবাদের বিষয় বস্তু তার কানে যায় নি বলে তিনি ca fag দিয়েছেন ত 
যথার্থ aq | 

সুরেন্রনাথ বলেছেন শরৎ ব। যুধিষ্ঠির কেউই উপস্থিত ছিল a1 যখন তাদের 
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নাম ফেরারী তালিকাভুক্ত হয়। এ পর্যন্ত ভার বক্তব্য সত্য! কালীকুমারের p- 
qif বিবেচনা না করান পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন, জামিনদারের দায় থেকে সরে 
FISITS চাওয়া একজন মোক্তার হিসেবে তার পক্ষে অস্বাভাবিক | সুরেক্নাথের 
মতে, কালীকুম'র নিশ্চয়ই জানতে পেয়েছিলেন যে সুধিষ্টিরের নাম ফেরারীর 
তালিকায় তুলে দেওয়। হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করা 
হয়েছে । তিনি নিশ্চয়ই এই ভয় পেয়েছিলেন যে কেন তার জ্রামিনের টাকা 
বাজেরাপ্ত করা হবে না তার কারণ দর্শাতে বলা হবে । এই ভয়েই কালীকুমার 
আামিনদারের দায় থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন 1৫৩ কিন্তু কালীকুমার তার 
আনিতে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে ছয় সাত মাস পরেও মামলার নিস্পত্তি না এজ. 
হওয়ায় এবং আসামী অন্ত ভ্রেলার অধিবাসী হওয়ায় তিনি জামিনদারের দায়িত্ব ad 
থেকে মুক্তি পেতে চান 1৫৪ কালীকুমারের বক্তব্য বাদ দিলেও একটা প্রস্থ থেকে 
যায় । আজি পেশ করার মাত্র তিন দিন আগে স্রেন্দ্রনাথ যে আদেশ দিয়েছিলেন 
ত! কি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন ? ২৮ শে ডিসেম্বর তিনি কালীকুমারকে ডেকে 
এনভতিবিলম্বে যুবিচিরকে হাজিব্র করতে বলেন । তাকে একথা তখন বলা হয় বে 
বুধিচির তারই আদেশে সেই সময় আবিদাবাদে। তথাপি Tamat ৩১শে 
ডিসেম্বরেই যুধিচঠিরকে Bead হাজির করার আদেশে অটল রইলেন ! WT 
সুরেন্্রনাপের এই আদেশের মধ্যে কমিশন কোন যুক্তি খুজে পায়নি। 


স্থব্রেক্দনাথ কালীকুষার ও ছুর্গাচরণের বচলা নিশ্চয়ই শুনতে দেয়েছিলে 
aF যদি প্রয়াণশিত হয় তবে তিনি যে কালীকুমারের wifecs পরবশা শুনানীতে y 
পেশ করার হুকুমে সব কিছু অবগত হয়েই স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তাতে আব কোন Noo- 
সন্দেহ ATH শা! 

সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিযোগ ছিল ৷ যুধি ba ও 
শরতের মামলার ভুল বিচার | 

যুধি চরের বিরুদ্ধে মামলা শেষ হয়েছিল ১৮৭২ এর ২৪শে আগষ্ট | ২৮শে 
ডিসেম্বর সুবেন্দ্রনাথকে দেখা গেল যুধিষ্িরের হাজিরার জন্য অত্যন্ত উদ AN । 
কিন্ত শরৎ WATS কোন 
Aara আদালতে 
শরৎকে 


কালীকুমার আদি? হলেন যুধিটিহকে হাজির করাতে | 
উচ্চবাচ্য করলেন না?। কিন্ত ৩১শে ডিসেম্বর যুধিষঠিরকে 
হাতির করালে তিনি কালীকুমারকে বলেন, “আমি যুধিঠিরকে চাই না, 





> 
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স চাই ।৫ মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ দেখিয়ে স্ুরেন্দ্রনাথ 
বলেছেনঃ “যদিও মামল! ৩১শে ডিসেম্বর তৈরী ছিল তথাপি আসামীদের মধ্যে 
একজনের অনুপস্থিতিতে আমার পক্ষে রায় দেওয়া সম্ভব ছিল না 1৫৬” কমিশনের 
বন্তবা, ৩১শে ডিসেম্বরে সুধিটিরের শান্তি বা মুক্তি নির্ভর করছিল শেষ সাক্ষী 
বৈগ্কনাথের উপল । আর তাই যদি হয় তবে কমিশন মনে করে যে যুধিচিরকে 
সঙ্গত কারণেই মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল, কারণ বৈদ্যনাথের সাক্ষ্য ছিল 
মল্যহীন 1৫৭ কিন্তু gamata বিরুদ্ধে কমিশনের অভিযোগ অন্যত্র | 
কমিশনের মতে, সুরেন্্রনাথের এই সাধারণ নিয়মটা জানা উচিত ছিল যে একই 
মামলায় একজন আসামীর পক্ষের সাক্ষ্যকে অন্য আসামীর অপরাধ নির্ণয়ের কাছে 
ব্যবহার করা যায়। বৈগ্যনাথের সাক্ষ্য ছিল মূল্যহীন ; তা দিয়ে আসামীদের 
ifs ai মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ধে আলা যায় না। 








সুতরাং সেই সাক্ষ্য গ্রহণের আগেই যদি geam mra ধারণা হয়ে থাকে বে 
আপাতদৃষ্টিতে শর্তের বিরুদ্ধে আনীত মামলা বেশ সল্প? তাহলে সাক্ষ্য শোনার পর 
ভার মতের পরিবর্তন tem যুক্তিযুক্ত নয় । কমিশন মনে করে মামলার নব্বীপত্র 
দেখে শরতের শাস্তি ও যুধিট্টরের মুক্তি এই সিদ্ধান্তে আসাই ফুক্তিনঙ্গত | শরৎকে 
মুক্তি দিয়ে সুরেক্্নাথ স্ুবিচারে ব্যর্থ হয়েছেন | 


সরকারী উকিল কমিশনের সামনে সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক বিচারিত ১৮৭৩ এর জানুয়ারী 

ee মাসের কতকগুলো মামল। উপস্থিত করেছিল aramat FOF যুধিটিরের বাললার 
# ইচ্ছাকত ভুল বিচার প্রমাণ করার অন্ত । কমিশন এ ব্যাপার কোন গুরুত্ব আরোপ 
করেনি, তবে ভার সমস্ত কাজের মধ্যে অনাবধানতা ও যুক্তিহীন পদ্ধতি গ্রহণের 
প্রবণতা লক্ষ্য করেছে | বেশীর ভাগ মামলায় তিনি আসামীকে নির্দেশ দিয়েছেন সাক্ষ্য 
সমেত আবিদাবাদে হাজির হতে, কিছু মামলায় শুধু ‘মফস্বলে’ হাজির হওয়ার নিদে শ 
দিয়েছেন । কিন্তু আবিদাবাদে তিনি ২১শে জানুমারীর পুবে তার কাজ শুরু করেন 
fa) ইতোমধ্যে শুনানীর অন্ত ধার্য দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে গেছে । তিনি বাদী ও 
আসামী উভয় পক্ষকে সাক্ষী নিয়ে আসবার সুযোগ দেওয়ার জন্য মামলা] yaga 
রেখেছেন আরও কিছুদিনের জন্য | feu এরকম আদেশ বাদীপক্ষ পেয়েছে কি না 

á তার কোন নজীর নেই । ফলে বাদীপক্ষ হান্জিরা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সুরেন্দ্রনাথ 
O egaa শেষ কয়দিনে মামলার তারিখ ফেলে সেগুলিকে বাতিল carat 
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করেছেন গব্রহাপ্রিরার ae) এইসব মামলার মধ্যে এমন অনেক মামল। ছিল 
যেগুলো সাক্ষ্য না নিয়ে বাতিল করা যায় না। অনেক বাদীপক্ষকেই 
আবিদাবাদে উপস্থিত হতে ৰল! হয়নি । যাদের বল! হয়েছিল তারা এমন কোন 
বিজ্ঞপ্তি পায়নি যার দ্বারা তারা ক্লানতে পারে Perse রায় কবে দেওয়! হবে। 
কমিশনের বিচারে সুরেন্দ্রনাথের এই pÈ afa ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয় | 





স্বরেক্রনাথের বিরুদ্ধে পরবতী অভিযোগ, তিনি ভার ১৮৭৩ এর ১৭ই জুনের 
চিঠির ১৮, ১৯ ও ২০ অন্ছচ্ছেদে মিথ্যে বিস্বতি দিয়েছেন যে তিনি মুহুরী দুর্গ চরণের 
হাতের লেখা ভাল পড়তে পারেন নি । বিবুতির পিছনে কোন যুক্তি আছে বলে 
কমিশনের মনে হয়নি বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে ! কমিশনের gfe, স্ুরেন্ত্রনাথ 
বাঙ্গালা, বাংল! দেশে ভার জন্ম । ১৮৭১এর ডিসেম্বরে বিভাগীয় পরীক্ষায় বাংলায় ~~ 
কিনি উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছিলেন । এই পরীক্ষায় ভার অন্যাভম কৃতিত্ব ছিল 
বেশ টানা বাংলায় লেখা aba পাগুলিপির পাঠোদ্ধার । বাংলায় লেখা 
চিঠিপত্র পাওয়া ও পড়ার see তার fea: sata কমিশনের 
কাছে এ প্রমাণও wes ছিল যে তিনি আদালতে বাংলায় লেখা নধীপত্র 
অধিকাংশ সময়ই কারে! সাহায্য ছাড়া পড়তেন । ছুটে! মামলার এমন ara 
কমিশনের কাছে ছিল যেগুলো Sta নিজের টানা হাতে বাংলায় লেখা, ঠিক যেষনটি 
আদালতে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় । অথচ সুরেন্দ্রনাথ ভার বিবৃতিতে 
বলেছেন, সাত বছর বয়সের পরে তিনি কখনও বাংলা পড়েননি এবং বিভাগীয় 
পরীক্ষা ছাড়! কখনও বাংলা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হননি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েও 
বাংলার বদল ল্যাটিন নিয়েছিলেন দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে । কমিশনের yp বিশ্বাস? Y j 
যাই হোক ন! কেন, বাংলায় ওই ata থাকলে তিনি বিভাগীয় পরীক্ষায় কখনওই 





উত্তীর্ণ হতে পারতেন না। সুতরাং ভার বিবৃতি facas | 


সুরেন্্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত সর্বশেষ অভিযোগ, তিনি সমস্ত দায় তার মুহুরী 
দুর্গাচরণের উপর চাপাতে চেষ্টা করেছেন | কমিশন নস্যাৎ করতে পারে fa এই 
অভিযোগকে । ১৮৭৩ এর ৫ই ডিসেম্বর কমিশন বিবৃতি তৈরী করল ‘কোলা ডন: 
Batta বসে । সেই বিব্বতির ভিত্তিতে ভারত সরকার ইবংল্যাণ্ডে ভারভসচিবকে 
জানালেন, সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি মাত্র অভিযোগ ছাড়া আর সবই প্রমাণিত | ৯. 
ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে তিনি স্বীয় কর্তব্যে এবং ALII অধিকারে যে চরম অবহেলা * 
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প্রদর্শন করেছেন তাতে তীর হাতে বিচারের ভার আর রাখ! চলে না। তাকে 
সরকারী চাকরীতে রাখা হলে তা হবে ABB খারাপ নজীর 1৫৮ প্রায় এই 
ধরণের অভিযোগের ভিত্তিতে ১৮৭০এ জনৈক হানক্েকে সিভিল সার্ভিস 
থেকে বহিষ্কার করা হয় । সুতরাং মাসিক ৫০ টাকা পেনপনেবর স্পারিশ 
করে সুবেক্রনাথকে' ও ভারত সরকার বরখাস্তের জন্চ আবেদন করলেন | 

সুরেন্দ্নাথ aera ছুটে গেলেন ভারত-সচিব সলসবেরির কাছে আজি নিয়ে। 
wfacs ক্রটিপূর্ণ বিচার পদ্ধতির জন্য মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয়েছে একথা 
স্বীকার করলেও “ফেরারী আদেশ’ সম্পকিত অভিযোগ অস্বীকার করলেন 1৫৯ 
এ আর্জি অবশ্য বিবেচিত হয় fal সুরেক্্রনাথকে জানান হল সরাসরি কোন 


আবেদন ভারত-সচিব 42 করবেন না । ভারত সরকারের Alas পেশ করতে 


হবে! বল বাহুল্য ত! কর! সত্বেও আুরেন্দ্রনাথের AETS কোন গুরুত্ব দেন নি 
ভারত-সচিব। Bawa জনসাধাবণও গণ আবেদন করেছিল স্রেক্রনাথের 
ATE 1৬০ 


তবু ভারত সরকারের সুপারিশ মেনে নিয়েই ভাব্ুভ-সচিব সুরেদ্রনাথের 
সিভিল সাভিসে qafas] টেনে দিয়েছিলেন চিরদিনের মত 1৬১ 

কমিশনের যুক্তি ও সুরেক্্রনাথের পাল্টা বক্তব্যের কতটুকু সমর্থনযোগ্য 31 
নিয়ে মতভেন থাকতে পারে। কিন্ত এতহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দৃশ্যমান 
কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করতে চাই | সুরেক্দ্রনাথ A Nation in Making atz 


লিখছেন, Gra বিরুদ্ধে আনীত চৌদ্দটি অভিযোগ মূল ত: দুটিতে এসে ঠেকেছিল ।৬২ 


কিন্ত কমিশন Y Sta অভিযোগটি স্বীকার করেন fa আর প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযোগ 
ছুটি তুলনামূলকভাবে AY হওয়ার STIS সরকার তেমন গুরত্ব দেন নি। gear 
চৌদ্দটির মধো adab অভিযোগ কমিশনের মতে প্রমাণিত । Satr? বনাম 
বুধি ÉT ও শরতের মামলা কেন্দ্র করে সুরেন্্রনাথের বিরুদ্ধে কমিশন বসেছিল, কিন্ত 
যে অভ্যোগগুলির ভিত্তিতে তিনি অপসারিত হন সেগুলি শুধু এ মামলার সঙ্গেই | 
জড়িত ছিল না । 

এ কথা সত্য যে ‘ফেরারী আদেশ’ লিখেছিল goag আর কালীকুযষারের 
arfacs ‘আদেশ’ লিখেছিল হেড কনেষ্টবল। এও অসম্ভব নয় যে তার? 
স্ররেক্্রনাধকে বিষয় aw ন! জানিয়েই আদেশ হিতে স্বাক্ষর গ্রহণ করে 
নিয়েছিল | কিন্ত যে অনবধানতা স্ুরেন্দ্রনাথেব্র Aca ও কমিশনেৰ বিব্বতিতে স্পষ্ট 





৪৩ dfar rE 
সেই চারিত্রিক বৈশিষ্টাই কি তাকে Be আদেশ giba বিষয়বস্তু জানবাধ পে y 
বাধ! FE করে নি? 
আর একটা কণা | স্রেন্্রনাথকে নিয়ে তখন stasta fafsa সাতিসে 
মাত্র পাচজন ভারতীয় । যে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী তিনি হয়েছিলেন যথাযথ 
কর্তব্য পালন, সচেতনতা) ও নিরলস পরিশ্রমের বিনিময়ে সিভিল সাভিসে আরও 
উন্নতি করে ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশ শাসকের অবজ্ঞার দৃষ্টি মুছে ফেলার নৈতিক 
দায়িত্ব তার fa! বলা বাহুল্য এ দায়িত্ব পালনে Sta AVP Al রমেশ চন্দ্র দত্ত ও 
বিহারীল!ল গুপ্ত যে সফলতা অর্জন করেন তার সঙ্গে সুরেন্রনাথের কোন তুলনাই 
চলে না। 
সবশেষে একটা প্রশ্ন মনে জাগে | ভারত-সচিব যদি দয়াপরবশ হয়ে Alaa 
নাথের আছি বিবেচনা করে তাকে মার্জনা করতেন তাহলে সুরেন্্রনাথের পরবর্তী 


ভুমিকা কি হোত £ 
সুত্র নির্দেশ 
১1 জুডিসিয়াল প্রসিডিংস, জুলাই ১৮৭৪ 1 ও. সি. ২&৪/বি 
সুরেন্দ্রনাথ লিখিত A Nation in Making 83 অনুযায়ী স্ররেক্রনাখ 
নিযুক্ত হন ২২শে নভেম্বর, ১৮৭১ 1 পৃঃ ২৪ 
২ | আযপোয়েণ্ট?ষণ্ট প্রসিডিংস, যে ১৮৭৪ 'ও- পি. wo | 
৬ | জুডিসিয়াল প্রলিভিংস, জুলাই ১৮৭৪, ও, সি ফাইল নং ৫১৮ 
31 এ 
ei ওর ও. fA. zet? 
oi কজ্ডিসিয়াল প্রসিডিংস, gak ১৮৭৪ | ও. সি. ২৪৪ বি আনত ar 
1) @& ও. fA—RaeFz 
৮ | ও ও" সি. ২৫৪৷বি AY ৩৩ 
৯1 Q অন্ত ৫১ 
১০ 1 জুডিসিয়াল প্রসিডিংস, জুলাই ১৮৭৪ | ও. সি ২৫৪।বি Gy re 
১১ 1 এ, ফাইল ৫১৮ | ও. সি ১৭৯-১৮৬। i 
১২। I শ্্যাপেনডিকস-এ 
sol এ সম্পকে বিশদ আলোচনা পরে ATTS | < 
জুডিসিয়াল প্রসিডিংস । জুলাই ১৮৭৪ । ও. পি. *৫৪/বি। Wg: ' 
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১৫ | 


৬৩ | 





আই পিএস ACATA ৪ ১ 
Pi ও. নি- ১৭৯-১৮১ a2 নমে, ১৮৭৩এ লিবিত JAFA 
চিঠি | 
জরভিপিয়াল AASA. জুসাই ১৮৭৪ ; ও. সি- ১৭৯-১৮৬৩ | সাদার 
লযাপ্ডের পত্র, 2 ৪৫-৭২-১৮৭২ | 
a 
@, মাসপ্রেটকে লিখিত সাদারল্যাণ্ডের পত্র | ১০.৩৬.১৮৭৩ 
এ সাদারল্যাণ্ডকে লিখিত মাপশ্রেটের পত্র ! ২৯শে যে, ১৮৭৩ 
রী n o m চি ১৯শে জুন, ১৮৭৩ 
গ্ৰ 
v, 
সুরেন্দনাথের পত্র ১৭ই জুন, ১৮৭৩ । জুডিসিয়াল প্রসিভিংস, ga? 
১৮৭৪ ও. সি. ১৭৯-১৮৬ } 
জুডিসিয়াল গুসিডংস, জুলাই ১৮৭৪, ও. সি. ২৫৪/বি 
সুরেন্দ্রনাথের পত্র ১৭ই FA ১০৭৩ | 
এ নেশন ইন মেকিং পৃঃ ২৫ | 
সুবেন্দ্রন'থের AG, ২৩শে জুন ১৮৭৩ | জুডিসিয়াল প্রসিডিংস, জুলাই 
১৮৭৪ ও. সি. ১৭৯-১৮৬ 
চাকার কমিশনারকে লিখিত সাদারল্যাণ্ডের পত্র OYA, ১৮৭৩ | 
এ 
সাদারল্যাওকে লিখিত মাসপ্রেটের পত্র, ১৯শে জুন ১৮৭৩ i 
রী 
জ্রডিসিয়াল গ্রসিডিংস, জুলাই ১৮৭৪ 1 €. সি- ১৭৯-১৮৬ | SaR? 
পত্র । 
জুডিসিয়াল প্রসিভিংস, জুলাই ১৮৭৪, ও. সি. ১৭৯-১৮৬ | হাইকোর্টের 
রেজিট্টারকে লিখিত যাসপ্রেটের পত্র, ২৮শে জুলাই ১৮৭৩ | 
@i ও. পি. ১৮৭ | বংলা সরকারকে লিখিত ভারত সরকারের পত্র, 
৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ | 
ক ও. সি. ২২১ 
ত্র ও. শি. ২২৭/বি | 
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জুডিনিয়াল প্রসিিংস, জুলাই ১৮৭৪ 1 ও. গি. ২৫৪/বি অনু: ৯» | Yo 
Şo i 
Pi অন্ত ১০ 
ক্র ও. লি. ১৭৯-১৮: 1 Maat ets লিখিত স্বেক্্রনাথের 
ATi ১৭ই জুন, ১৮৭৩ | 
Fi ও. লি. ২০৪/বি। 

ক! অন্তঃ ১১ 

Pp অন্ত ১০ 

P| 
ভুড়ি সয়াল প্রস্িডিংস, জ্বলাই ১৮৭৪ । ও. সি. nro 
সহে UTA পত্র 2.৯.১৮৭২ 

ŞI 3. পি. ২৪৪ | বি অগ-২১ 

Pi ও. ১৭৯-১৮৬ 1] স্ুরেন্দ্রনাথের পত্র ১৫ই মে, ১৮৭৩ | 

পু ২৬। 

ai «3. fa ২৫৭ | বি ag: ৩৩ | 

Pi Wr oy | 

2, ag? ৩৯ 1 

21 ও পি. ১২৯-১৮৬ 1 স্ুপবক্নাথের AA, ca FCI, ১৮৭৩ 

Pi ১৮৭৩ এর ১৫ ই সে RAAI লিখিত পত্র । AR: ১১ As 

ক 9. সি. ১০৭. me 


Şt ও. লি. ২৫৪ | বি অনু: ৫৮ 

এ! অঙ্গ 6৯ 

Ñ | 

21 ও. সি. ২৫৬৩ 

Ẹ | 

Iı ও. fa ২৪৮/বি 

1 ও. নি. ২৫১/বি। i 


পৃঃ re! > 





অক্ষয়কুমার দত্তের ইতিহাসচিন্তা 
শ্যামলা সুর 


Cat শতকে বাঙালি যনতনর ইতিহাসে BRISA TSI AAT প্রধানত 
সুক্তবাদী were ada বাংল! agi অন্ত তন নির্মাতা Hit) অক্ষ: কুনা-রর 
লেখা! তুই খণ্ড “saagi উসালক সন্প্রনার” (১৮-০, ১৮5৩) d-t প্রাচীন 

ý feg aTa সমুদ্রযাত্র। ও বানগ্যবিস্ত'র''-এর (১৯০১) ATT অনেকেরই VHI I 
~ কিন্তু তার ইতিহাপচিস্তা নিয়ে fse আলোচনা হয়নি । বর্ত্ম'ন প্রবন্ধে সংক্ষেপে 
ভার সামাজিক পরিবেশ ও Sra ইতিহাসচিজ্তাব্র পরিচয় দেওয়! হয়েছে! 
( > ) 

১৮২০ শ্বাব্দে আগেকার নদীয়া এবং এখনকার adaa জেলার অঙ্গ 
gizal raa নিকটবর্তী pcs অক্ষয়কুষার দত্তের IA হর | একই বহর 
মে.দনীপুর জেলার বীরুসিংহ গ্র!মে ঈশ্বরচন্র বিদ্যানাগর Say গ্রহণ কলন | 

বাংলায় fozi বন্দোবস্ত চালু হবার পর প্রায় ভিন দশক কেটেছে। 
ইতিমধো জমির meer পুরোপুরি পাণণ্ট গিয়েছে । কারণ, সরকারী Sa 

usr নীতির মৌলিক উদ্দশ্য হয়ে দিয়েছে জমিকে Agg বাজনার Bar 
রূপে vfs করা । “ecw আইনের" কড়াকডিব কলে বহু ately ভানদাল 
বংশ অবলু aa পৰে | যে সমস্ত দেশীয় cafaara ও qi দ্দ ইট Sigal কোম্পাণ্রি 
বাণিকছ্যের দালালি করে বেশ কিছু পঁজি সংগ্রহ করেছিলো, তারাই JTTA 
ভুম্ব'মীদের স্বান অধিকার করলে! । উন ব'শ শতাব্দীর ada [তন দশকের মধ্য 
অনুমিত “ক চুন AQ’? (১৮১২), পাটা ন-ভালুক আইন (১৮১৯) ইত্যা-দ Şi- 
সংক্রান্ত কয়েকটি আহন Alatsa ওপর অনদার ও অধস্তন মধ্যদত্বভোগী-দর 
Sites শোষণের ক্ষমতাকে Bo করলো 1 ক্ষ উত্পাদনের দিকে কিছুমাত্র 
a লক্ষ্য নারাখলেও জমিতে আর্থক বিনিয়োগ eps meats ছিহলা। তাই 
সাষাৰিক উৎপাদনের BAA জমির নতুন মালিকের কোনে! আগ্রহ ছিলে! না | 
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শিলের ক্ষেত্রে ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ শ্রীইাব্দের মধ্যে ইস্ট ইওিয়া কোম্পানির 
শোষণমূলক বাণিঙ্গানীতির চাপে পড়ে বাংলার সুপ্রাচীন বয়ন শিল্প ক্রমে ধ্বংস হয়ে 
যায় । কষেক্ষেত্রে ক্রমবর্ধযান দারিদ্র্য ও হতাশ অন্ত দিক থেকে কুটীরশিল্প জাত 
পণ্যের সীমায়িত বাজারকে আরো সঙ্কুচিত করে তুলেছিলো | 

এক সৰ্বব্যাপী আর্থিক অবক্ষয়ের মধ্যে বাংলার aga মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জম্ম 
হলো । এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক অস্তিত্ব প্রাড়ির়েছিলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের 
দাক্ষিণ্যের ওপর | ভুদত্বভোগ, সরকারী আমলাতান্ত্রিক চাকরি অথবা বেসরকারী 
বাণিজ্র্যিক সংস্বায় চাকর্রি_ এইগুলি ছিলে! মধ্যবিত্তের মুখ্য উপজীবিকা | 

অক্ষয়কুযারের পিতা ও আত্মীয়েরাও ছিলেন সরকারী চাকরে। পিতা 
পাতাম্বর দত্ত কুতঘাটের কেশিয়ার ও দারোগা ছিলেন । এই কাজ করে তিনি 
কিছু সংস্থান করে যান । তিনি সামান্ত বাংলা মাত্র জানতেন । Sta qewa 
হরমোহন সুপ্রামকোটের মাস্টার অফিসের apaty ছিলেন। হরযমোহন দত্ত 
পরবতাঁ জীবনে অক্ষয়কুমারের ইংরেকি শিক্ষায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন । aay 
gatra? চেয়েছিলেন, অক্ষয়কুমার গ্রাম্য vera আরবি-ফারসি শিখে সরকারী 
সেরেস্ভায় কাজ করেন | ভারা বুঝতে পারেন fa আরবি-ফারসির যুগ বিলীয়মান | 
ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য অক্ষরকুষারের জন্মের আগেই বেসরকারী প্রচেষ্টায় 
হিন্দু SAS (১৮১৭) এবং অন্যান্য fagi-afesta স্থাপিত হয়োছ। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে 
সংস্কৃত FCAT of esta প্রতিবাদে লর্ড আমহাস্টণঁকে প্রেরিত বিখ্যাত প্রতিবেদনে 
রামমোহন রায় অসার পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার NIATE 
পাশ্চাত্য দ্রোন সন্প্রমারণের বাস্তব উপযোগিতা তলে ধরেন। 


কলকাতার আন্দোলিত জীবন থেকে দুরে পাঁচ বছরের গ্রাম্য বালক AFA- 
কুমারের Diarra ইচ্ছা অপরিসীম । একদিন পাঠশালায় বিধাকালী কষতে-কষতে 
তার মনে হলে! পৃথিবীর আয়তন কত বড়। গুরুমশ্বাইকে ভয়ে জিজ্ঞাস] করতে 
পারলেন না । বাড়ী ফিরে মাকে জিভ্ঞাসা করলেন । মা “ate মণ্ডলাকান্রং 
ব্যাণ্তং যেন papal” এই মন্ত্রের কিছু ব্যাখ্যা করে বললেন । কিন্তু অক্ষয়কুমারের 
মন GSA হলে! না । পাঠশালায় পড়জে-পড়তে আনুমানিক আট-দশ বছর বয়সে 


পিয়ারসনের লেখা ইংরেন্রী-বাংলা দ্বিভাষিক “ভুগোল ও জ্যোতিষ” বইটিতে তিনি | 


fage চমক, বন্ত্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক '.ঘটনার JEFA আলোচন! খুজে 
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অক্ষয় BINA দত্তের ইতিহাস চিন্ত! ag 


পেলেন । তার ধারণ। জ্রদ্মালো যে ইংরেজি শিখলে তিনি সব erta উত্তর খুজে 
পাবেন এবং তিনি ইংরেজি শিখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন । অক্ষয়কুষারের ATSI- 
পীড়িতে বাধ্য হয়ে তার আত্বীয়েরা নিজেদের আপত্তি সত্বেও Siew ইংবরেকী 
শেখার অন্তর কলকাতায় পাঠাতে রাজী VA দশ বছর বয়সে তার YEG S1 দাদ! 
হরমোহন দত্ত অক্ষয়কুমারকে কলকাতার নিয়ে আসেন | 

কলকাতায় Escafa শেখার ব্যর্থ চেষ্টায় প্রায় ছয় aga কাটিয়ে ষোলো 
বছর বয়সে তিনি গৌরুমোহন আদ্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন । aa 
এক বছর আগে মেকলের বিখ্যাত শিক্ষা-প্রস্তাবে (১৮৩৫) শিক্ষার যাধাম হিসেবে 
ইংরেজি ভাষাকে চুড়ান্তরধূপ গ্রহণ করা হরেছিলো । তিন বছরের শিক্ষাকালে 
পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যক্রমের বাইরে তিনি পদার্থবিদ্য!, ভুগোল, জ্যামিতি, বীক্গগণিত, 
উচ্চ ভর গণিত, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং 
ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি বিদেশী ভাষা শেখেন । উনিশ বছর বয়সে পিতা স্ব তার 
ay বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও এই সময়ে Gia যনে যুক্তিবাদী machin 
প্রতি এক এঁকাস্তিক আগ্রহ গড়ে ওঠে 1 

Sla আর্থিক অন্টনে পড়েও তিনি বণিকবুত্তি বা কুশীদব্ত্তিকে ভার জীবিক 
কাপে গ্রহণ করতে পারেন নি: কারণ তখনই তিনি Gia জীবনের লক্ষ্য স্থির করে 
ফেলেছিলেন yasa তাকে আইন শেখার অনুরোধ জ্বানানোয় তিনি উত্তর 
দিয়েহিলেন, “ca নিয়ম নিত্য নিত্য afsafas হয়, ভাহ। শিক্ষ। করিয়া! আমার 
কি ফল লাভ হইবে? আহি জগতের স্বাভাবিক faaq শিক্ষা! করিতে চাই ! 
তহার! আমার facea ও অপর সাধারণের হিতসাধন হইতে পারিবে i” 

প্রান্কৃতিক নিয়ম গুলি জানার জন্য অক্ষয়কুমার asl এবিজ্ঞানচর্জায় আ্তানিবেশ 
করেন এবং শিক্ষিত সাধারণের atas সেই জ্ঞান সম্প্রলাপ্রিত করার জন্য বাংল! 
ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন । বাংলা ACY বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করার উন্দেশ্টে 
তিনি সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। বাংলা ভাষায় আগ্রহ তাকে দেশী কবি ও 
“সংবাদ প্রভাকরের” সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৪৯) সঙ্গে যুক্ত করে | 
অক্ষয়কুমার ক্রমে সংবাদ প্রভকরের"” একজ্রন বিশিষ্ট লেখক হয়ে ওঠেন | 

১৮৩৯ Qira ২৫শে ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র GTA প্রস্তাবে অক্ষয়কুমার 
তত্ববেধিনী সম্ভার সদস্য মনোনীত হলেন । রামমোহন প্রবর্তিত ভ্রাহ্মাধর্ননের প্রচার 





se Ofer Pre 


করাই ছিলো এই সভার উদ্দেশ্য । ঈশ্বরচন্দ্র YAAA, দেবেন্দ্রনাথ ঠ'কুর, 
ব্রাজেত্রলাল মির, arag ল'হিভী, র্াষগোপাল ঘোষ গ্রমুখ এই সভার সদস্য 
ছিলেন । জনসাধারণের মধ্যে বৈশ্ত'লিক ভ্র'নের বিস্তার ও সমাজ-জীবনের যুক্তি" 
বোধের প্রদারের ay অক্ষরকুষার একটি উপয়ুক্ত সব:হ্রিক ভিত্তি লাভ করলেন। 
১৮৪০ সালের ১৩ই জুন দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী পাঠশালা স্বাশিত করে মাসিক 
আট টাকা বেতনে অক্ষরকুমারকে শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন : STARA সভার 
সঙ্গে চার বছর ALM? থাকার পর ১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর অক্ষরকুষার 
দেবেন্দ্রনাথ প্রভূতির সঙ্গে JMÉ প্রহণ করেন । 

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতার সময় অক্ষয়কুমার প্রপন্নকুমার ঘোষের 
সহযোগিতায় fag aa” নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন (১৮৪২)। 
পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ “এতৎ পত্রে এমত সকল 
বিষয়ের আলোচনা হইবেক, IMT বঙ্গভাষায় লিপিব্গ্যার ব্যান রীতি উত্তম 
হইয়া ATH ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে, agyr নীতি ও ইতিহাস 
এবং বিজ্ঞান প্রভূতি বহু fag gm নিমিত্ত নান! প্রকার প্রস্থের অনুবাদ করা 
যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার 
নিখুত্তির চেষ্টা হইবেক 1” 

১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুযারকে যাসিক তিরিশ টাকা বেতনে ay- 
বোধিনী পত্রিকা”র সম্পাদক act নিযুক্ত করেন । পরে এই বেতন বেড়ে ষাট 
টাকায় Fiera | বন্ধুবতৎ্সল বিদ্যাসাগর অক্ষছকুমারকে মাগিক দেড়শে! টাকা বেতনে 
শিক্ষাবিভাগের ডেপুটি ইনস্পেকটরের কাজ দেবার সমস্ত ব্যবস্থা করলেও অক্ষয় 
কুষার ব্রাজী হননি । ঠিনিবারো aga কতিহের সঙ্গে “ভন্বোধিনী Afas” 
সম্পাদন! SCAT) প্রধানত ভ্রাহ্মধর্ম আলোচনার B.ew নিয়ে এই পত্রিকার 
FANS হলেও অক্ষয়কুণাত্রের চেটায় এতে জ্ঞান, AS Aass ইতাদি 
বিষয়গুলিও আলোচিত হতে আরম্ভ হয়। এই সয়ে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা”য় 
প্রকাশিত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই অক্ষয়কুম'রের লেখা । একদিকে 
“পদার্থবিদ্য।”, ‘বাহ্ববন্তর সহিত মানব essa সম্বন্ধ বিচার’ এবং অন্যদিকে “প্রাচীন 
হিম্তুদিগের মুদ্রধাত্রী ও বাণিজাবিস্তার” sasata উপাসক সম্প্রদায়” 

















ধারাবাহিক ভাৰে প্রকাশিত হয়েছিলো । এই দায়িত্ব পালনের সজৈ-সজেই 
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Salsa) তার মেডিকেল কলেজে রসায়ন, Dwag, শরীর menfa) ও 
ভুহত্ব বন্যার পাঠ নেওয়া আর হিন্দু জ'তির Bugs ARTETA | 


বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যুক্তিবাদী ড্রোনের সঙ্গে গভারতর পরিচয় অক্ষয়কুমার 


ধর্ম-শ্বাসে জপাস্তর ঘটায়! আগে Sa বিশ্বাস ছিলো বিশ্বপ্রকতর উবান-পতন 


দৈব বধ'নের দ্বারা সুনিয়দ্বিত ; এখন চলম'ন শিশ্বব্ুদ্দাণ্ডে নিয়ত ক্রিয়াশীস স্বঃভা বিক 
নিযম গুলিকে তিনি এশ্বরিক ইচ্ছার প্রকাশ বলে প্রহণ করলেন! amal পূর্বে 


বেদের জত্রাস্ততায় বিশ্বাস করতেন; অক্ষরকুমা' বের AZADA T দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৩ 


সালে CAR wa ও বেদেত্র অভ্রান্ততাব'দ পরিতাগ করলেন । অক্ষরকুমারের 


০ তত্ব FAIS যু বাদ সদস্যর! ১৮৫২ সালে “Arata সভা” atts একটি 
আলে'চনা সভা প্রত্ষ্ঠ! করেন | 





১৮৫৪ সালে “লমাজোন্া 5ব্ধিশিশী সুহৃদ সমিতি" a ক্ুচনাকালে অক্ষ: কুবাকের 
প্রেরণায় fecta a faa প্রস্তাব করেন '*স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, হিন্ক-বিববার YA- 
বিবাহ, বালা ঙিবাহবর্জন এবং বহু বিবাহ-- প্রচলন --রোবের fag সমিতির শক্তি 
farta Sita প্রয়োগ করা হউক 1” 

ক্রমে af সম্পর্ষিত নানা Sot SPB cay ACH CIANA অতপার্থ্ক্য 
Sig সাক ধারণ করে | দেবেন্দ্রনাথের Sag, “আমি কোথায়, আর তিনি 
কোথায়! আমি খু'জতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি 
খুঁভিতেছেন, wae বস্তুৰ সহিত মানব-প্রকতির কি সম্বন্ধ | আকাশ পাতাল প্রভেদ 1” 


' এই সময়ে অক্ষরকুমারের শিরংপীঠার ক্ুব্রপাত হয় । অবশেষে তিনি “তত্ব বোধিনী 


afser a সম্পাদনার দাগ্িত্ব তাগ করতে TAT হন । ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তা সাগরের 


স্থপাটিশক্রমে ১৯৫৫ সালের ১%ই জুলাই অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত নঞ্কাল 
SAA হেডবাষ্টারের পদে যোগ CHA | 


কিক্ত শারীপ্রিক অন্ুুস্থতা স্বদ্ধি পাওয়ায় 
তিনি ১৮৫৮ সালে পদত্যাগ করেন | 





১৮৫৬ লাল EIF দাক্ষণ শিরংশীড়ায় আক্রান্ত sea প্রায় একন্টিশ বহর সমাজ- 
সংসার ভাগ করে অক্ষরকুষার একাকী বালীগ্রাষে শোভনোস্কান নামের বাগান- 
বাড়ীতে বাল করতেন । এই দীর্ঘ অসুস্থ দিন গুলি ভরে ছিলা ইতিহাস ও বিজ্ঞান- 
চর্চায় । অবসর AVA Í efa বাগানে দেশী-বিদেশী নান! জাতের গাছের পরিচধা। 
FUSA I নান! ॥ঙের VTS, TIF, AIPS জীবজন্ধ, MEIT মন্ত্র, STAAT 
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যন্ত্র ও ভারতবর্ষের (ভিন্ন প্রদেশেত্র লোনা attra Gu ইত্যাদি নিয়ে তিনি একটি ¥ 


ছোট সংগ্রহশ'লা গড়ে তুঃলছিলেন । এই সংশ্রহশালায় রামমোহন রায়, ডারউইন, 
নিউটন, stefa ও অন Bae মিলের afsafs ছিলো । এছাড়া, তিনি সাধ্য মতো 
বৈষ্ণর ও শাক্ত সহজিয়া সম্প্রবায়গুলির জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে ASIF BA 
আহরণ করতেন | 

যখন তার শিরঃপীড! ahs পেতো তখন তিনি লেবা-পড়া করতে বা চিন্তা করতে 
তে! পারতেনই না, অন্য কেউ বই পড়ে শোনালেও যনঃসংযোগ করতে পারতেন 
না। শরীরের এরকম শোচনীয় অবস্থাতেই কর্মচারীদের সাহাযা নিয়ে তিনি g3 
খণ্ড “ভারতবষাঁয় উপাসক সম্প্রনায়ে''র প্রারন্তে সংযোজিত দীর্ঘ উপক্রমশিকা ছুট 
রচনা করে বই Art করন । কিন্ত শারীরিক UIs) ও সামাক্রেক gw- 
কুলতায় তার বহু কামনাই অপুর্ণ থেকে গিয়েছিলো, “কোথায় বা প্রকৃত প্রস্তাবে 
বিজ্ঞান-বিশেষের বিশেষরূপ অনুশীলন os তহ্বিষয়ক অভিনব sugira 
চেষ্ট1,....কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন ও Slasadta gaga বিষয়ক বিবিধ প্রস্থ প্রণয়ন 
ও স্বদেশ-সন্বন্ধীর fasiga কামন! রহিল! সকল বাস্পীভূত হইয়! গেল! 
অক্কুরেই আঘাত ঘটল! আমার ATAF ATAJA একেবারেই ws হইয়া 
গেল ॥। 

“ভারতবষীর উপাসক সম্প্রদায়", ২য় ভাগ উপক্রমণিকা, পু: ৩১৯) 
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বাঁহ:প্রক্তত ও যালবের অস্তঃপ্রকতিতে ক্রিয়াশীল স্বাভাবিক নিয়সগুলির 
অনুসন্ধান ছিলো অক্ষযকুথারের আকত্রীবন সাধন! Sra ইতিহাস-লিভ্রাসাও 
উৎসারিত হয়েছিলো এই মৌলিক  অন্ছলব্ষিতসা/ থেকে । “stats” 
(১৮৫৬) গ্রঙ্থে তিনি লিখেছেন, “স্তপ্রণালী-পিদ্ধা পুরান্বশ্র-বিষয়ক 
পুস্তক পাঠ করিলে, কি কারণে কোন দেশের শ্রীবুদ্ধি হইয়াছে তাহা অবধারশ 
করাযায়। Ware অগপীশ্বর জনপমাজের উন্নতি সম্পাদনার্ধে যে nae স্বাভাবিক 
নিয়ম সংস্থাপন করিয়া ব্রাখিয়াছেন, তাহা একপ্রকার ase দেখিতে tren 
যায়| 

বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়মগুলি জানায় অক্ষয়কুমারের অদম্য আগ্রহ FA 











b- 


= 














অক্ষয় কুষার দত্তের ইতিহাস fos 6% 


“sical শতকের APs এনসাইটেনমেণ্ট দর্শনের প্রভাবঙ্গাত । এই প্রসঙ্গে 
এনলাইটেনতমট afaa caine trola Gadara সপ্তদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত পাশ্ভাতা প্রানের কন প্রথানত সীনানিত fact অবরোহী (deductive) 
AR STS গড়ে ওঠ! কয়েকট তাত্বিক ব্যবস্থার যধ্যে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষালক তথ্যের 
প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক AHA casa ( ১৫৬১-১৬৩২৭ ) 
দার্শ(নক পদ্ধতির এক নতুন দিক খুলে দেন। Sta মহান Boaz আইস্তাক 
নিউটনের গাণিতিক প্রতিভা প্রত্যক্ষ পরীক্ষাকে মৌলিক টৈজ্তানিক ধারণা গড়ে 
তোলার একমাত্র বিধিসন্মত উপায় রূপে প্রতিষ্ঠা করলো | বস্তবিশ্বের আভ্যন্তরীণ 
sal ও নিরমান্ুবাঁততাই ছিলো নিউটনীয় মৌলিক গবেষণার মৌলিক পুর্বকল্পন! 
( presupposition ), তাই নিউটনীয় তত্বে চলমান বিশ্বপ্রকৃতির গ্রক্যবদ্ধ তাত্বিক 
ব্যাবা। প্রথম উন্মোচিত হলো । পাশ্চাত্য দর্শনের ভবিস্তৎ বিকাশে এই বৈজ্ঞানিক 
তত্বগুলির প্রভাব সুদূরপ্রসারী | 

সপ্তদশ শতাব্দীতে waa দার্শনিক দেকার্তের ( ১৫৯৬-১৬৫০ ) চিন্তায় 
কার্ধকারণ পরম্পরায় যু ক্তবাদা গাণিতিক ব্যাখ্যায় অবরোহী পদ্ধতি চুড়ান্ত রূপ 
লাভ করে। আঠারো শতকে ফরাসি এনলাইটেনষেট আন্দোলনের ATE 
CSIATSAIA ( ১৬৯৪-১৭৭৮ )টদেকার্তের অবর্োহী পদ্ধতির সঙ্গে নিউটনের 
আরোহী (inductive) পদ্ধতির সমস্বর ঘটিয়ে এক নতুন জ্ঞানতত্তের প্রবর্তন করেন | 
শিউটনীয় প্রাকৃতিক নিরষগুলি ভোলতেরার, ITIR (১৬৮০-১৭৫৫) প্রভৃতি ফরাসি 
y দার্শনিকেরবিশ্ববীক্ষায় হয়ে দাড়ালো নিশ্চল । তাদের acs প্রাকৃতিক নিয়মগুলির 
agni সংহতি নির্ভর করে এশ বিধানের ওপর । মধ্যযুগে বর্ধপ্রস্থ ছিলো দৈব- 
বিধানের সর্বঙনগ্রাহা উৎস । অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্বব্রক্মাও পরিণত হয় Qfar 
ইচ্ছার প্রকাশে । এই এনলাইটেনষেণ্ট ভাবধারার ছায়া পড়েছে অক্ষয়কুষারের 
ভাষায়, “altaya সংলারই আমাদিগের ধর্ম্মুশাস্র, বিশুদ্ধ জ্ঞানই আম্াদিগের আচাধ্য, 
ভাস্কর ও আধ্যভট ও নিউটন ও ল'প্রাস যে কিছু add বিষয় উত্তাবন করিয়াছেন 
তাহাও আমাদের WA!” তেতস্ববোধিনী পত্রিকা” ১৭৭৭ শক, বৈশাখ ) 

আঠারো। শতকে ইউরোপীয় দার্শনিকদেক্ কাছে মান্থষের স্বাভাবিক যুক্ত- 

বোধ বিশ্বপ্রকৃতিকে ক্সানার একমাত্র উপায় রূপে স্বীকৃত হয়। অক্ষয়কুযারও মনে 
করতেন, “বিশুদ্ধ বুদ্ধি তত্তলাভের একষাত সোপান । বুদ্ধি-বিচার ব্যতিব্রেকে তত্ব 

4 








৫০ Destine 





নিরূশন করা আর SYF a ভবে দেখিতে ও শুনতে পাওয়া Bs তস্য I 7 
(Csa sagi উপাসক 7a? gal খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৮৮, পৃ: ১১৫-১১৬) 
এনসাইটেনমেণ্ট-দার্শনিকদের বিশ্বাস ছিলো জাতি-সুগ-লংস্কৃতি নিবিশেষে সমস্ত 
চত্তাশীল g'g বর কাছে Pera এক এবং অবায়। আগের যুগের নিয়ত 
পরিবর্তনশীল ধর্ম বশ্বাস ও নৈতিক বিধানের পরিবর্তে যুক্তির সার্শক্রনীনতা আগারে। 
শতকে এক অভিনব সংহতি দান করেছিলো । আগের শতকের তসনায় আঠারো 
শতককে পরিমানগতভাবে মানবিক যুক্তি যে বেশি অগ্রবতী হয়ে ছলে! তা নয়, তবে 
যুক্তিবিগ্তারের যে আগ্রহ মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে সঞ্চারিত হয়েছিলে। ত1 
গুণতভাবে নবীন। মানুষের যুক্তি শুধু জ্রানের নতন-নতুন দিগন্ত উতম্মাচিত করেই 7 
তৃপ্ত পাকে fa, নিজের উদ্দেশ্য 3 AJARA করেছিলো i আগ।মী দিনের 4 
ভারতবর্ষে যুক্তির জয়যাত্রার যে-হুবি অক্ষয়কুমার একেছেন ভাতে এই আশাবাদ 
স্পট £ “এইক্ষণে ভরসার সহিত শেই সুখের দিবসকে প্রতীক্ষা করিতেছি যখন 
ভারতব্ষস্ত লোক আপনাদিগের বুদ্ধ ও ক্ষমতা দ্বার! সমুদ্রপোত fagi করিবেক, 
CAS রচনা করিবেক, বাম্পযন্ ays করিবেক এবং স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য হুর! স্বদেশে 
নানা প্রকার শিল্পকার্যষোর উন্নতি faras ” (‘হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ 
তৃতীয় সাম্বংপরিক সম্ভার বস্তুত)” ১৮৪৫) | 

যোড়শ-স্প্রবশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব পুঁজিবাদের 
অপ্রততিহত উব'ন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর যুগাস্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিকফার অষ্টাদশ 
শতকের মায়ের মনে বর্তবান থেকে ভাবীকালের দিকে যুক্তিবাদের wag যাত্রায় Y 
এক অবিচল আস্থা এনে fica Gali মানবিক যুকির ওপর asifae বিশ্বাস 
প্রায় অক্কতায় thats হয়েছিলো! | “বিশ্বাসের যুগের’ কোলে মৌলিক RATEI 
ঘটলে! না; বধবেশ্বাসের বদলে শুধু যুক্তি-বিশ্বাস প্রচলিত TTAN | TES, এই 
যুক্তিবাদ মানবিক মননকে oes মুক্তি নিতে পারেন fa, তা হারিয়ে গিয়েছিলো? 
যান্রিক কার্ধকারণবাদের অদন্ধগলিততি। “সকল কার্যাই fafs? কারণ হইতে 
উৎপন্ন হয় এবং পরমেশ্বর goes সাধারণ নিয়ষ অনুদারে ag ES হইয়া 
থাকে i” (“বাহ্াবস্তর সহিত মানবপ্রকতির সম্বন্ধ বিচার” ২য় খণ্ড, কলিকাতা, 





b 





১৮৫৩, প্ৰ ১৬০)। 
যুক্তির মাবামে ইতিহাস বা বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণ! করতে গিয়ে - 





অক্ষম কুমার দতের ইতিহাস চিন্তা ৫১ 





এ aiscfis ও নৈভ্ঞানিকের কাছে সমস্য! ছিলো মূপত একটি_ ইতিহাস ও 
বিজ্ঞানকে অঠিমানবিক ও অভিপ্রাকঠিক ব্যাখ্যা খেকে মুক্ত করে যুক্তবাদের 
সুদৃঢ় [Sea ওপর স্থাপন করা। নিউটনীয় বিখ্বতত্ব অন্থলরণে ভোলহুতয়ার ও 
ACER পরিব্তনান বিশ্বইতিহাস আলোচন! করে মানবগুকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি 
fhasa সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্ট1 করেছিলেন । কারণ, তার! মনে করতেন 
সামান্রিক নিয্লমগুলি অনেকাংশে as se পত্রিবেশের প্রতিচ্ছবি । মানবচরিত্র 
সম্পর্কে এই arfaa atadi হয়ে acwar ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক কারণ দিয়ে 
ইতিহাস ব্যাখা! করেছিলেন । মস্তেস্থযার্ প্রভাব পড়েছে অক্ষরকুমাবের হতিহাস 
ব্যাখ্যায়, “মনু ষোর] যেরূপ জলবযু-স্বত্তিকাি canvas বস্তুতে পরিবেষ্টিত থাকেন, 

4 তাহাদের আচার-ব্যবহাব ধশ্মাদি বিষয়ে তাহ'র সম্পূর্ণ কার্যকারিত্ব অবলোকিত 
হয়।” (ভারতবষাঁয় Grae AAT,” প্রথম ভাগ, উপক্রবণিকণ, কলিকাত?, 
১৮৮৮, পূঃ ৭৫) একটি সংস্কৃতির বিকাশে e pfas পরিবেশের নিনি? Bast 
থাকলেও তার চরিত্র gas নির্ধারিত হয় সেই সংস্কৃতি কতদুর তার পরিবেশকে 
আত্তীকরণ করতে পারে তার ওপরে | 

এনল'ইটেনষেণ্ট দার্শনিকের কাছে, প্রক্তি ও মানব্প্রকৃতি এক এবং অপবি- 
বর্তায়, অথচ মানবিক ইতিহাস অনন্ত atisa ইতিহাশ। এই মৌলিক স্ববিবোধ 
এনলাইটেনমেণ্ট ইতঠিহাসতত্বতুক BIH করে দিয়েছিলো । কারণ, ইতিহাসের 





বিকাশ মানবচব্রিত্রের fesse বিবর্তনতে উদঘাটিত করে । যে সার্বব্নীন 





ই ইতিহাস এনলাইটেনমেণ্ট দশনের আদর্শ, প্র'চীনকাল থেকে আধুনিক কাল 
ATS wR ক্রমবিকাশ তার উপজীব্য । ইতিহাসের alas প্রক্রিয়াকে 
অস্বীকার করার ফলে এবং SF কারণব'দে প্রায় ag বিশ্বাসের ফলে গ্রিবন প্রভূ 
এতিহালিকের! Gia এতিহাসি ক ঘটনার ব্যাখা! করেছিলেন afenanigs কারণ 
দিয়ে। ভারতবর্ষ ইংরেজ-অধিকারের যে ব্যাখা! অক্ষরকুষার দিয়েছেন তাতে 
উপরোক্ত giaa লক্ষ্যণীয় £ ‘“পরমেশ্বরের নিয়ম ASA করিলে, তাহার প্রতিফল 
অবশ)ই ভোগ করিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই । অতএব, ইংরেজরা যে সমস্ত 
fap? gg% বশীভুত e391 ভারতভুষি অধিকার করিয়াছেন, সেই সমুদায়েরই 
অধীন হইয়। স্বদেশের ও অনেক প্রকার অনিষ্টরাশি উৎপাদন করিয়া আনিতেছেল। 
oven কিন্ত--*এক আতির উপরে GH আতর অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই 
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অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়া থাকিবে যে, অত্যাচারিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া 
আপনাদিগের পরিব্রাণর্ অধিকতর বল ও dq প্রকাশ করিতে Aag হইবে 1” 
(“are বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির ave বিচার,” ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯) 
“are বস্তুর সহিত মানব প্রকতির ava বিচার (১ম ভগ, ১৮৫১, হয় ভাগ, 
১৮৫৩), “ধশ্মনীতি' (১৮৫৬) “পদার্থবিস্ঠ1 (sev) থেকে আরন্ত করে ভার 
AWS রচন! যুক্তিবাদী ভাবধারায় afasi “etas Aia উপাসক NAIA A 
fasta ভাগের উপক্রমণিকায় অক্ষয়কুমার ভারতীয় দর্শন ও ধর্মচর্চ'র লৌকিক ও 
বস্তুবাদী ধারাগুলির প্রতি শিক্ষিত বাঙাপির ye aes আকর্ষণ করেন। যুক্তিবাদী 
বিচারের নিরিখেই তিনি বাস্তব অভিস্ততা থেকে fags সাংখ্য, বৈশেষক প্রভৃতি 
দাশ নিক এতিহ্ের সমালোচনা! করছেন £ “তাহাদের একটি পথ-প্রদশ কের 
অভাব ছিল । একটি বেকন্-__একটি বেকন্‌--একটি বেকন্‌ তাহাদের আবশ্যক 
হইয়াছিল । একটি stot গুরুর আশ্রয় বিরহে, তাহারা aatan ও fefxaiygs 
নিশীথ সময়ে ofa বনস্থলে পথ-্রাস্ত পথিকের ন্যায় চিরজীবন পরিভ্রমণ 
করিয়াছেন 1” ঠেভারতবষাঁয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকণ, পৃঃ ৫১) 
অক্ষয়কুমারের ATS উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহন প্রথম দেশের শিক্ষিত 
MRF বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার উদ্বদ্ধ করেছিলেন । তাই রামমোহনকে বৈজ্ঞানিক 
যুগের উদগাতা বলে B সিত অভিনন্দন জ নিয়েছেন অক্ষয়কুযার | 
কেবল তাত্বিক ra? নয়, গবেষণাকর্ষের ব্যবহারিক ata? খুক্তিবাদী 


তথানিষ্ঠা অক্ষয়কুষমারকে অনুপ্রাণিত করেছিলো । ণ“ভারতবষীয় উপাসক 
সম্প্রদায়” অংশত উইলসনের লেখা “এ স্কেচ অফ g রিলিজিয়াস সেকট.স অফ ত্য 


fey’ (১৮২৮ Mra “এশিয়াটিক রিসাছেস” পত্রিকায় প্রকাশিত ) থেকে 
সংকলিত হলেও উইলসন যেখানে Ata তেভালিশটি ধর্ষলম্প্রদায়ের বিবরণ সংগ্রহ 
করেছেন অক্ষয়কুমার সেখানে দিয়েছেন একশো তিনটি বধর্ধলন্প্রদারের বিবরণ i 
নিজে fafen ধর্মপলম্রদায়ের লোকের সঙ্গে বাস করে অথব। ASFC তাদের 
সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়ে তাদের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে fp ধর্মীয় 


ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার গন্য অন্ুস্থ শগীরে অক্ষয়কুমার অমানুষিক 
কষ্ট স্বীকার করেছেন । তার এই গবেষণা পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক সমাজ- 
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বিজ্ঞানের গবেষণার ‘ফিল্ড ares’ পদ্ধতির মিল urei Sia সমকালীন জি 
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W হরতিহাপিক রাছেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) উডিষযার মন্দির সম্বন্ধে সরেজনিন 





অনুসন্ধান করেছিলেন এশিয়াটিক য়োসাইটীর প্রভিষ্ভানিক সহায়তায় এবং সরকারী 
অর্থজকুতল্য । কিন্তু অক্ষয়কুমারকে গবেষণার সবধালীন ঝুঁকি নিজেকেই বহন 
করতে হয়েছিলে? । «ala আচার-অহ্ুষ্ঠালের fazis ভার অনুভূতিকে ক্রি? 
করলেও নব-উদঘাঠিত সত্যের ভিত্তিতে সমাঙ্গে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার Sa আগ্রহ 
ডাকে নিরভ্তর পরিচালিত করেছিলো, “ae বহুবিধ কলুষিত বিষয়ের 
বিবরণে এই প্রবন্ধ গুলিকে কলুষিত করা কোনব্সপেই প্রীতিকর নয়। কিন্ত কি 
করি 2 ধন্মপ্রবান ভারত মণ্ডলে বীভতসাকার Gag what ধারণ করিয়া? গুপ্তভাবে 
feat ক্রীড়া করিতেছে, তাহা জনসযহাজের গোচন্স ন! করিয়াই বাকি প্রকারে 
fase থাকি? মলগর্ভ অস্ত্র ছেদন করিয়া ন! দেখিলেই বা তাহার প্রকৃতি ও রোগ 
fmc লিরুপিত হইবে?” (ণ্ভারতবধার উপাসক সন্প্রনায়»” ২য় ভাগ, 
উপক্রযণিকা, পঃ: ২৭৩) 
সুক্তিবাদী শিক্ষার পরিবেশ থেকে অক্ষয়কুমার ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে একটি 
মৌপিক উত্তর daraa: ভারতীয় ইতিহাসে যুক্তিবাদী cozy কত ya জয়ী 
হয়েছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের অতীত, বর্তনান ও ভাবষাতের স্বরূপ কি? 
প্রাচীন ভারতের বর্ষের ইতিহাস আলোচন! করতে গিয়ে এই খায় 
এ্রতিহোর anfas পটভুবিরও বিশ্লেষণ করলেন অক্ষয়কুমার | এই কাজে 
সয়কালীন APD ভারতীয় পুরাতা ত্বিকের যতে! অক্ষয়কুমারকেও শিভর করতে 


$ হ’লে! উইলপন ( ১৭৮৬-১৮৬০ ), কানিংহ্যাম ( ১৮১৪.৯৩ ), লাসেন ( ১৮০০-৭৩ ) 


é 


ও ম্যাক্সমূনার (১৮২৩-১৯০) প্রমুখ ভারতবিদের ওপর । অধিকাংশ ভারতবিদই 


ছিলেন ইউরোপায় রোমান্টিক অতীতচারিভায় অভিষিক্ত | 


অতীতচারিত1 উনিশ শতকের ইউরোপীয় রোম্যান্টিক চিন্তা-আন্দোলনের 
অন্যতম প্রধান লক্ষণ । এনলাইটেনষেণ্ট দর্শন যেখানে অতীত ইতিহাসকে সম্পূর্ণ 
অস্বীকার করে বর্তমানে ম!হুষের যুক্তির অবাধ গ্রগতির জয় ঘোষণা করেছিলো, 
রোম্যান্টিক ভাবধারা সেখানে অতীত থেকে বর্তবানের পিকে ম্বাহুষের ভ্রযপরিণ? ত- 
কেই ইতিহাসের ধারা বলে প্রহণ করলে! । মধ্যযুগের প্রতি হিউমের ( ১২১১-৭৬ } 
facta এবং স্যর ওয়ান্টার স্কটের সহানুভূতির GAA করলে YR ভাখধারার তফাৎ 
স্পট হয়ে ওঠে । রোম্যান্টিক চেতনায় ইতিহাসের যে কোনো পর্বই তার নিজস্ব 
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মূল্য অর্থবাহী । ইতিহাসের প্রতি এই আন্তরিক আগ্রহ উনিশ শতকের ইউরোপে 
এঁতিহাপসিক গবেষণাকে nga করলো । কিন্ত কোনে) কোনে। ক্ষেত্রে ইতিহাসের 
প্রত এই আগ্রহ afafas হয় ভাবপ্রবণ অতাতচারিতায় । 

বস্তুত ঠিস্তা-আন্দোলনের এই বিশেষ প্রবণতার ব্যাখ্যা মিলবে সামািক 
ইতিহাসের সত্য । সতেরো-আঠারেো শতকের Bate AIDAS QEN 
শ্রেণীর mafas নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক আবিক্ধারের প্রাচুর্ধ ও ওউঁপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যের নব-নব বিস্তার চিন্তার wea ca আশাবাদের সুচনা করেছিলে! উনবিংশ 
শতাব্দীর রোম্যান্টিক আন্দোলনের পীঠস্বান জার্মানীতে তার সামানিক Afa- 
প্রেক্ষিত গড়ে ওঠে নি । বিভিন্ন স্তরের কুষ-অভিক্গাতের পারস্পরিক a ছিপ্র- 
ভিতর stf ita কোনে! ভৌগলিক-রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিলো না। হার্ডার (১৭৪৪- 
১৮০৩, ফিক্টে ( ১৭৬২-১৮১৪ ), শিলিং ( ১৭৭৫-১৮৫৪) প্রমুখ StH a দাশনিকের। 
সেই অস্তিত্বহীন জার্মান জাতির অনুসন্ধান করলেন প্রাচীন ইতিহাস, লোকগাথ? 
ও পুরাকাহিলীর মধ্যে । অপরিবর্তনীয় মানবচপিত্রের তত্ত্বের জায়গায় হারার 
পৃথকস্পথক জাতীয় চরিত্রের তত্ব তুলে ধরেন। দেশ বিদেশের খ্রাতহাসিক 
বৈচিত্রা অনুসন্ধানের এক বিশেষ প্রবর্তন ইউরোপের as দেশে সঞ্চারিত হ’লে | 
শুধু মাত্র As এ্রতিহোর উদ্ধার নয়, বহু ক্ষেত্রে অলীক এতিহাকে গরায়ান করে 
CSIATS নোম্যান্টিক মানসের লক্ষণ | ভারতবর্ষ, রাশিয়ার মতো যে সমস্ত দেশ 
ইংলও, TIA প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক-সাংস্কতিক শাসনের অধীনে ছিলো সেই 
সব দেশের শিক্ষিত মানুষ নিজেদের হানমন্ভুত! থেকে মুক্তি খুজলেন যাতৃভুমির 














অতীত গোৌরবগাথায়। এই অনুসন্ধানে ইউরোপায় প্রাচ্যবিদের গবেষণা তাদের ' 


সাহায্য করলে । 

যে অক্ষয়কুমার প্রত্যক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাচীন ভারতীয় দশ নের 
সমালোচনা করেছিলেন, তিনিই সেই দশনের afas ভিত্তির প্রতি অপরিলীম 
শ্রদ্ধার মনোন্ডাব পোষণ করতেন | অক্ষয়কুমারের গৌরবহয় অতীত faws ছিলে! 
আদিম agg থেকে বোদ্ধ যুগ পর্যন্ত । আরধদের ভারতবধে পদাপণের প্রথম 
মুহুততকেই স্বাগত জানিয়েছে অক্ষয়কুণার, “Grazia কি শুভদিনে fe শুভক্ষণেই 
fag নদের JA পারে Amna করিয়াছিলেন ভারতবধশয়ের উত্তনকালে যে 
GAS অতি gas গৌবব-পদে অধিরোহশ করেন, এ দিনেই siz) অহুস্ু চিত 
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Za, (“etasaaty Bias Awa’, ১ম wat, উপক্লবণিকা, পর: ce ) 

ATAID ও Bra ও আরণ্যক, SALIS ও ~y ভতসংহিতা এবং পুরাণ ও SY 
যে MITTS Sa ক্রুববিকাশের পুথক-প্রথক স্তবের উতিহ।পিক উপাদান সে বিষয়ে 
সচেতন ছিগেন waists, fsz বন তিন প্রাচীন হিন্দু জীবনযাত্রার বিভিন্ন 
দিক সম্বন্ধে আলোচন! করছেন তখন তিনি cafes ধর্মকে প্রাথমিক স্তরের বর্ষ, 
অপচ নৈদিক সবাক প্রাগ্রণর সমাজ বলে অভিহিত করেছেন। কালানুক্ৰমিক 
বিব্্ভনের ভিন্ন-ভিন্ন স্তর সম্বন্ধে লক্ষ্য না রেখে তিন বাপিজা, বিজ্ঞান ত্ত শোৌধের 
ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দুর! ca সাফস্য অর্জন করেছিলেন তার Bits ARN 
করেছি:লন | 








এই গৌরবষয় অতীতের সমাপ্তি ঘটাব কোনে! মৌলিক কারণের অনুসন্ধান 
ন1 করেই অক্ষয়কুমার প্র'চাযবাদী ইউরোপায় পণ্ডিতদের যু ক্রুতে বরে নিলেন যে 
মুললযান বিক্রয়ের ফলেই ভারতবর্ষে হিন্দ saata অবসান ঘটেছে। ইংরেছ 
শাসন সেই মুসলমান অপশাসন Ta করেছে এতে অন্ত নয ইংরিজি-শিক্ষিত বাঙ'লির 
মতো অক্ষয়কুবার ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন, *ভারত তে বহুদিন হইতেই পরহস্ত- 
গত হইয়াছে; কিন্ত নরশিশাচ নাদের শাহ ও GEA আরলজেবের ন্যায় শাসকগণ 
ও সর্ববগ্রাসী বণিকদিগের হস্ত হইতে fag তি পাইয়া মহারাণীর হস্তে আসিয়াছে, 
ইহ! Sasa অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে 1৮ (“প্রাচীন হিল্তুদিগের সমুদ্র 

pm বাতা ও বাণিদ্র্য বিস্তার’, কলিকাতা, ১৯০১, পৃঃ ৪৫ ) 1 
a fsa তাঁর গভীরতর ইতভিহাসবোধে ইংরেজি সংস্কততির প্রগতিবাদ এবং ভাবত- 
বধে Zea শাসনের মৌলিক শ্ববিরোধ ধরা পহড়ছিলো । যদিও মুললমান যুগের 
তলনায় ইংরেজ শাসন দেশে Aaa ফিরিয়ে এনেছে এবং শিক্ষার প্রসার 
ঘটিয়েছে, তবু ইংরেজ আমলেই এসেছে দারিদ্র, দুনীতি, হতাশ! ও বীর্ষহীনত! | 
একদিকে “হ্র্মপ্যতাব্ধপ অগ্নিশিবায় চিরদগ্ধ, রাজকীয় কর-পুগু-ভ'রে ভারাক্রান্ত, 
ব্যতিব্যস্ত, GFT AMIAT হাহাকার” agers “আহার্ধা-শোজান্ুরক্'" 
বিলাসপ্পিয় স্বকীয় স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি বিনাশক অন্য এক রূপ লব্খু-চেতা ধনী 
. সম্প্রদায়ের” Afsa জীবনযাত্রা! বর্তষান ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তর সবচেয়ে 
é কঠোর সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৫০ সালের “তন্ববোধিনী পত্রিকা”'য় 
৷ প্রকাশণিত 'পলীগ্রামস্থ প্রজাদিগের হুর্দশ। ada’ প্রবন্ধে । এই প্রবন্ধে তিনি দরিদ্র 











৫৬ এতিহাপিক 





FIFA ওপর যুগপৎ Faaa শালক-শোষক ও দেশীয় জমিদার-মহাজনের 
নিপীড়ন্রে তীব্র নিন্দা-করেছেন। 
অক্ষয়কুমার কোন্‌ জীবনবোধের ভিত্তিতে বর্তমানের সমালোচনা করেছিলেন? 
অন্যভাবে বলা যায়, বর্তমানের সমালোচনা থেকে ভ AAs সম্বন্ধে ভার কোন্‌ TB - 
ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়? অধিকাংশ সময়েই অক্ষয়কুমার বর্তবানের সমালোচনা 
করেছেন অতীত ইতিহাসের দ্ৃই্টবিন্তু থেকে “ভারতমাত: তোমার পুর্বব'বস্থা প্মরণ 
হইলে অন্তঃকরণে এক অপুর্বব আনন্দময় ভাবের আবির্ভাব হইয়1 মন প্রাণ পুসকিত 
করে, কিন্তু পরক্ষণেই তোমার শোচনীয় দশ! দশ ন করিয়া আনন্নভুমি বিষাদক্ষেত্রে 
পরিণত sai আর সে দিন নাই । তোমার জগৎ ঘোষিত পুর্ব প্রতিভা ঘোর 
অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে 1” €ণ্প্রাচীন হিন্দুদিগের AJRIT ও বাণ 
বিস্তার”, পৃ: ২৭)। 
অতীত fey দশের গৌরব ঘোষনা ছাড়া অন্ধকার বর্তনান থেকে আলো কো- 
জ্বল ভ'বাকাল উত্তরণের কোনে! পথ অক্ষয়কুবারের কাছে পরিকার ছিলো A1 
এবানে অক্ষরকুবাত্ের দুঁইভঙ্গী এনলাইটেনহেন্ট বিখীক্ষার সম্পূর্ন বিপরীত। ইরেজ 
সরকারের করুণা (Stra ভার অশহায়তার AT পাওয়া যায়, “ইংলণ্ড! তোমার 
দয়া প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের উপায় নাই । আমরা কপাপাত্র; আমাদিগকে 
S752 72 কর এই ath” এবং শেষ পর্যস্ত ইংরেক্ষ শাসনের সব দোষ 
Aaa অন্য Amy কাষধকারণবাদের আশ্রয় নিয়েছেন অক্ষয়কুমার, “AIS 
শঅনিবাধ/ঃ নৈসগিক দোষ কে নিবারণ করিবে? ভারতবর্ষে Zaat রাজত্বের ÍAS., 
সহচর-স্বর্ূপ WAIST, AMAJE ও BAB দোষই বা কি প্রকারে TFS 
হইবে? আবার পর্ববাংশে অভি প্রবলের সহিত অতি giaa শান্ত-শাপিত ALET 
ব্ষনয় চরমফল মনে হইলে হৃৎকল্প উপস্থিত হয়। যে সমস্ত কারণ-প্রভাবে আমাদের 
উল্লি:বত অকল্যাণ রাশির AAI হইয়াছে, সেই সমুনায়ের কাধ্যপ্রবাহ নিওস্তর 
চলিলে, আমাদের বিপত্-প্রবাহ কোথায় গিয়া শেষ হইবে কে বলিতে পারে?” 
( “atasaidia উপাসক সম্প্রনায়” ২য় বণ্ড পু ৪3) তীর ইতিহাসচিজ্ঞার প্রারন্তিক 
আশাবাদ লুপ্ত হলে! গভীর নৈরাশ্টে | 
অক্ষয়কুমার যে-যুক্তিবাদ মধাবিত সমাজের মননে ও কর্ষেচারিয়ে দিতে cota- 
ছিলেন ত! mas অযুক্তির প্রাবনে ভেসে গিয়েছিলো | যেক্রাচ্ছ-স্মাজের è 
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মাধ্যমে অক্ষয়কুমার ভাব যুক্তিবাদ প্রচার করতে চেয়েছিলেন সেই atya 
দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিপ্রধান নেতৃত্বের কঠোরতা থেকে কেশবচন্ত্স সেনের € ১৮৩৮৭ 
১৮৮৪ ) ভক্তিবাদ ও গুরুবাদে রূপান্তরিত হলে! । এই Aqra কেবলযাত্র নবগঠিত 
মধ্যবিত্ত aaraa আত্মিক উন্নয়নে আগ্রবী ছিলো ; তাই এই সযমাদ্রের পক্ষে 
yzl হিন্দু সামাজিক Q sI সঙ্গে যোগম্বাশন aga হয়নি । Gras 
শতকের আটের দশকে araa হিন্ুননান্র ক্রমে fey পুনর্জাগরণবাদী 
আন্দোলনের প্রতি আকৃই হলো । এই পরিবর্তিত সামান্রিক পটভুমিকায় 
অক্ষয়কুমাবের কাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞানচেতনার কোনো স্বান ছিলো T 

যে বেকন রামমোহন ও অক্ষয়কুবারের যুক্তিবাদী বিশ্বাসের প্রেরণ! যুগিয়ে, 
ছিলেন, ভার প্রশ্যক্ষণধর্ী জ্ঞানপদ্ধতির ভিত্তি ছিলো শিল্পবিপ্রব-জাত aafaa 
উত্পাদনের বাস্তব, কোনো তত্ববাহী দার্শনিক চিন্তাধার! নয় । ca Batters 
শক্তি ইতিহাসকে চালিয়ে নিয়ে ata যুগ থেকে যুগ স্তরে সেই উতৎ্পাদিকা শক্তির 
Ace যোগ ছিলো বলেই cava আদিৰ পাপ-ক্রনিত পতন থেকে মানুষকে রক্ষা 
করার স্বপ্ন দেখেছিলেন । ওউপনিবেশিক শোষণ প্রক্রিয়া যে সমাজে উত্পাদ-নর 
গতিকে রুদ্ধ করে রেখেছিলো, সেই সমাজের যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার আন্কেপ 
করেছেন, “AIPA হওয়া ও SAA করা এইমাত্র আমাদের ক্ষমতা । এ যাত্রা 
এইরূপ করিয়াই tay ক্ষেপণ করিতে হইল 1" 
é- 
গ্রন্থ-নির্দেশ 
>) অসিত ভট্টাচার্য, “পাইগওনীয়ার অফ. ইণ্ডিয়ান র্যাশন্যালইজয্‌”' 

“র্যাশন্যালিস্ট এ্যাশ্ুয়াল”, লণ্ডন, ১৯৬২ | 
২। ডাঃ ara সেন, Agf অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্গনাথ ঠাকুর” 
কলকাতা, ১৯৭১ I 





é কলকাতা, ১২৯২ বঙ্গাব্দ । 
| ৪ | নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, “অক্ষয়-চরিত ৮ কলকাতা, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ । ' 











১৮২১-৩০ 
স্বর্ণ ঘোষ 

p) : 

১৮২০"র দশকের ত্রিটিশ ভারতে এমন একটি ব্যাপার শ্রটেছিল, যার নিকটত 
সার্থক নাম ‘স্বাধীনতা আন্দোলন” । এই অর্থে নিকটতম সার্থক যে, ওই দশকের 

সব জল্পনা-কল্পনা, সব চে! JF, সব ফলাফল একমাত্র ওই নামই আশ্রয় free. 
পারে | | Aa 
আমাদের এই বক্তব্য অনেক আগেই লিখিত প্রকাশিত হতে পারত; কিন্ত 
zafali না হবার একটি বড় কারণ, তখনকার কর্তাদের নির্দেশ fears ভারতের 
কেউ স্বাধীনতা! চায় বা ত! ASUI চেষ্টা করে, এমন কথা কখনো বল! চলবে 


aji—“Stop your [ Inquiry ] Commission instantly. Inquire no 
farther. You are sitting upon gunpowder. It is your fate to be 
there. And you will incur less danger ip remaining where you are 
than in publishing what will spread far and wide the disloyalty of 
your army [ or of your other subjects. ]'’> 

এই নির্দেশ দীর্ঘকাল,__অস্তত ১৯২৮ সাল অবধি, মেনে চলা হয়েছিল 1২ এই 


দীর্থকালে ১৮২০'র দশকের ভারতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে BFC কথা বলা 
হয়েছে | কিন্ত দেখা যায়, পরবতা দশকে যে-সব দাবী দাওয়া মেলে নেওয়ুডী 
হয়েছিল, ভার বাইরেও যে ভারতীয়দের কোন আশ-আকাজক্ষা থাকতে পারে বা 
fon, তার Ifs AKG কোথাও নেই । ভারতীয়েরা সংবাদপত্রের স্বাবীনত! চার, 
gala বিচার চায়, বড় Fal হতে চায়, বড় চাকুরী এবং বেশি চাকুরী চায়,_-এ 
সকলের ভুরি ভুরি উল্লেখ মেলে । কিন্ত ওই দশকের ভারতে যে কখনো প্রচারিত 
হয়েছিল ‘aata ইচ্ছা faafas শাসন ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্বা - কিংবা ইংলও্ডের 
রাজার AGTTA কথ! না শোনায় তাদের বরখাস্ত করা হয়েছিল আর sta পর 
থেকেই ইংলও্ের উন্নতি ; কিংবা ভারতের রাজার] স্বৈরাচারী হলে তাদের নির্বংশ 
করা হয়েছিল আর তার পর এসেছিল শত শত বর্ষব্যাপী সুদিন,_-এমন কথা কোনে; 
ইতিহাসে মেলে না। অথবা মেলে ন! যে, চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রমুখ ভারতীয়েরা | 
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ত্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ৫৯ 


আঁ” একদিন সভা ডেকেছিলেন যাৰ বিবেচ্য বিষয় ছিল বড়লাটের শাসন ক্ষমতার সীমানা 


কিংবা রাধাকান্ত দেব প্রয়ুখ ভারতীয়ের! এক কমিটি গড়েছিলেন যার প্রথম কাজ 
ছিল বড়লাটের ট্যাকস ttha অধিকার হরণ | 
শতবর্ষব্যাপী এই ব্যবস্থা যে উপযুক্ত ফল প্রসব করেছিল তার প্রমাণ দেওয়া 
অনানশ্যক । তার প্রমাণ আশ্বাদের প্রত্যেক্কের সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে ১৮২০ 
দশকের ভারতে কখনো এমন কিছু ঘটে নি, ঘটতে পারত'ও না কারণ তখনকার 
রাজনীতি সচেতন ভারতীয়ের! স্বাধীনতার চাইতে ব্রিটিশের অধীনত! কাম্যতর 
জ্ঞান FISH | 
১৮৩৫ সালের পরের লেখা সব চিন্তন মনন এক পাশে সরিয়ে রেখে, শুধু 
Wate ভার আগেকার সাক্ষ্য গুলো হিসেবে নিই এবং কথার সাক্ষ্যের ওপরে 
আচরণের সাক্ষ্যকে প্রাধান্য দিই, তাহলে আমাদের প্রস্তাবিত ছবিটি বেশ স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে | amA কিছু ইতিহাসে প্রহণবোগ্য কি না, ত! স্ুধীজ্দনের বিবেচ্য | 





২ প্রস্ততি পর্ব : ১৮২০-২২ সাল 


এই আলোচনার একমাত্র নির্ভর তখনকার কালের একাধিক ফসিল । তাই, 
১৮২০-২২ সালের ফসিল তালিকা দিয়েই আমাদের বক্তব্য সুরু করা যাচ্চে | এই 
তালিক স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় | 


0১৮২০ সাল । “I observed him [ Rammohun Roy ] at an entertain- 
pent he receatly gave to the Spaniards living in Calcutta, presum- 
ing to give a decided opinion on the late revolution in Spain and 
emphatically boasting in an elaborate speech...the advantage of 
religious and political freedom.” — Abbe Dubois, 15. 12. 1820.0 

১৮২১ সাল | “[ I have ] seen a paper in which both North and 
South Americas were held as examples to be followed by India.’’— 
Direotor N. B. Edmonstone, mid—1822. 8 

১৮২২ সাল | “An Anniversary Dinner in commemoration of the 
Proclaimed Constitution of Portugal [was held Jon August 24, 
1822. "Calcutta Monthly Journal, Aug, 1822.0 






é এই সালের এপ্রিল থেকে কলকাতার নতুন সাপ্তাহিক মিব্রাত-অল-আখবারে 
একটি প্রবন্ধ-মাল! AF করা হয় ৮ আলোচা বিষয়. ‘the system of goverment’ | 


ee, a 





Yo প্রতিহ্বাসিক 


বক্তব্য 2 “monarchical government limted by the national” voice-3 P 
শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা : ইংলণ্ডের রাজার FIS] এইভাবে সীমিত ; ইংলগ্ডের হুই রাজ! 
প্রজার অধিকার [ ‘rights’ ] লঙ্ঘন করলে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে প্রজার ইচ্ছা- 
নিয়স্িত শাসন পুন: প্রবর্তিত হয় ; তারপর থেকে ইংলগ্ডের সুদিন আরম্ভ হয় lo 

এই সময় পুস্তক-পুস্তিকায়ও একই ধণাচের প্রচার চলছিল | স্বৈরতত্ত্রের TAM ও 
স্বৈরতন্রের বিরুদ্ধে প্রজা-বিদ্রোহের প্রশংসা পাশাপাশি থাকত ! আমাদের ব্যবহৃত 
দষ্টাস্তটিতে আছে, ভারতের কোন ক্ষত্রিয় রাজা স্বৈরাচারী হলে বিদ্রোহী প্রজার! 
“put oruelly to death almost all the males of that tri be”, ala 
ভার পর ‘India enjoved peace and harmony for a great many 
centuries,” 4 








4 
এই সব চেষ্টা নিশ্ষল! থাকে ন! । প্রশাসক Elphinstone-44 ১৮২২ সালের 
লাক্ষে পাই : "Many natives begin to discover curiosity and interest 
in the form of their government as well as their proceedings.”» এই 
সাক্ষ্য বোশ্বাই-এর, কিন্ত তাতে কলকাতার তৎপরতার উল্লেখ আছে। স্বালীয় 
প্রশাসক সেক্রেটারী Bayley’a রিপোটেও তার সমর্থন মেলে । বেইলীর ১০.১০. 
১৮২২ রিপোট মতে কলকাতার নিরাত ও তার সহযোগী সাপ্তাহিক জাম-ই-জহান- 
নমা অপল্লকাল মধ্যেই ভারতের many and distant pParts-4 DIPATI we 
করেছিল । সকলেই যে YAI হয়েছিলেন এমন নয় | বেইলীর প্রতিবেদন, ওই দুই 

পত্রিকার শাসন প্রণালী সংক্রান্ত আলোচন! faa রাজাদের মনে বিরক্তি উৎপাদন 
করেছিল 1 এবং তাদের বিরক্তির বিশেষ কারণ এই যে, ওইসব আলোচনা 
চালানে! হচ্ছিল ফাসাঁভে, অর্থাৎ “in the very language which is read and 
understood by every well educated Native throughout India.” S| 








ছাড়া, cazata মনে হয়েছিল : There was “nothing in the tone of what has 
already appeared to indicate any such timidity or delicacy on the 
part of the editors as should restrain them from advancing step by 
step to the end which they or their patrons [the Agency House 
people, the Paimer Brothers, according to Bayley ] obviously 
contemplate.’’> à 






w. 


এই খরনের রাজনৈতিক তৎ্পরত! যদি কোন বিদেশী শাসিত এবং taa শাসিত 














ব্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা! আন্দোলন ৬১ 


দেশে একটানা চলতে থাকে, শাসকগোষ্ঠী অবশ্যই বিরক্ত হতে পারেন । এবং যদি 
দেখা যায়, সভা যারা ডাকে, cSIS যারা দেয়, গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা যারা ঘোষণা 
করে, স্বৈরাচার দমনে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটলে বার বাহবা দেয়, ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলের প্রজ1-বিক্ষোভে যারা ইন্ধন জোগায়,_ তার! সকলেই একটি বিশেষ গোষ্ঠী 
ভুক্ত, তাহলে অবশ্যই কর্তাব্ক্তিদের মনে হতে পারে, দেশে স্বৈরশাসন তা বিদেশী 
শাসনের প্রতি বিরূপ মনোভাব জাগানোর একটা সুসংবদ্ধ চেষ্টা চলচে। «CAF ATA 
পানতেন, এই সকল তৎপরতার প্রত্যেকটি ACH রামমোহন ATA সহ কদেকলন 
এদেশীয় এবং বাকিংহামসহ কয়েকজন yaa জড়িত আছেন । তিনি এই 
পরিস্থিতি বিপজ্জনক, এবং সেজন্য সংবাদপত্র নিয়ম্রণ আবশ্যক” বলে মনে 
করেছিলেন | 

এই বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত বেইলীর একার ছিল না। এ ধরণের চিন্তা ভুরি ভুরি 
মেলে । ছুটি মাত্র দেওয়া হল । একটি ডাইরেক্টর এডমনস্টোনের । তার কথা £ 

‘There was at this moment [mid-1822 ] a powerful engine at 
work to effect this purpose [ ‘‘relieve themselves from subjection to 
this country” ]...Let those who advocated the freedom of the Press 


in India look to the consequences. Through it she was invited to 
shake off her subjection to this country.’’>o 


দ্বিতীয়টি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুখপাত্র সদৃশ Asiatic Journal-44, 441 £ 
It is “necessary to watch the progress of that spirit of discontent 
and political animosity which certain busybodies [ James Silk 
Buckingham and his associates apparently ] have latterly introduced 
from the western hemisphere and are so eagerly endeavouring to 
instil into the minds of our Indian subjects....If then at sucha 
juncture those restrictions[on the Press ] should be suddenly 
removed...in the course of a few years the largest portion of our 
most important province will, is all probability, have changed their 
mastera.” >> 

এত বড় Wis কোন বিদেশী তপ! স্বৈর শাসন নিতে পারে ন1। ভারশ সব্রকার 
নিলেন না। তারা ১৮২৩ এপ্রিলের মধ্যে সংবাদ প্রচার শৃখলিত করলেন, ওপরে 
বণিত রাক্ছনৈতিক প্রোগ্রামের য়ুরোপীয় সহায়দের ভাবত থেকে বিতাড়িত করলেন, 
এদেশীয় সহায়দের কঠিন শাস্তির ভয় দেখালেন 1১২ পরবতা অবস্থা বিশ্লেষণে 


এত 
Wg sy 

an ০ 
০৯৯৭০ 
ius ts টি 


৬২ এতিহাসিক 
মেলে, সরকারের ১৮২৩-২৪ সালের নানা ব্যবস্থার ফলে অসুবিধায় পড়েছিল একমাত্র b 
ওই বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারক NR., এবং ওই সব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদও জানিয়েছিল একমাত্র ওই গোষ্ঠী । 

পরবতাঁকালে যখন ইতিহাস লেখা হল, তাতে স্বান পেল, বাকিংহাম aA 
কর্তৃক সরকারের নানা কাজের বিরূপ সমালোচনার কথা ও তা নিবারণ কল্পে 
সরকার কতক সংবাদ প্রচার faafas করার কথ! । হারিয়ে গেল তাদের মুখ্য 
অপরাধের কথা, যা নিবারণের ay বেইলী এডমনস্টোন ম্যালকম এবং আরে? 
অসংখ্য ব্রিটিশ প্রধান সংবাদপত্রের কঠরোধ সুপারিশ করেছিলেন । সে-অপরাধ 
হল: (শাসন কারের নয়) শাসন প্রণালীর সমালোচন। ; গণতন্ত্রের প্রশংলা, 
স্বৈরশাসনের নিন্দা, স্বৈরশাসনের তথা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহকে Mh 
স্বাগত জানানো ৷ সে অপরাধ ব্রিটিশের নিন্দা নয়, তার প্রশংসা, এই বলে প্রশংস। 
যে তোমর! কি বিচক্ষণ, রাজা কথ! না শুনলে তার ফাসী দাও । এ অপরাধ 
গুরুতর | এবং তার ag শাস্তির বিধান কোন আইনে হিল না। তাই এমন 
এক আইন করত হয়েছিল ara বিধষিষতে বিনা কোন কারণ দেখিয়ে যে কোন 
প্রচার বন্ধ করে দেওয়া যাবে । 

৩ ছসভ্ভঞাতঝাস : ১৮২৩-২৬ সাল 

১৮২৩-২৬ সালের অনেক কথাই সবার জানা | ওই সবার জানা ছবির এখানে 
সেখানে সামান্য কিছু অদল বদল করতে হচ্ছে । এই cana, সবারই জ্ঞান! কথা, 
রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির! দুটি প্রোগ্রাম পাশাপাশি চালিয়ে- 
ছিলেন । একটি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের অন্য সরকারের বিন্োধিতা | 
অন্যটি, আর পাঁচ রকম সুবিধার অন্য সরকারের বা ব্রিটিশ শাসনের গুণ কীর্তন | 
আমদের সংযোজন,--ওই গোপী সাথে সাথে আরো একটি প্রোশপ্রাম চালিয়ে- 
ছিলেন । সেটি হল, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Awe দলগুলোর সঙ্গে যোগাবোগ 
বৃদ্ধি, ইংলও্ও ফ্রী ট্রেভার ও কলোনাইজারদের ACH, ভারতে TSR} হাউসওয়াল। 
ও নীলকরদের সঙ্গে | কি না Stal করেছেন এই যোগাযোগ মজবুত করার 
জন্যে | ফ্রী ট্রেডারদের পক্ষপাত-হৃই শুদ্কনীতির ফলে ভারতের লক্ষ লক্ষ পরিবার 
faiga হচ্ছে দেখেও, তার! ফ্রী ট্রেডারদের সমর্থন করেছেন, এমন কি ga পর্যন্ত 
বিলেত থেকে আমদাশীর কথা বলেছেন,-হুন শিল্পীদের পরামর্শ দিয়েছেন বাগান 























ভ্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা! আন্দোলন ৬৩ 


শালীর sta নিতে! এদেশীর নীলচাষীদের ওপর বিদেশী নীসকরদের নিষ্ঠুর 
নির্যাতনের কথ! জান। থাক সব্বেও নীলকরদের বর্ণনা করেছেন “মুরেপ্ীদের মধ্যে 
ভারতের সব চাইতে উপকারী বন্ধু বলে | 

১৮২৪ সাল থেকে রামমোহন গোষ্ঠী ও কোম্পানী farai গোষ্ঠী গুলোর মধ্যে 
যোগাযোগ রক্ষার ব! তা বাড়ানোর আরে! একটি পথ খুলে যায় । সরকার বিরোধী 
তৎপরতার জন্যে ইতিমধ্যে রামমোহনের দুই সহযোগী, বাকিংহাষয ও স্যাগুফোড 
আনট, Stas থেকে বিভাড়িত হয়েছিলেন । তারা লগ্নে ঘাটি স্থাপন করেন ও 
সেখান থেকে Oriental Herald নামক একটি পত্রকার মাধ্যমে কোম্পানী বিরোধী 
প্রচার চালাতে থাকেন । তদের BH SIA প্রধান কাছ হয়, রামমোহন গোষ্ীর ফ্রী 
ট্রেড ও কলোনাইজেশন নীতি সমর্থনের কথা, এবং শ্রীটধর্ম সম্পর্কে আগ্রহের কথা 
Sears প্রচার wari (এই প্রোগ্রাম রামমোহন গোষ্ঠীর বিশেষ উপকারে 
এসেছিল | যে-রামমোহনকে এইভাবে ইংলগ্ডের AYA তুলে ধরা হচ্চিল, যাকে 
ইংলগ্ডের তখনকার gtoar বেণ্টাম warta পর Intensely admired and 
dearly beloved Collaborator in the service of Mankind বলে সম্বোধন 
করেন, সেই ব্বামমোহনকে GSS প্রকাশ্যে হেনস্থা করা জন আযডাম় আমহাস্টে F 
কর্ম হিল T I) 

আমাদের (ASIA সংযোকজন,--১৮২৬ সালের মাঝামাঝি থেকে BASIS! শহরে 
আবার একটি রাজনৈতিক তৎপরতা আস্তে আস্তে দানা বেধে উঠতে থাকে i প্রথম 
খবর, _ডভিবোকজ্জারিও নামক জনৈক gaa একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকের অন্ধ 
লাইসেম্কা নেন * পত্রিকার নাম The Bengal Chronicle ; সম্পাদক হন প্রথমে 
ইংরেজ সাংবাদিক ক্রেসস সাদারল্যাও পরে ইংরেজ ধর্নপ্রচারক উইলিয়াম Wiis | 
ওই সাল শেষ হতে না হতে হলক্রফাট নামক আরেক জন য়ব্রেশীয় fasta একটি 
ইংরেক্রী সাপ্তাহিকের জন্য লাইসেন্স নেন; পত্রিকার নাম The Calcutta 
Chronicle : প্রথমে সম্পাদক, পরে সম্পাদক তথ! মালিক হন পুবোক্ত উইলিয়ম 
ayer! মোটামুটি একই সময় থেকে জেমস সাদারল্যাও পুরনো সুপ্রতিষ্ঠিত 
পত্রিকা ও Bengal Hurkarug সম্পাদক হন । এই তিনটি Afasi ও লওনের 
বাকিংহাম-আনট পরিচালিত Oriental Herald পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে 
তাদের রাজনৈতিক প্রোপ্রায চালিয়ে যেতে থাকে 1 সে-প্রোগ্রামের GGA প্রধান 





es শ্রতিহাসিক 


অঙ্গ হস ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ও ভারত সরকারের অধিকার dca অন্য 
আন্দোলন FAI | 

এই পত্রিকা চারটির মালেক-সম্পাদক-লেখকদের দিকে তাকালে একটি সাধারণ 
লক্ষণ চোখে পড়ো প্রত্যেকেই কোন Al কোন ক্ত্রেরাযতমোাহন রায়ের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন । এই যেমন সম্পাদক-সহকারী সম্পাদদক-লেখক,- যা আযভডাম-অ। নট- 
ভিকেনপ-সাদারল্যাও- প্রতোকেই রামমোহন পরিচালিত ক্যালকাটা মুনিটেরিয়ান 
কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন iro Oriental Herald এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 
বাকিংহামের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠত1 সুবিদিত । এখন পাওয়া যাচ্চে, মালিক 
fastas হলক্রফটও MICII সঙ্গে যুক্ত ছিলেন | 

এই সাধারণ লক্ষণটি কাকতলীয় শ্রেণীর হতে পারে । কিন্তু এ সম্পর্কে আবে 
কিছু জান! গেছে যা কাকতালীয় হতে পারে না। qA £--€১) রামমোহন রায় 
প্রয়ুখেরা ক্যালকাটা যুর্নটেরিয়ান কমিটি মারফত ধর্ষলংস্কারের প্রোগ্রামে বিশেষ 
আগ্রহী ছিলেন ; Sta ওইটিই তাদের হাতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল, ওই সময় 
তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করে তুলতে চাইছিলেন 1১৪ (২) তারা 
জানতেন, ভাদেন প্রধান কাধনির্বাহক,- সেক্রেটারী-আচাধ-প্রচারক আযডামকে 
ভার ত ছাড়তে হলে তাদের ধর্মসংস্কার প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে যেতে পারে; এবং 
জানতেন, যে-লর্ড আমহাস্ট' একদা 'ভাদের সহযোগী আনটকে সরকার facatat 
সাংবাদিকতার জন্য এদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, সেই লর্ড আমহাস্ট ই 
তখনো ভারতের বড়লাট এবং তার সরকার ইতিমধো হু-বার বেঙ্গল ক্রনিকেলের 
লাইসেন্স কেড়ে নেবার হুমকি দিয়েছেন, তার সম্পাদক সার্দারল্যাণ্ডকে অবাঞ্ছিত 
বলে ইঙ্গিত করেছেন । এরূপ পরিস্থিতিতেও যদি রামমোহন পরিচালিত 
ক্যালকাটা যুনিটেরিয়ান কমিটি উইলিয়ম আ্যাডাযকে স্প্টত সরকার বিরোধিতার 
প্রোপ্রায নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ক্রনিকেল ও ক্যালকাটা ক্রনিকেল-এর ভার নিতে 
অন্গমতি দিয়ে থাকেন, তাহলে মানতে হয়, ওই কমিটি উক্ত রাজনৈতিক প্রোগ্রামকে 
এতটা মূস্যবান মনে করেছিলেন যে তার জন্তে তাদের ধর্মসংস্কার চেষ্ট! বানচাল 
হবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন ( মনে রাখবার, আডামের তখনকার চিঠিপত্র মতে, 
যুনিটেরিয়ান কমিটির অন্থমোদনের বাইকে কোন পাবলিক sie করার কোন 
অধিকার Sta ছিল না 1 )১৫ 




















fae? জায়তে প্রথম স্বাধীনত1 আল্দোলনস ৬৫. 


অর্থাৎ, ১৮২৩ সালের আরম্ভ থেকে রামমোহন গোষ্ঠী যুগপৎ তিনটি প্রোগ্রাম 
নিয়ে কাজ করছিলেন,-0১) সংবাদপত্রের স্বাধীনত! হরণের অন্ত সরকারের 
সমালোচনা (২) Gates ASS উপকার স্মরণে ও sfags উপকারের আশায় 
ব্রিটিশ শাসনের গুণ কীর্তন, এবং (৩) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শক্ত গোষ্ঠী গুলোর 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, যোগাযোগ বাড়ানো । এবং ১৮২৬ সালের মাঝামাঝি 
তারা আরো একটি প্রোগ্রাম হাতে নেন । সেটি হল, সরকার বিরোধী প্রচারে 
সাহায্য করা | 

আমাদের তৃতীয় সংযোজন, বাজেট সংক্রান্ত । ১৮২৪ সালের প্রায় সুচনা 
থেকেই সরকারকে ঘাটতি বাজেটের সন্্খীন হতে হয়। এবং সরকার ১৮২৪ 
সালে APIA বঙ্গদেশের এদেশীয়দের ওপর ও পরে ১৮২৬ সালে বাকী সকলের 
(কলকাতাবাসী সবশ্রেণীর লোক ও মফস্বলবাসী যুরোপীর) ওপর ট্যাকস বলিয়ে 
ঘাটতি পুরনের ব্যবস্থা করেন | ফলে গোটা বঙদেশে কমবেশি সরকার বিরোধী 
হাওয়া বইতে থাকে | 

আমাদের চতুর্থ সংযোজন, প্রচার মাধ্যম সংক্রান্ত । দেখা যায়, তখন JIES 
সংবাদপত্র ছাড়াও কোন রাজনৈতিক চাঞ্চল্য গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল ॥ 
এই বক্তব্য একালে বিশ্বাস করা কঠিন । তাই এখানেও ১৮২০*"র দশকের ফসিলের 


সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। Atl: (>) “The intelligence [ news ] spreads 
__ like wild fire and immediately excites the hopes and speculations of 
@-the millions whom we hold in subjection’’.—C. E. Meteoalfe, 8. 6. 
1824.১৬ (>) “Circular letters and proclamations are dispersed 
over the country with celerity that is incredible...are read with 
avidity.” John Malcolm, August 1824.১1 ASA সাক্ষ্য আরো মেলে | 


৪ আন্দোলন ১৮২৭-২৮ 


১৮২৬ লালের শেষাশেষি কলকাতার রাজনৈতিক অবস্থ! অনিশ্চিত ছিল । 
সংবাদপত্র প্রকাশের চেষ্টা দেখে আন্দাজ কর! যায়, Aasta বিরোধিতার একটা 
+ পরিকল্পনা ওই সালের মাঝামাঝি থেকেই দানা বাধছিল | কিন্তু সরকার বিরোধিতা 
+ কোন লাইনের হবে, তা ডিসেম্বর অবধিও স্থির safe, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮২৬ 
সরকার ১৮২৬ সালের স্টাম্প রেগুলেশন সই করেন | ১৯শে জানুয়ারী ১৮২৭-এর 


মধ্যে ঠিক হয়ে যায়, ওই রেগুলেশন নিয়েই সরকারের শাসন ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করা 
a 


a Y 
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হবে, দাবী করা হবে প্রক্ষার ইচ্ছ! নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থা, সংসদীয় tes, দাবী 
অ-পুরনে ব্রিটিশ atate থেকে বেরিয়ে যাবার হকি দেওয়া হবে | 

বিশ্বাস করা কঠিন যে, এমন কিছু জাচুরারীর কলকাতা কল্পনাও করতে 
পেরেছিল । ইতিহাস জানে, তখনকার ( বর্ধাবিজ্য়ী ভরতপুর বিজয়া বারাকপুরের 
প্রতিরোধ বিধ্বস্তকারী ভারত সরকারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তির কথা । এবং 
কানে, ঠিক তখন না হলেও তার Hatin পরে ভারত সরকার পাঞ্জাব জয়ের ও 
আফগানিস্বানকে বশে আনার কথা ভাবছিলেন, tracy দুত পাঠানো হচ্ছিল 
সেখানে এমন অবস্থা Ve করতে যাতে রাশিয়াকে ভারত সীমাস্তের অনেক Fraz 
রোখা যায় | খুঁটিনাটির দিকে, তখন সরকারের হাতে ছিল যে কোন oii | 
সঙ্গে ACF নিস্তব্ধ করার মত আইন, যে কোন যুরোপীনঘকে বিনা কৈফিয়তে ভারত 
থেকে বিতাড়নের অধিকার, ১৮২০-২৩ সালের রাভনৈতিক জটিলতা স্রটিকারী 
রামমোহন রায়ের পুত্রকে জেলে পাঠাবার সুযোগ 1১৮ এবং তাদের warty 
সহযোগী এজেন্সী হাউস ওয়ালাদের তখন Ava মাঝেই সরকারের কাছে অর্থ 
সাহায্যের জন্য হাত পাততে হচ্ছিল । এমন এক সময়ে যুনিটেরিয়াল মিশনরী 
আটাডাম, বেতন সর্বস্ব ইংরেজ সাংবাদিক পাদারল্যাও্ডঃ gaa নিম্ন মধ্যবিত্ত যুরেশীয়ন 
, ভিরোজারিও--হলক্রফট, a তাদের মুরুব্বী রামমোহন ara ছারকানাথ ঠাকুর জন 
পামারের1, সরকারকে তোয়াজ করে GRAS লাভের বদলে চাপ দিয়ে অধিকার 
আদায়ের প্রোপ্রাম লিয়েছিলেন,_ এরকম কিছু রূপকথার গল্লেও আশ্রয় দেওয়া), 
' কঠিন । fem সাক্ষ্য প্রমাণ yee দেখা যায়, এইরূপ প্রায় অসম্ভব কিছুই ofrar 
ঘটেছিল | 

একটি সাময়িক পত্রিকার শীমিত পরিসরে আলোচ্য আন্দোলনের সব চেষ্টার 
কথ! বলা যাবে না। ছুটে! মাত্র আইন অমান্যের কথা আমর! বলব । তার একটি 
সরকারের মর্যাদা SASs করেছিল অন্যটি সরকারকে বাধা করেছিল আন্দোলনের 
নেতাদের ACH আপোষ আলোচনায় বসতে, কাদের দাবী একটির পর একটি মেনে 
face | আলোচনার সুবিধার জন্য, স্বচনায় একটি ধারাবিবরণী দেওয়া হচ্ছে। 
এখানেও আমরা প্রধানত ফসিল বাবহার করব | 

সরকার কলকাতা স্ট্যাম্প রেগুলেশনে সই দিলেন ১৪ই ডিসেম্বর ১৮২৬ ৫ 
ট্যাক্সটি এমন যে প্রায় প্রত্যেকেই তার আওতায় পড়ে । যেকোন wet ধার-দেনা 
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A- TAIE বেচা-কেনা, যে কোন রূপ চুক্তির ওপর ট্যাকস বসানো হয়েছিল | স্বভাবতই 
অনেকে অখুশী হল ॥ কথা হতে লাগল, সরকারকে পুনবিবেচনার অনুরোধ 
জানানে! হবে। 

১৯শে IRATA ১৮২৭ নতুন পরিস্থতি দেখা দিল । বেঙ্গল HATHA পত্রিকায় 
আভাম ওই ট্যাকসকে বণনা করলেন as “the introduction into... [ndia 
of that very principle of government which lost Great Britain her 
American colonies viz., Taxation without representation.” প্রস্তাবিত 
Brien ভারি কি ara, প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয়, তা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। 
একমাত্র প্রশ্ন, ট্যাকস যে দেবে ভার HAlS ছাড়া ট্যাকস বসানে! হবে কেন ? এবং 
পাছে কারে) ACA না পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বলা হল এমনি আহান্ম,কীর জন্য প্রেট 
ঘ্বিটেনকে আমেরিকার উপনিবেশ হারাতে হয়েছে ।১৯ 


আ্যাভামেন তার পরের কথা 5 “Do they mean to contend that India 
is fitted to be burthened with ali the grievous weight of taxation... 
while she is not suffered...to have a voice in the government of the 


country ?”” অর্থাৎ, ভারত থেকে PISA পেতে হলে ভারতকে MAPIA 
সুযোগ দিতে হবে । আযাডামের সম্ভবত মনে হয়েছিল, এতসব A ACTS কেউ 
তাকে সাধারণ ভাবে ট্যাকপ-বিনুরাধী বলে GA করতে পারে । কারণ তাকে 


অনাবশ্যক cata দিয়ে বলত শোনা যায়: “It is...to the principle 
rather than the mere operation of this new tax...that we would 
ý direct public attention.” 





৩০শে জান্ুয়ারীর ক্যালকাটা ক্রনিকেলে ওই আ'যাডামই অন্যান্য পত্রিকার এ 
বিষয়ে নীরবতার জনা তাদের SSAA করলেন | ৯ই ফেব্রুয়ারীর বেঙ্গল ক্রনিকেলে 
বেরোল ; It is the principle of the tax and to the construction of 
law upon which it is founded that we object. Its principle [ no 
taxation without representation ]...violates a fundamental maxim 
of the British constitution.” 

পরের খবর, কলকান্ডাবাসীর! এই টযাকস নিয়ে সভাপতি করবে এবং এই 
আন্দোলন ক্রমে ক্রমে গোট! ব্রিটিশ ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে । কারণ, শোন! যাচ্ছিল 
বোম্বাই মাদ্রাজেও অনুরূপ DIFA HIT করা হবে; মফস্বল বঙ্গদেশে ১৮২৪ সালেই 
কর! হয়েছিল । এসিয়াটিক aata পাই 2 “The newspapers of [ all ] the 
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three Presidencies are filled with letters and pointed articles upon 
this tax.’ zo 
১২ই এপ্রিল ১৮২৭ স্থানীয় সরকারের কাছে পাঠানো দরখান্তের উত্তর এল 

সাধারণভাবে ট্যাকসদাত'দের পক্ষে খুসী হবার মত উত্তর। তাতে ছিল £ “It 
will be the wish of Government to correct any inconvenience or 
hardship that may appear to be of sufficient magnitude to require 
amendment.”2> কিন্ত খুলা হতে পারল না কিছু সংখ্যক লোক | তাদের 
অন্যতম ক্যালকাটা ক্রনিকেলের সম্পাদক আডাম SAA ব্যবস্থা হচ্ছিল, faba 
পালণামেণ্টে দরখাস্ত পাঠাবার । তার মূল কথা হবে, স্থানীয় সরকারের যে এক 
তরফা ট্যাকস বসাবার অধিকার নেই, তার স্বীকত্তি আদায় । আডাম লিখলেন, 
শুধু দরখান্ত পাঠালে SIS হবেনা; এমন আলোড়ন এখানে জাগাতে হবে যা 
will “teach the Government at Home that there is a public here who 
are not disposed to submit passively to every dictum of authority... 
The sooner this lesson is taught the better.”22 কয়েকটি সাধারণ 
প্রস্ততি সম্ভার ( ২০. ২. ২৭, ১. ৩. ২৭, ২৫. B, ২৭. ৮. ৫.২৭) পর ১৭ইমে 
বিশেষ সভা ভাকা হল ৷ সরকার সে-সভা টাউন হলে বসার অনুমতি দিলেন T | 
‘The inhabitants debarred to meet in their corporate capacity 
resolved to meet as an assembly of individuals...[ later ] the 


petitioners resolved to meet without any such sanction” ---‘‘{ There 
upon) the Government sent an order to their stipendiary magistrates 








to disperse the meeting and, if necessary, to call in a military force ` 


[ “His Magesty’s 14th Regiment” 1৮৭৩ শেষ পর্যন্ত অবশ্য সামরিক বাহিনী 
ডাক! হয় নি, যদিও মিলিটারী ডাকার গুজব সত্বেও কলকাতায় সভা! বসার এইটিই 
সবপ্রথম দৃষ্টান্ত | 

২৩শে মে ১৮২৭ ওই নিষিদ্ধ (?) সভা বসে । ওই সভায় TTS প্রথম প্রস্তাব, 
faint পাল মেণ্ট থেকে ঘোষণা ( Declaratory Act ) চাওয়! হোক যে আইন 
‘does not import [ permit ] the Governor Genera! in Council [even ] 
with the Court of Directors and the Board of Control to impose any 
taxes within Calcutta other than duties of customs.’’28 


আগে থেকেই ৬১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির ওপর আন্দোলন চালাবার 
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, ভার ছিল। ওই কমিটিকেই ২৩শে মে সভায় আবার নিয়োগ করা হল । বল? 

কী প্রাস্টিক যে ওই কমিটি কাণ্ডজে বাঘ ছিল না! আলোচ্য সভাতেই ৩০,০০০ 
চাদ! তোলা হয়েছিল, এখনকার [ চালের দামের ] হিসাবে তা ১০ লাখ টাকারও 
বেশি । আরো একদিক দিয়ে ওই কমিটি বিশেষ উল্লেখের যোগ্য ! ওইটিই 
অবৈধ উদেশ্য নিয়ে (প্রকাশ্য জনসভায়) গঠিত প্রবন কমিটি । অবৈধ উদ্দেশ্ট বলতে, 
স-পরিষদ বড়সাটের ট্যাকল ateka অধিকার হরণ । কমিটির সদস্যদের মধ্যে 
বিশেষ চেন! নাম ; বামমোহন রায়, বাধাকাম্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, জন 
ATITA 1২৫ 





৫ই জুলাই ১৮২৭এর এক “খোলা চিঠিতে উক্ত কমিটির সভাপতি জন পামার 
y ংলগুকে জানালেন, S ICTA মূল আপ ভি হচ্ছে “against the right assumed 
by the.._Company to impose taxes...without their consent...) ( এই 
খোলা চিঠি ও আরে! একাধিক প্রচার পত্র ১৮২৮ সালের গোড়ার দিকে লণ্ডনে 
fasfas হয়| ওই সব ATH ট্যাকস বার্ধ করার অধিকারের সাথে সাথে “control 
over outlay of the taxes”, “voice in the nomination of those set over 
us” প্রভৃতি অধিকারও চাওয়া হয়; বলা হয় “If we have nothing to do 
with laws but [ only ] to obey them, those, who would reduce us to 
a point in the scale so noarly approaching the servile state, must be 
content to reap as they sow.”’)2» 
১২ WATI ১৮২৭ তারিখে, সরকার, তখনকার বিধান মতে আলোচ্য ট্যাকস 
ইজ ই নাট সুপ্রিম কোর্টে রেজেস্ট্রী করিয়ে নিলেন । তারপর থেকে একদিকে ট্যাকস 
আদায়ের চেষ্টা, অন্যদিকে ট্যাকস না দেওয়ার COBY চলতে লাগল | যাঁর! ট্যাক্স 
আইন অমান্য করেছিলেন বলে এ পর্যন্ত জানা গেছে, তাদের মধ্যে প্রথম, একটি 
এদেশীয় কোম্পানী,__-নাম Rajkissore Dutt and Co. 1২৭ এ সম্পর্কে সরকার 
সুপ্রিয় কোর্টে নালিশ করেন । মামলার শুনানি হয় ১৩/১৪ আগষ্ট ১৮২৮ | 
১৮২৭ জুলাইতে সরকারের জয় হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টকে দিয়ে ট্যাকস 
আইনটি অহ্থমোদন করিয়ে নিতে পেরেছিলেন । ১৮২৮ আগস্টে সরকার হেরে 
গেলেন ৷ সুপ্রিম কোট টাকন-আসামীদের ‘নির্দোষ’ বলে রায় দিলেন । এই 
{ হারের গুরুত্ব অপরিমেয়। এরপর বেসরকারী ভারতীয়-যুরোপীয়দের সহযোগিতা 
? ছাড়া, এক ভরফ!1 ট্যাকস বসিয়ে, বাক্ষেটের ঘাটতি মেটাবার কোন পথ রইল AY | 











10 প্ীতিহাসিক 
৫ আইন অমান্য : ১৮২৭-২৮ সাল 
রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য আইন অমান্য করা ১৯২০-৩০-এর 
দশকের একটি বড় হাতিয়ার চিল। এই হাতিয়ারের প্রথম সফল ব্যবহার ১৮২০র 
দশকের | সরকারের অন্তত Ob বিধিবদ্ধ আইন ওই সময় বেপরোয়া ভাবে অনান্য 


করা হয়েছিল । এবং তার একটির qira তখনকার সরকারকে নতি স্বীকারে 


বাধ্য কর! হয়েছিল ॥ | 

১৮২৬-২৮ সালে, বিশেষভাবে ১৮২৭ সালে, afes হয় সুবিখ্যাত প্রেস 
রেগুলেশন | এই আইনের মূল ধার ছিল, এমন কিছু প্রচার করা চলবে ন! যা 
শরকারকে লোকচক্ষে হেয় করে, সরকারের প্রতি বিদ্বেষ জাগায়, Sra আদেশ 
অমান্যের প্ররোচনা দেয় । এই বিধি যথারীতি পালিত না হলে, সরকার যে-কোন 


॥ পর 


> 


পত্রিকার লাইসেন্স কেড়ে নিতে পারতেন, মালিক সম্পাদক বা লেখক কেউ রর 


যুরোপীয় হলে (অনা এক আইনে) তাকে ভারত থেকে বার করে দিতে 
পারতেন | . 

এইরূপ পরিস্থিতিতে (সরকার যখন টাউন হলে সভ1 ডাকতে দিলেন না) 
বেঙ্গল ক্রনিকেলে জেমস সাদাবলতাও্ড লিখেছিলেন £ ভেবে দেখবার এ কটা তাবেদার 
CIEI সরকারের সত্যিই ant করার অধিকার আছে কি না! সঙ্গে সঙ্গে 
প্রশ্ন তুলেছিলেন স্বয়ং ইংলগ্ডেশ্বরের সাহস ও ক্ষমতা নিয়েও | স্যার ভাষায় ; 
Solemn Questions arise...whether the local government of the 
limited Company of Merchants ..does indeed possess,..@ power 


which the Sovereign of Great Britain could not and dose not ò 


exercise” ২৮ 

সরকারের মুখপাত্র সর্শ জনবুল পত্রিকার এই ধরণের মন্তব্য নিয়ে অভিযোগ 
তোল! হলে, সাদারলাযাও (?) লিখলেন : “We measure our obedience to 
any-Government by the law and we measure our respect by its 
obedience to the law. These are the principles we would apply to 
the Imperial Government of the limited kingdom itself and shall we 
not apply it here ?’’x»5 

বেঙ্গল ক্রনিকেলে সাদারলাযাণ্ডের এই সকল মন্তব্য মে মাসের ম্বাঝাম।ঝি 


সময়ের | ৩১শে মে তাদের সহযোগী ক্যালকাটা ক্রনিকেলের লাইসেন্স কেড়ে; 


নেওয়া হল ! অপরাধ জিজ্ঞাসার নিয়ম ছিল ন! ! সম্পাদক Bey জানতে S- 
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চেয়েছিলেন তাকে এভাবে শান্তি দেবার আগে একাট ওয়ার্নিং পর্যন্ত দেওয়া হল ন! 
CFT] সরকারের উত্তর £ অন্যদের দেওয়া ওয়ানিং থেকে তার শিক্ষা পাওয়। 
উচিত ছিল ।৩০ বেঙ্গল ক্রনকেল বেঙ্গল হরকর'ন জুলাই-অক্টোবরের ফাইলের 
সাক্ষ্য, সরকারের মন ওঠার মত শিক্ষা তখনো এই গোষ্ঠীর Afar acata হয়নি । 
স্থান সংক্ষেপের প্ররোজনে আমরা শুধু একটি মন্তব্য তুলে দিচ্ছি। 

প্রেস বেগুলেশনের সবার ওপরের নির্দেশ ছিল, এমন কিছু কখতনা ছাপা চলবে 
ন! যতে ব্রিটিশ জাতের, ব্রিটিশ সরকারের বা ব্রিটিশ রাজের প্রতি gti বা! বিদ্বেষ 
লাগার! এই faca eta পরিপ্রেক্ষিত যনে রেখে পড়বার বেঙ্গল হরকরা ও বেঙ্গল 
ক্রনিকেলের নিক্সোক্ত পরিবেশন! 


“Whenever any Protestant was murdered [in Ireland] it was 
determined that a greater number of Catholics should belimmediate- 
ly put to death by the military...The troops of His Majesty formed 
themselves into a snare with prisoners in their centre who prayed 
in vain for mercy until the signal for carnage was given when 
nothing was to be heard but the terrible shricks of , the victims and 
the savage ani exuiting shouts of their murderers as they cut and 
hacked wretches flying from one phalanx of bayonets to be trans- 
fixed upon another. This happened during the governmeut of one 


of the most enlightened...nations of Europe, that of Great Britain 
in the reign of George the Third.’’o> 


এই জাতীয় বিবরণী প্রচারের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্যক বুঝতে হলে, মনে 
রাখবার যে, বেঙ্গল হরকরা ও বেঙ্গল ক্রনিকেল যখন আইরিশ অঞ্চলে ইংবেজদের 
অত্যাচারের কথা এইভাবে ক্নসমক্ষে তলে ধরছিল, ঠিক তখনই ভাদের লণ্ডন 
সহযোগী অরিয়েণ্টাল হেরাম্ড এখানে প্রচার করছিল : The Barrackpur 
Sepoys were “shot down by a fire opened by the artillery [ kept 
hidden | and supported by the Royals, and when their battallion 
broke, they were charged by the cavalry...The men who fled to the 
river were snipped at and shot in the water.’ ‘Besides the native 
soldiers admitted to be slaughtered by their European fellow 
subjects, there were many instances of men, women and children, 


not belonging to the army at all, who were indiscriminately shot 
and destroyed.” 
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১৮২৭-২৮ সালের কলকা sy] যে অধীর আচরণ করেছিল, তার পেছনে for 
বেঙ্গল ক্রনিকেল, ক্যালকাটা ক্রনিকেল, বেঙ্গল হরকরা ও তাদের লণ্ডন সহযোগী 
অরিয়েপ্টাল হেরান্ডের একটানা প্রচার ca, ব্রিটিশ সরকার fata অত্যাচারের 
অতুলনীয় প্রতীক, WIA TS, AIP MIA, কেপ কলোনীতে, ভ্যান foras দ্বীপে 
কানাডায়, এবং ভারতে,-বারাকপুরে 1৩৩ 

fasta যে আইনটি অযানা করা হয়, সেটি ১৮২৬ সালের স্ট্যাম্প রেগুলেশন | 
এই আইন অমান্য করার বিশেষ গুরুত্ব এইখানে যে, তা ব্যাপক আকারে করা 
হলে, সরকারের শুধু মর্ষাদাহানি AS না, তার হাত AB হয়ে যেত। কারণ 
দেশে তখন ঘাটতি বাজেটের দুর্ভোগ চলছে এবং সরকারের বিশেষ আশা ছিল, 
এই ট্যাকসের মাধ্যমে ঘাটতিটা পুরণ কর! সম্ভব হবে | 

১৮২৭ সালের ১২ই জুলাই ওই রেগুলেশন সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন লাভ 
করে, এবং সম্ভবত ACH সঙ্গে চালু করা হয় | PFPA বন্ধ” প্রচার ওই সালের 
গোড়া থেকেই চলে আসছিল i বেসরকারী খবর, অনেকে ট্যাকস দিচ্ছিল না। 
সরকারী খবর, সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভবিষ্যতে মামলায় ব্যবহারের প্রয়োজনে, 
সরকার ট্যাকস-না-দওয়। দলিলপত্র কিনে নেবার ব্যবস্থা! কর্রছিলেন । জনৈক 
সরকারী স্ট্যাম্প ডিউটি Fraga Paul Marriot Wynchaa সাক্ষো পাই “I 
bought it [ a bill not drawn on stamped paper ] from Puddolochun 
Dutt with money furnished to me by the Sub-treasurer...for the 
purpose of procuring notes on unstamped paper. og 

ওই ট্যাকস-না-দেওয়! দলিলের তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮২৭ ; এবং আইন 
অমান্যকারী, একটি এদেশীয় কোম্পানী, নাম Rajkissore Duit and Co. স্ট্যাম্প 
কলেকুর AAA ওই দলিল হস্তগত করেন তখন সোট ইংরেজ কোম্পানী Alexander 
and 0০"র হাত ঘুরে এসেছে 1 সম্ভবত, শেষ ব্যবহারক' এই যুক্তিতে আলেক- 
greta আও কোম্পানীর অংশীদারদের নামে (টমাস ATITEA ও আরো কয়েক 
ঘন ) মামল] দায়ের করা হয় । মামলা Bea তারিখ ২ ফেব্রুয়ারী ১৮২৮। 
সুপ্রিয় কোর্টে শুনানী হয় ১৩ই ও ১৪ই লাগ । এই বিচার ভারতের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে সন্মান পাবার যোগা | 

সম্ভবপর Aisa হিসাবে এ মামলা তুচ্ছা sS | * জরিমানার সর্বোচ্চ পরিমাণ 





= 








ছিল soon l ওই জরিমানা টমাগ ব্র্যাকেন অক্েশে দিতে পারতেন । কিন্ত তিনি 
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GR জবিমান। দেবার বা তা মকুবের FAJ আবেদনের দিকে গেলেন না । ভার উকীল 





সংবিধান-ভং্ষ্যকার ক্র্যাকস্টোন থেকে Bars দিয়ে বললেন 2 No subject of 
England can be constrained to pay any aids or taxes even for the, 
defence of ths realm or the support of the Government, but such ag 
ate imposed by his own consent or that of his representatives in 


Parliament...If then this Stamp Duty has not been imposed [in 
that manner ]...I say it is illegal,” S&a 


সমবেত ১২জন জুবীকে মামলা বুঝিয়ে দেবার সময় সরকারের আ্াভভোকেট 
CHATAA SITS বললেন, এব সঙ্গে সরকারের মর্ষাদার oS জড়িত 1 এবং CTA 
সুজি বললেন, eaters পেছন থেকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে ; বিষয়টি নিয়ে 
৫ Scars আলোচন! হচ্ছে gika শুধু দেখবার, কথিত অপরাধটি সত্য সত্য 
ঘটেছে কি না, এবং আইন মতে তা দণ্ডনীয় কি না ১ আইনটি স্তায়সঙ্গত কি না তা 
বিবেচনার কোন afama জুরীদের নেই ৷ প্রধান বিচারপত্তিও বললেন £ “It 
is my duty to tell you that on this point of law, you have no right 
to decide.” 9» 
gian প্রত্যেকে যুরোপীর চছিলেন। অর্থাৎ, সরকার-পছন্দ ata না দিলে 
সরকার ত দের প্রত্যেককে বিনা কোন কারণ দেখিয়ে দেশ থেকে বার করে দিতে 
পারতেন ! তার ওপর তাদের বলা হয়েছিল, অবিবেচকেতব্র হত ব্রার দিলে বা 
বিচার faat ঘটলে, ভবিব্যতত যেসব যুরোপীয় এসে সারতে বসবাস করতে চান, 
z তাদের সম্পর্কে আরে! কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে । ( এরূপ বলার 
কারণ, জরীর1 সবাই অবাধ-বলবাস-নীতির সমর্থক ছিলেন i )--এই পরিপ্রেক্ষিত 
মনে রেখে শোনবার যে, বার বার তিনবার জিজ্ঞাসিত হয়েও, wt এক বাক্যে 
রায় দিয়েছিলেন : আসামী নির্দোষ 1 এবং বিচারককে তা মেনে নিতে হয় ৷ দুদিন 
ধরে যায়ল! চলে ৷ Beas সুপ্রিম কোট লোকে লোকারণা হয়েছিল । অনুমান 
করা যায়, বিচারের ফলাফল দেখে উপস্থিত জনের উল্লসিত হয়েছিলেন! কিন্ত 
এই মামলার গুরুত্ব উল্লাসের Sla sta নয়; তার গুরুত্ব সরকার পক্ষের নিবতিশয় 
dagfa ঘটায় ৷ 
১৮২৮ আগস্টের ভারত সরকারের নিতাস্ত অসহায়ের দশা | আলোচা মামলায় 


È cas) সরকারের পক্ষে শুধু মর্যাদার ব্যাপার ছিল না। তার সঙ্গে জড়িত ছিল, 
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সরকারের টি*কে থাকার প্রশ্নও 1 আমাদের এই বক্তব্য এমনই অবিশ্বাস্ত যে sig 
ব্যাখা প্রয়োজন | তখনকার ভারত সব্রকার্রকে ঘ'টতি qamab নিয়ে Bara 
হচ্ছিল ! অবস্থা এমনই গুরুতর হয়ে চাড়িতরছিল যে, পিপাইদের faafas মাইনে 
দেওয়া! হচ্ছে না বলে গুজব রটছিল 1৩৭ এবং সত্য হোক মিথ্যা! হোক, সে গুজবের 
প্রতিবাদ করা যাচ্ছিল ai খোদ বেনল্টিষ্ককে যে হয় ৰায় সংক্ষেপ করতে নয় 
চাকরী ছাড়ার জন্ত তৈরী থাকতে বল! হয়েছিল, তার লিখিত সাক্ষ্য বর্তমান por 
এবং স্বয়ং বেন্টিক্কের ৩৯-৫৬-১৮২৯ এর স্বীকুতি বর্তমান যে there was “imminent 
danger of our failure to realize the income which is necessary to 
maintain the establishments.” অনা দিকের কথা, ক্রমির খাজনা বাড়ানোর 
উপায় ছিল না; বাধা, চিরস্থারী বন্দোবস্ত । afsses বাড়াবার উপায় ছিল না B fi 
বাধা, ইংলণ্ডের বশ্তানীকারীদের স্বার্থ । এবং একটিমাত্র ca উপার চোখে পড়েছিল 
আয়ব্বদ্ধির, নতুন ট্যাকল বসানো, নেই একটিমাত্র act কাটা পড়েছিল সুপ্রিম 
কোচের ১৩-১৪ আগষ্টের বিকাশ রায়ের Bra এবং যনে ব্রাখবার, যাদের চেষ্টা 
awa ফল এই বিষম ক'টা, তাদের ইংলগ্ডের মুরুববীরা তখন FP ইণ্ডিয়া! 
কোম্পানীর অধিকার হরণে বন্ধনরিকর, আর তাদের মিলিত ভোটের cata 
কোম্পানীর জোরের তুলনায় বেশি । অর্থাৎ, বা-খুসী করা সম্ভব ছিল ay | 

১৮২৮ জুলাই মাসে ভারতে আস! নতুন বড়লাট» লর্ড cas, বুঝলেন অবস্থাটা, 
চারদিকের হিসাব নিলেন মাস ছয়েক বরে; তারপর ১৮২৯ সালের ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী আপোষ আলোচনার প্রস্তাব করলেন । atasq পেলেন “Native 
Gentlemen, Landholders, Merchants and others”, ‘‘all Europeana ~ 
including that useful and respectable body of mən, the Indigo 
Planters...” আলোচা বিষয় প্রধানত “any defects in the existing 
eatablishments.’’o> 

ইতিহাস লর্ড বেণ্টিঙ্কের এই আমন্তণকে ভার উদার মনোভাবের পরিচায়ক রূপে 
স্বীকৃত দিয়েছে । ইতিহাস সম্ভবত লক্ষ্য করে নি যে, শলাপরামর্শের Sy যাদের 
ডাকা হয়েছিল, ভারা! নিরপেক্ষ 09965] শ্রেণীর atga ছিলেন না। ওইসব 
এদেশীয় তথা yatta জমিদার-বাবসায়ী-নীলকরেরা] তার পূর্ববতী বড়লাটের 
আমলে ১৮ মাস ব্যাপী একর্ূপ একটানা ভারতের লাট-বড়লাট-জঙ্গীলাট, ইংলগ্ডের 
বোর্ড অব ডাইরেক্টরস তথা বোড অব কনট্রোল তথা ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা মার ko 





০০০০০ ae | 








ত্রিটিশ Sacha প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন Y: 





<- ইংলশ্েশ্বরকে প্রকাশ্য ছাপার অক্ষরে গালিগালাজ করে আসছিলেন | 
তখনকার মানবচরিত্র এত বেশি ভিন্ন ছিল ন! যে এই পরিণতি (development) 
কে নতি-স্বীকার fea আর কিছু বলাযায়। 

এই সুত্রে বলবার, এ আমাদের যুক্তির 'ওপর যুক্তি সাজিয়ে দাড় করানো AAA 
মাত্র নয় । এর অনেকখানি সমর্থন প্রত্যক্ষ জাতীয় সাক্ষ্যেও পাওয়া AMA! 
যথা, AG বেন্টিহ্কের তখনকার নিকট SI রাজপুরুষ ট্রেবেলিয়ানের মুল্যায়ণে | তার 
কথা £ “Whon I first went to India [1826] the country was suffering 
under a Reiga of Terror on a small scale. There had been deporta- 
tions of editors and penalties inposed on those who wrote in the 
_ . obnoxious papers. ...The first inroad that was made...was by an 
~ announcement...signed by Lord William Bentinck’s PrivateSecretary 

stating that his Lordship was ready to receive suggestions...” 
প্রসঙ্গত উল্লেখা, সরকানেবর এই হঠাৎ উদারতা বা নভিস্বীকার শুধু আজই 
অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না; তখনে। সেরূপ মনে হয়েছিল । ট্রেবেলিয়ানের ATENT 
পাই 2 “At first the authenticity of it [ the invitation ] was not 
believed, and it was a long time before the Anglo-Indian community 
availed themselves of Lord William Bentinck’s liberal int entions.’’so 


লণ্ডন SEG 





তখনকার পরিস্থিতিতে চাওর!-পাওয়ার শেষ WANA হতে পারত, স্থানের 
২ দিকে ব্রিটিশ রাজধানী লওনে, কালের দিকে কোম্পানীর চাটার নবীকরণের সময় 
অর্থাৎ ১৮৩৩ সালে । আলোচা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান, রামমোহন রায়, স্থির 
করলেন তিনি ওই Aqa লণ্ডনে থাকবেন । তিনি সেখানে cf Weta ১৮৩১ 
এপ্রিলে | 
লণ্ডনে রাষমোহনের রাজনৈতিক চেষ্টা ত্রিমুখী ছিল ।--0১) ইংলণ্ডের 
GAIGLS ভারতীয় রাজনৈতিক আশা-আকাডক্ষার প্রতি সহান্ুভুতিশ্ঈল করা ; 
(২) ব্রিটিশ পাপামেন্টের কাছে ও (৩) কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে ভারতীয় 
রাজনৈতিক দাবী দাওয়া পেশ করা । প্রথমটির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক | 
"ইস্ট ই্ডিয়া! কোম্পানী বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আঁতাত দৃঢ়তর করতে গিয়ে এমন 
কথাও রামমোহন বারবার বলেছেন যে “in the event of the Reform Bill 








৭৬ এঁতিহাসিক 
being defeated, [ would renounce my connection with this country <p 
কারণ Sta ওপর নির্ভর Farg “the salvation of the nation, nay of the 
whole world.” ফ্রী ট্রেড আর কলোনাইজেশন সমর্থনেও তিনি অন্গরূপ উচ্চকঠ 
ছিলেন । দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির ক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশন প্রচলিত পরিবেশন 
থেকে কিছুটা অন্য দিকের | 

প্রচলিত বিশ্বাস, আইন প্রণয়নের Gar রামমোহন এদেশীয়দের নিয়ে গড়া 
Advisory Councils চান নি, চেয়েছিলেন ‘consultation with the local 
magnates |” মনে হয়, ইতিহাস লক্ষ্য করেছে যে, রামমোহন প্রস্তাব করেছিলেন 
“if any new regulation be thought necessary...a copy [ should be] 
sent...to the principal zemindars...respectable merchants [ eto. ]... 
for their opinion”, কিন্তু লক্ষ্য কত্রেনি যে, ওই একই ধারায় আছে a copy of f 
the minutes made by the different parties should accompany the 
regulations when these are to be transmitted to Eagland...[ultimately 
to ] the House of Commons ..for their confirmatian or amendment.” 
৪১ অর্থাৎ, ওই ধারায় স-পরিষদ বড়লাট তথা কোর্ট অব ডাইরেইউস তথা ব্রিটিশ 
মন্ত্রীসভার ভারতীয় কোন প্রস্তাবকে ভিটে! করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল | 
সে অধিকার দেওয়া হয়েছিল একমাত্র ব্রিটিশ পালামেণটকে ।--এই zea স্মরণীয়, 
রামমোহন যে-বাক্ষনৈতিক গোগ্রীর পক্ষে কাজ করছিলেন, সেই গোষ্ঠী ABS ১৮২৭ 
সাল থেকে উক্ত পাল নেণ্টে আসন সংগ্রহের চে! করে আসছিলেন । ( প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, ১৮২৭ সালে তাদের পরিকল্পনা ছিল, চাদ! তুলে যত বেশী সম্ভব rotten 
borough কিনে নেবার 1) 82 

রামমোহন প্রস্তাবের আরে! একটি দিক উল্লেখযোগ্য | অন্যান্য যাবতীয় প্রস্তাবের 
কথা, বেসরকারী সদস্যেরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হবে। অর্থাৎ বাকী প্রত্যেক 
GITS? পছন্দমত সদস্যক নেবার পথ দিয়ে প্রস্তাবিত কাউনসিলকে কুক্ষিগত করার 
সুযোগ সরকারের থাকত । রামমোহন প্রস্তাব acs, এদেশীয় ASS জনের! স্বকীয় 
মর্যাদায় ATS বিবোচত হতেন । প্রান্তিক জনের ক্ষেত্রে যে সে-ব্যবস্থাতেও 
অসুবিধা হতে পারত লা, এমন লয় | কিন্ত জমিদার aracarza ata বা ব্যবসানী 
রামকমল সেনের বেলার GAIA কর] সম্ভব হলেও, জমিদার রাধাকাস্ত দেব বা 
ব্যবসায়! দ্বারকানাথ ঠাকুরকে বাদ দেবার সুযোগ সরকারের থাকত না, তারা 
প্রকাশ্যে সরকারের বিরোধিত1 করলেও না । (এই প্রসক্ষে স্মরণীয়, nefa? 
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ত্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনত। আন্দোলন শ 

._ = পালণামেন্টারী কমিটি অন্যান্য সাক্ষীদের বেলায় ভারতের ভবিষ্বাং শাসন ব্যবস্থা 
সম্পর্কে নানা প্রস্তাব পেশের সুযোগ দিলেও রাষমোহনকে সে-স্ডযোগ দেয় নি: 
তাকে শুধু রাজস্ব ও বিচার বিভাগের স্থবিধ? agfan সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল | 
যে-বিশেষ ACTA উত্তরে রামমোহন তার আলোচ্য প্রস্তাবটি পেশ করেন, ভার বয়ান 

চুল : “Is there any mode by which the law authorities, now so 
voluminous and perplexing might be simplified in such a manner as 

to prevent the native lawyers from misleading tbe courts and 
confounding the rights of property 28৩ আশ্চর্ষের কথা তারই উত্তরে 


রামমোহন ভারত সবুকারকে B51 জগন্নাথে পরিণত করার মত একটি প্রস্তাব দিতে 
পেরেছিলেন | 





রামমোহনের লণ্ডন স্ট্যাটেজির তৃতীয় ধারা সম্পর্কে, আমরা একটিমাত্র বিশেষ 
চেষ্টার উল্লেখ Faq ভান্রিব or? এপ্রিল ১৮৩৩ 1 ঈস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর নালিক 
সভায় প্রস্তাবিত নতুন চাটারের বিভিন্ন 76 নিয়ে আলোচন! হচ্ছিল :! অংশীদারদের 
art ডিবিডেও ( alas মোট ৬৩০,০০০ পাউণ্ড ) সুনিশ্চিত পাওয়া যাবে কিনা 
এ প্রশ্ন উঠলে, তার সুযোগ নিয়ে, রামযোহনের জনৈক মুখপাত্র, Captain Gowan 
বামমোহনের একটি প্রস্তাব সভার Wart রাখতে চান | CA RTIA তাকে creat 
হয় ন!। তিনি শুধু এই অবধি বলতে পেরেছিলেন : “With regard to the 
sum of £ 630,000...[ I have ] conversed with a ‘very able and intelli- 
gent native, now in England, Rammohun Roy, who was . confident 
that India could bear even a much larger burden—.” এর পরই তিনি 
বাধা পান ; তাকে বলতে শোনা ata; Gentlemen ought not to sneer at 
the opinion of that individual for he was a man of extensive 
information.” 

সভা অবশ্ঠ গাওয়ানকে বেশিক্ষণ Bae রাখতে পারেনি | তারপর তিনি একরূপ 
sera দিয়ে বলেন : “৭ You | should bearin mind that they had a 
public there. And he was determined to be at his post to perform 
his duty actuated by an anxious desire to do unto others as he 
would be done by,—to govern India as he would have England 
governed.’’88 

সেই-ই ছিল ভারতের দাবী,_-ইংলও যতটা স্বাধীন ততট! স্বাধীনতা | 
সিংহাসনে যিনিই বসুন তার ক্ষমতা হবে “limited by the National 
Voice.’’8¢ 











৭৮ এতিহাসিক 
৭ ফলাফল 

এবার ফলের হিসাব । আলোচনার সুবিধার জন্য ছোট থেকে asa দিকে 
যাওয়! যাক | 

আন্দোলনকারীদের যুরোগীয় অংশের বিশেষ দাবী ছিল, নিজেদের নামে 
ভুসম্পতি রাখার অধিকার | cafes বললেন, তাই হবে ; এবং এখন থেকেই হবে । 
এদেশীয় অংশের বিশেষ দাবী ছিল, উচ্চতর পদে আরো বেশি সংখ্যায় নিয়োগ । 
এই দাবী DOETS স্বীকৃত হয়। 

আন্দোলনকারীদের প্রথম সাধারণ দাবী ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা | এই 
দাবী CAS, নামে না হোক কাজে, মেনে নিলেন ; এবং পরবতাঁ বড়ল।ট ত! নামেও 
মেনে নিলেন | 

fasta দাবী ছিল, অবাধ সম্ভাসমিতিব্র অধিকার । ১৮২৭ যে মালে প্রথমে 
টাউন হলে পরে যেকোন ক্বারগার সরকার “অধিকার” বিষয়ক সভা ডাকতে 
সরকার কর্তৃক বাধ। দেওয়ায় এই প্রশ্ন উঠেছিল । ১৮২৭ নভেম্বর থেকেই, GY 
অন্যত্র নয়, খোদ টাউন হলেও ওই SISA রাজনৈতিক AGB! বসতে থাকে iso 

Bora দাবী ছিল, সংসদ Wass শাসন কার্য পরিচালনা, এবং উক্ত সংসদে 
ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব । এই দিকের আলোচনা এতদূর অগ্রসর হয় যে, কলকাতার 
পত্র পত্রিকায় সম্ভবপর সদস্যদের অহুকুলে নির্বাচনী প্রচার সুরু হয়ে ATA 184 
Che সরকারী ভাবে লণ্ডন কর্তৃপক্ষকে লেখেন কোন মহল থেকে কত জন 
সদস্য নেওয়া হবে তা লগ্ন ঠিক করে দিন, “as to what individuals 
should be admitted into the Legislative Council or from what 01933 
and on what principles ..are points which we think should be left 
exclusively to the decision of the Home authorities” | এই স্মারক লিপি 
১৪, ১০, ৩০ তারিখের | তার ১০, ১০, ২৯ তারিখের পুর্ববতা! wiasfafacs পাই, 
তিনি বেসরকারী যুরোপীর সদস্যের চাইতে বেসরকারী এদেশীয় সদস্য নেবার বেশি 
পক্ষপাতী ছিলেন। ( আমরা দেখেছি, আলোচ্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান 
রামমোহন রায়, এই দ্রাতীয় একটি মনোনয়ন-নিভর ‘পরামর্শদাত!’ সংসদের প্রস্তাব 
মেনে নেন নি 1) 

আন্দোলনের মূল দাবী ছিল, শাসন ব্যবস্থায় ভারতের আতম্মকতৃত্ব,-আরো 
বেশি সংখ্যায় আরে! বড় BIFAT পাওয়া নয়; সে দাবী ছিল; “a voice in the 
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; = government ; the right to originate taxation”: “the control over 
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outlay of the taxes” ইত্যাদি । এই দাবীও লণ্ডন কর্তৃপক্ষের গোচরে আন! 
হর, 'ও ( তখন তখন না হলেও JA Hac ) স্বীকারের জন্য সুপারিশ করা হয়। 
আমাদের এই বক্তব্য বিশেষ quay: সে wat তার সনর্থনগুলো স্পট ও সুনিদিট 
ACA উল্লেখ্য | 

CPCs তার ৩০,৫,১৮২৯-এর স্মারক লিপিতে লণ্ডনকে জানান : “I am satis- 
fied...that the required improvement can only be sought through the 
more extensive settlement of European British subjecta...” তিনি 
জানতেন, যুরোপীনদের অবাধ বসবাসের প্রস্তাব দে'ওয়া মাত্র, এই বলে আপত্তি উঠবে 
যে, ওই সবয়ু:রাপীয়রা ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার দাবী করতে শেখাবে | 
সেজন্য বো pe নিক্রেই ওই আপত্তিটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ STA “2S: আক্রমণাত্মক 
ভঙ্গীতে বললেন : “Undoubtedly the presence of our countrymen and 
the knowledge which they are likely to diffuse, will render the people 
More conscious of their rights and better able to understand the 
duties of their governors. Were it our purpose to pursue a course of 
injustice, to withhold from the people what they may fairly claim 
and could advantageously exercise...we should act most unwisely in 
permitting one British subject to enter the country...But our designs 
being benevolent towards India, let us not withhold the best means 
of conferring it.” 

এ সম্পর্কে af erza অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উক্তি : “They may no longer 
continue, as they have done, the slaves of every conqueror, but they 
may assume their first place among the great families of mankind.” 
“Our future care...is the communication to them the blessings of the 
European condition in...independence. These constitute the first 
duty of the Imperial Government.’ 8৮ 

afz শুধু বলেছিলেন, এদেশে বসবাসকারী যুরোপীয়ের৷ ভারতীয়দের তাদের 
rights সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে । তার সহকারীদের Wihdin,—“British 
settlers would influence Indians to demand representative govern- 


ment. Sat 
afg তার প্রথম অর্থাৎ ৩০, ৪, ২৯ শ্মারকলিপিতেই লিখেছিলেন : ভারতে 








o ferfa 


একদিন এসন Baz দেখা দেবে যখন it would be wise in England to leave পরি” 


India to govern 16391... when ] we must complete the picture by 
imagining that England has ( voluntarily or involuntarily ) ceased 
to withhold privileges she has taught them to exorcise.” 


এর চাইতে স্পটতর সাক্ষা সম্ভবত কেউ দাবী করবেন না। তবে ওয়াকিবহাল 
মহলের যনে পড়বে, capes সেই সঙ্গে লিখেছিলেন এরকম অবস্থা শত শত AT দুরের 
সম্ভাবনা 1'ওয়াকিবহাল জনের আরবে খেয়ালে আসার কথা, বেন্টিঙ্ক AAA ৩০৮৫,২৯ এ 
লণ্ডনে ওই স্মারক লিপি পাঠাচ্ছিলেন, তিনি জানতেন সেলিশি শেষ ATS 
বিবেচিত হবে তখনকার PEIS সাআ্রাজ্যবাদী লর্ড এলেনবরে! কর্তৃক ! অত হিসেব 

র ‘শত শত বধের আশ্বান ভরা পত্র farts cafes প্রায় তার চাকরা 

খোওয়াতে বলেছিলেন !1৪৯খ 

agza পরবতী প্রতিক্রিয়া ও বিবেচ্যা লর্ড এলেনবরে ও sia দল fabr 
সাম্'জোর SSCY থাকলে, কি হত বল! কঠিন । তাদের উত্তরাধিকারী কর্তৃত্বের 
আচরণ এইরূপ । আলোচ্য আন্দোলনকারীদের কথা ছিল £ “ব্যবসা! বাণিঙ্গের 
সুবিধে চাও? অবাধ বাণিজ্যনীতিতে আমরাও বির্শ্বাসী। ga পধস্ত আমরা 
বিলেত থেকে কিনতে ABS) আমর! চাই আমাদের শাসন ব্যবস্থায় আমাদের 
কর্তৃত্ব । গুনের কথা £ “Tt would be for better for us that the people 
of India... were ruled by their own kings but wearing our broad cloth 
and working with our cutlery than that they were performing their 
salaams to English Collectors and English Magistrates. That would — 
indeed be a doting wisdom ..which would keep hundred million of 
men from being our customers in order that might be our slaves.” g&o 

কথাগুলে! লর্ড মেকলের । তর কথা Ble আর কেউ ঘোষিত মুল্যে নেয় 
না। কিন্ত লনে রাখবার, ওই জাতীয় কথা বলেই মেকলে ১৮৩৩ সালের ইণ্ডিয়! 
বিল পাল trace পাস করিয়েছিলেন | 

cafeces, মেকলের, এবং তাদের দলের আরবে অনেকের এইসব উক্তি যদি 
সরল যনের BAIS S হত বা wtfaalss থাকত, আমাদের আক দলিল ঘেটে 
১৮২০’র দশকের আন্দোলনের সত্যতা AIA করতে হতনা । কিন্তু পরবতা লক্ষণ 
সকল থেকে যনে হর, ওই সব উক্তি তাদের সরল মনের স্বীকৃতি ছিল না অথবা 
Six] পরে মত বদল করেছিলেন | রাজনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে Bard যদি 
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তার Ve চাপ বজায় রাখতে না পারে, কদাচিৎ তার পক্ষে পাওয়া চেক ভাঙ্গানে। 
ASTRA! ১৮৩০এর দশকের ভারত নান! কারণে qar, আতিক বিপর্যয়, দলা- 
দল, শাসক জাতের উচ্চতর রাজনৈতিক চাল) sta পুববতাঁ দশকে সষ্ট চাপ বজায় 
রাখতে পারে নি, ফলে, প্রান্ত চেকও Sets পারে fa ভারতের দুর্ভাগ্য | 
কিন্তু তার জন্য ১৮২০ আন্দোলনের অস্তিত্ব নস্যাৎ হয়ে বায় at | 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, AG বেন্টিঙ্কের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার পর বা আপোষ 
আলোচনার সময় থেকে ! আমাদের আলোচ্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয়েছিল | শ্রমাণ, ১৮২৯-৩৩ সালের CIFA HAH, বেঙ্গল ZAPTI ও ( আাডাম- 
সম্পাদিত ) ইণ্ডিয়! গেজেট | 


৮ নামকরণ 

এই অবধি যা দেওয়া গেছে, তা হাড়ের সঙ্গে হাড়গাঁথা স্কেলেটন পুরো ছবি 
পেতে হলে আরে! কিছু নিতে Fq | শুধু যার! বুদ্ধিযানের মত কাজের FIF 
করেছে, তারাই নয়; যারা ভাবাবেগ বশত অকারণ লাফালাফি করেছে, তারাও 
ইত্তিহাসের উপজীব্য । সুপ্রিম কোর্টের মামলায় ey Beta মোক্তারের! হাজির 
থাকলেই pas: কিন্তু যারা হান্সির ছিল, তাদের শতকরা => GA অনাবশ্যক 
মানুষ । লোকে লোকারণ্য হয়েছে কোট । দিনের পর দিন। কোন কোন 
দিন দুপুর ১২টা থেকে রাত চট! পর্যন্ত ।৫১ এইসব অকারণে ভিড বাড়ানে। 
মাঙন্গযেরাই দলে দলে যোগ দিয়েছে গোরা সৈন্য তলবের শুজবওয়ালা সভায় । 
SIPTA মনে হয়েছিল ₹ “রামমোহন never expreses an opinion without 
taking precaution all sides...as necessary in war...” jez ওই রামমোহন 
ইতিহাসের wea কিন্ত হিম্টু কলেজের cana অপরিণাষদশী তরুণেরা fait 
গণ্যমান্যদের শুনিয়ে শুনিয়ে fasts অনাবশ্যক ভাবেও বলত উত্তর আমেরিকা 
were formerly a colony of England...but on being taxed excessively 
they had taken upon them the governing of themselves as...we shall 
one day ০০১৫৩ তারাও ইতিহাসের মানুষ । পুরো ছবি পেতে হলে তখনকার 
কলকাতার অবিবেচকদের আচরণও হিসেবে রাখবার | 

এবং বাইরের ভারতের আচরণ | গোটা দেশ SAI কলকাতার দিকে তাকিয়ে I 


কারণ CUB দেশ জানত, কলকাতা এমন এক রাজার রাক্রধানী Ara ক্ষমতা ANT- 
>= 
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হীন, যার নির্াত! ব্যারাকপুর দয়নের মাপের । এষন এক ভারতে যখন খবর বা 


ছডিয়েছিল, কলকাতার কিছু সংখ্যক লোক ওই অমিত বিক্রম রাজশক্তিকে ‘ট্যাকস 
দেব Al’ বলে চ্যালেঞ্জ করেছে, তাকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে, তখন শহরপ্রাম 
নিবিশেষে কোন অঞ্চলের পক্ষে fags থাক! সম্ভব ছিল না। এবং ওই খবরট! 
শুধু ইংরেজী পত্রিকা পড়া কয়েক শ' লোক পায় fa, পেয়েছিল আপামর জন 
সাধারণ । যেখানেই রাত্বসবকারের লোকেরা PISA আদায় করত, যেখানেই 
কলকাতার বাঙ্গালী জমিদার মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী যুরোপীয় শীলকরদের এজেণ্ট 
গোষজ্তার যাতায়াত ছিল সেখানেই খবরটা পৌৌছেছিল । মনে রাখবার ১৮২৭-২৮ 
আন্দোলন চালাবার ভারপ্রাপ্ত কমিটির woga সদস্যের অধিকাংশ ছিলেন জমিদার 


ব্যবসায়ী-নীলকর শ্রেণীর মানুষ | এবং যনে রাখবার, ভাদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের 


জন্য তারা যে was বেছে নিয়েছিলেন তার চাইতে যোগ্যতর আর কিছু হতে 
পারত না। তখনকার ভারতে লাখে একজনও “রাজনৈতিক অধিকারের অর্থ FAs 
না। কিন্ত প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বুঝত “আমি বা আমার তরফের কেউ রাজী 
না হলে ট্যাকস দিতে হবে নার আবেদন । 

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বেইলীর ১৮২২ সালের সাক্ষ্য যে, আলোচ্য গোঠী দেশের 
many and distant partss রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়াতে সক্ষম ছিলেন; 
ম্যালকমের মেটকাফের ১৮২৪ সালের সাক্ষ্য যে, তখনকার ভারতে মুদ্রিত সংবাদ- 
পত্রের মাধ্যম অবিকশিত থাক! সত্বেও রাজনৈতিক উত্তেজন! গোটা দেশের লক্ষ 


লক্ষ মানবের মধ্যে ‘‘with celerity that is incredible” ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল 2 


বিশপ হেবারেরঃ Murray’s Representativega ১৮২৫-২৬ সালের সাক্ষ্য CA, 
বম] Macs ব্রিটিশ সাময়িক অসুবিধায় পড়লে হাজার বারশ মাইল দুরের উত্তর 
ভারতে “কোম্পানী রাজ হে! গয়!’ ধ্বনি উঠেছিল এবং হাতে-লেখা “native 
akhbars teemed with accounts of defeats sustained under the walls of 
Calcutta” ;৫8 সরকার পক্ষের Asiatic Journal: এর ও সরকার বিরোধী 
Oriental Herald এর খোদ ১৮২৭ সালের পাক্ষা যে: 

* “Since the termination of the Burmese war no event has 
excited more conversation amongst all classes of the community than 
the Stamp Regulation” 1৫ ৫ 


* The ryots and zemindars declared their determination rather + 





\ 











ব্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ৮৩ 
to neglect their cultivation than to submit to the odious ০৮ "৫৬ 


( বেইলীর, হেবারের, ম্যালকমের মেটকাফের এপিয়াটিক জনালের এই সব 
সাক্ষ্য যে ভিত্তিহীন হতে পারেই না, এমন নয় | কিন্ত এই সব সাক্ষ্য যে ভিত্তিহীন 
ভা প্রমাণের পক্ষে একথা বল! যথেষ্ট নয় যে, পরবতাঁ কালের ইতিহাসে তান 
উল্লেখ নেই । বিশেষ করে ata পরবতীঁকালেব্র ইতিহাসের কোথাও ভারতে 
কখনো No taxation without representation দাবী ওঠারও উল্লেখ নেই, 
সুপ্রিম কোর্টের ট্যাকস মামলায় সরকারের হারেরও উল্লেখ নেই, cafes যাদের 
কাছে রাজনৈতিক পরামর্শ চেয়েছিলেন Gra যে বৎসরাধিক কাল ASSIA বড়লাট 
থেকে রাজ তৃতীয় জর্জকে গালি-গালাজ করে আসছিলেন তারও উল্লেখ নেই 1) 

এই যে কালের হিসেবে অনুযুন এক দশক ব্যাপী, স্থানের হিসেবে গোটা দেশে 
চাঞ্চল্য SANTA ১৮২০"র দশকের উত্বান-পতন-বন্ধুর রাজনৈতিক আয়োজন, যার 
আবেদন ছিল সর্বজনীন, যা তখনকার সরকারকে উত্থাপিত প্রায় যাবতীয় দাবা 
অস্তত সাময়িক ভাবে মেনে নিতে বাধ্য করেছিল, সেই আয়োজনকেই আমরা, 
gitara অনুমোদন সাপেক্ষে, fabe ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন 
এই নাম দিয়েছি i 








সৃত্নির্দেশ 


> (Sir ) John Malcolm, speech EIC Debate, Oriental Herald 
(= OH ) Jan. 1827, p. 130. 

2 ১৯২৮ সালে অমল হোম, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
১৮২০-২২ সালের রাজনৈতিক তৎপরতা বিষয়ক একটি সরকারী দলিল 
(Secy., W. B. Bayley’s Report 10. 10 1822) প্রকাশের চেষ্। 
করেন । তাদের শুধু সরকার নিবাচিত অংশ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়। 
হয়। লক্ষণীয় ওই দলিল ১৮২২ সালের, অর্থাৎ Hundred Years Rule 
এরও আওতায় পড়ে ন! । মডার্ণ রিভিয়ু অক্টোবর ১৯২৮ সম্পাদকীয় 
মন্তব্য, ৪৮৭ পৃঃ দ্র | 

© J. A. Dubois. Letters, 1824. 

৪ = Govt. Gaz., 2. 1. 1823. 


WE 


G 


~~ 


CENTRAL LIBRARY 





এতিহাসিক 


Cal. Monthly Journal (=CMJ), Aug. 1822, 275. 
Cal. Journal (=CJ ), 29. 4. 1822. 
Rammohun Roy, Modern Encroachments on the Ancient 
Rights of Females, Leaflet 1822 ; in CJ 1822-1 
M. Elphinstone, 1822, quoted in E. Thomson&G. T. Garratt, 
Rise & Fulfilment of the Br. Rule in India, p. 276. 
W. B. Bayley. Secy, Govt. of Bengal, Report 10. 10. 
reproduced in part in Mod Rev. Nov. 1928. 
Govt. Gaz. 2. 1. 1823 
Asiatic Jonrnal (= AJ ) 1822, Vol II, pp. 573-5. 
“None of the natives could I prevail ‘upon to join me [ in 
asking for a Free Press ], and I believe it was thought that 
I should be hanged the next day for my boldness’”’— 
Dwarkanath Tagore speech 5. 1, 1835, CMJ, Jan. 1835. 
Bengal Chronicle (= BCH ), 27.10.1827. 
S. D. Collet, Rammohun Roy, 1962 ed, p. 215. 
এ ২১৮-০ | 
(Sir ) C. E Metcalfe, letter to Lord Amherst 8. 6. 1824, 
quoted in B. D. Basu, Rise of the Christian Power in India. 
(sir ) John Malcolm, Astatic Jr. , Aug. 1824, p. 201. 


1822 








রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রপাদ রায়ের বিরুদ্ধে আনীত তহবিল 
তছবূপের AAA ১৮২৬ সালে খারিজ হয়ে যায়; রাবাপ্রসাদ বেকুলুর 
খালাস পান । বিচারের বিরুদ্ধে সরকারী প্রসিকিউটর মলোনী RIAT 
কাউনসিলে অভিযোগ করেন ও মামলার পুনবিচার চান ৷ বিষয়টি 
অস্তত পক্ষে ২৩. ১৮২৮ AGS সব্কারের বিবেচনাধীন feat 
ব্রাবাপ্রসাদের ওই তারিখের আবেদন ZI—J. K. Majumdar, Letters 
.--Rammohun Roy, Doc. No. 249 

Bengal Chronicle, 19. 1. 1827 OH, June 1827, p. 617. 

Asi. Jr. , July-Dec. 1827, p. 489. ” 

OH, Oct. 1827, p. 345. 

Cal. Chr. , OH, Nov. 1827, pp. 350-1. 

OH, Jan 1828, p. 11. 


৭, 


as Beng Chr. 25. 5. 1827, p. 785. 




















ভ্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন 


৮৫ 

২৫ এ! 

২৬ Ridgway’s Pamphlet, OH, Feb. 1828 

২৭ সুপ্রিম কোটের রিপোর্ট, CMJ Aug. 1828, p. 87. 

২৮ Beng. Chr. 13. 5. 1827, p. 720. 

২৯ এ, 18. 5. 1827, p. 750. 

৩০ Govt. letter 1. 6. 1827, quoted in S. C. Sanial’s article on 
William Adam, Bengal Past & Present, Jan-June. 1914 

৩১ Beng. Chr. 25. 10. 1827, p. 620. 

৩২ Parl. Debate 1. 3. 1827, OH Apr-June 1827, p. p. 161, 190. 

৩৩ Beng. Chr. 28. 7. 1827. 

৩৪ CMJ, Aug. 1828, p. 85 

৩৫ এ 

৩৬ এ, পৃঃ ১২৭. 

৩৭ ELC Debate, OH, April-June 1827, p. 189 or 190. 

ey Lord Ellenborough qnoted in E. H. Philips, The East India 
Company 1784-1834, p. 262. 

৩৯ Notification 23. 2. 1829,3 Dr. Salahuddim Ahmed, Social 
Ideas etc. 1818-35, p. 3. 

৪০ Lords Com. Report 1852-53, Ans. to Q 6870. 

8১ Rammohun Roy works, Nag-Bur Ed. III-36. 

823 Beng Hurkaru, quoted in Asi Jr. July-Dec 1827, p. 364. 

89 Rammohun Roy wks, III-35. 

ss EIC Debate 1833, pp. 68, 73. 

se Cal, Jr. 29. 4. 1822, quoting from Miral No. I. 

sù Beng. Chr. Nov. 3-8, 1827. 

89 India. Gazette, John Bull 29. 5. 1832.—J. K. Majumder, 
Rammohun Roy & the Progressive Movements, 538-42, 

sy Bentinck Minutes 8. 11. 1829 and 20. 1. 1834. 

৪৯ (ক) C. E. Trevelyan, quoted in Dr. J Rosseli, Lord William 


Bentinck, pp. 199, 200, 


৪৯ (4) এ ১৯৬ Fi | 


Qo 
a3 


Lord Macaulay, speech 10. 7. 1833. 

The important case under the Stamp Regulation came on 
to be argued yesterday in the Supreme Court which was 
crowded to an unusual degree to hear it.” — 12 to... 7, when 
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the Jury retired and at 8 o’ clock brought on a verdict of “ই 
acquittal.” — Beng. Hurkary 14, 8. 1828. 

বেগুলেশন রেজিস্টার ৩/৪ দিনের ভিড় সম্পর্কে Bengal Chronicle 4—I13 
July 1827 দ্র! 

৫২ Mod. Review, Jan-June 1926, p. 689 

৫৩ Archdeacon Daniel Corrie letter 4. 11. 1830, his Biography. 

Bishop “Heber, Letter 10. 5. 1895, His Narrative Correspond- 

ence ; Murray’s Representative 4. 3. 1826. 

ec Asiatic Journal, July-Dec. 1827, p, 489-90. 

cù Od, June 1826 
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$ যে-ভাবে উপেক্ষিত হয়েছে CADIZ আশ্চর্য বস্তুত আমাদের মানসিক অসাড়তার 








ইতিহাসে মুসলিম সমাজ্ত ও জাতীয়তার সমস্যা! 
অসিত কুমার ভট্টাচার্য 





সাম্প্রতিককালে বাংলায় হিন্কু-মুপলিম সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম 
বাঙ্গালীদের নানা ভাবআন্দোলনের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গে আলোচনার Yass 
হয়েছে । মুসলিম বাঙ্গালীরা যেহেতু বাঙ্গালী মুসলিম acA? বিবেচিত হন, তাই 
বাংলার ইতিহাস আলোচনায় এতাবৎকাল এদেশে মুসলিম ইতিহাসের প্রসঙ্গচি 





নিদর্শন । যাই হোক এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনাগুনি, স্বভাবতই বাংলার 
মুসলিমদের WSS আন্দোলনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে । fsa, উনিশ শতক 
থেকেই বাংলার মুসলিমদের ভাবগত এবং সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনসম্্হ 
ইসলামের ভাবন্োত থেকে তার অঙ্গপ্রেরণা আহরণ করে বা তা করার চেষ্টা করে 1 
সে কারণেই বাংলার মুসপিমদের সাষাঞক্িক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অস্তুনিহিত 
আদর্শের উৎস হিসেবে art ইসলামী ইতিহাসের প্রকৃতি ও গতিধারা সম্পর্কে 
একটি প্রাথমিক পরিচয় aad করা আবশ্ষিক মনে করি । 





এই চেষ্টার যধ্যে ধর্ধ-বিশ্বাস নয়, বরং ধর্ধবিষয়ক ও ধর্মভিত্তিক চিন্তার 
পরিবর্তন সম্পর্কে একটা দিক নিহদ'শ করাই কর্তব্য মনে হয় । কারণ বিশ্বাসের 
কোনে! ইতিহাস নেই--কিস্ত চিন্তার ইতিহাস আছে এবং সমাজের ইতিহাস 
থাকেই । মুসলিম ইতিহাস সম্পর্কে খুব বাইরে থেকে বিচার করলে-ও দেখ যায় 
যে, সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাবের পর তিনশে বহরে আরবীয় ভাষায় 
সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের নালা শাখায় একটি সম্বন্ধ সংস্কৃতির উদ্ভব হয় । ( অবশ্য 
স্মরণ রাখ! দরকার যে, বাগদাদে cafes আব্বাসিদ বংশের শাসনকাল ৭৫৩-_ 
১২৫৮ Y: ) এই ক্রপদী মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশে ইরানীদের দান Gacaisa গুরুত্ব 
অর্জন করে । নবম শতকের মাঝামাঝি থেকে খিলাফতে ভাঙন ধরে, এবং একাদশ 
শতকে ইমাম গাজ্জালী ( ১০৫৮-১১১১ Y: ) প্রযুখের রচনা ও বক্তব্য মুক্ত দর্শন-_ 











৮৮ 


B 


চিন্তার বিরুদ্ধে ধ্মীয় সংস্কার যখন সমাজ-সানসকে অভিভূত করে, সেই সময় 
থেকে» ইসলামের সেই APR সংস্কৃতির বিকাশের ধারাটি Ba হয়! অবশেষে 
প্রায় দশো বছর একপ্রকার চবিত-চর্ষপ চলে । শেষ AGS ত্রয়োদশ শতকে 
(১২৫৮ শ্ব: ) মোগল নেতা হুলা গু খানের আক্রমণে বাগদাদ শহর ও খিলাফত ধ্বংস 
হলে এই সম্বন্ধ ইসলামী আরবীর সংস্কৃতির অবসান ঘটে । শুধু SATS এক! ধ্বংস 
কাধ সম্পাদন করেন নি। ১৩৮০ থেকে ১৪৫৫ পর্যন্ত মধ্য এশিয়া! থেকে আগত 
তৈমুর সারা পশ্চিম এশিয়ায় ধবংল Caaras বিস্তার করে এই ক্রুপদী সংস্কৃতির ধবংস 
সম্পূর্ণ করেন । বিশেষত ইরানী সমাজ ও সভ্যতার পতনে তৈমুরের RARA 
বিশেষ দায়িত্ব বহন করে । টয়েনবী বলেন : 

“Sia € তেমুরের ) দিখ্বিয়েব্র বিস্তৃতি-ও যেমন চমকপ্রদ, sta পরিণামও A 
তেমন-ই আস্মঘাতী 1...রুগ্র ইরাণী সমাজকে তিনি মরণাধাত হেনেছিলেন ।’*১ 

এরপর FANA নানা জারগার মুসলিম atal ও সত্র'টদের শাসনাধীন বড়ে! 
বড়ো ব্রাজ্য-সাআ্াজোব উত্থান ঘটেছে কিন্তু সম্বন্ধ বিজ্ঞান ও দর্শন সমেত একটি 
মানবিক সংস্কৃতির বিকাশে Way জগত আর প্রাধান্য পারনি । এই কারণে 
শুধু বাইব্রের আঘাত নর, আভ্যন্তরীন গতিহীনভার কারণ আমাদের বিশেষ ভাবে 
বিচার করা প্রয়োজন ! বাঙ্গালী মনীষী কারী আবুল egw এই প্রসঙ্গে বলেন * 
'“স্সলমানদের চিন্তার ইতিহাসে বিচারবুদ্ধির পরাভব ব্যাপারটি বেশ বুঝে দেখবার 
মতো] 1৮২ বস্তুত এর কার্ষ-কারণই আমাদের বিশেষত আলোচ্য | 

ইসলামী সমাজ্রশ্বাবস্থার ইতিহাসে বিভিন মতের Gua, বিকাশ ও vak 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে alta বিরোধের সঙ্গে ব্রাঘনৈতিক বিরোধ ওতপ্রোতভাবে 
আঅডিত ] যার থেকে AZS শুধু ঘটনার বিচার করলে মনে হয় যে তত্কালীন 
সাংস্কৃতিক কাঠামোর একটি agha প্রকাশ | GBs graa একটিও অন্য নিরপেক্ষ 
নয় । cars নিকলসন ভার 'আরলীয়দের সাহিত্যিক ইতিহাস' Bis প্রামান্ত 
গ্রন্থে উল্লেখ করেল যে 2 “মুসলিম ধর্ম সংঘ ( church ) ও af? যে-হেত মূলে এক 
€ Essentially one ) রাজনীতিকে তাই ধর্মের থেকে স্বতমত্রভাবে বিচার sa 
অসম্ভব এব: রাজনৈতিক ধটনাবশলীর প্রতি warts উল্লেখ ব্যতিরেকে wate 
ব্যাপারগুলিও বোঝা বায় না । ৪ 

নিকলসন যদিও কথাটা এমনভাবে বলেছেন যে, এটা শুধু মুসলমানদেরই 
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ইতিহাসে মুসলিম সমাজ ও জাতীয়ভার AIT ৮৯ 


বৈশিষ্ট্য তবু এট! অজানা নয় যে ষোড়শ সপ্তদশ শতক ATS এই wesw? শ্বষ্টান 
ইউরোপের বৈশিষ্্য হিল । (বক্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের নবম দশকে 
পাড্রীদের সঙ্গে কলহ প্রসঙ্গে এই monolithic দ্টিভঙ্গীগ এমনকি fey চিন্তার 
বৈশিষ্ট্য বলেও দাবী করেছিলেন )। বস্তুত এই ধর্ণ-নিভর বিশ্বই ছিল সর্বত্র 
মধ্যযুগের বৈশিষ্টা । ওয়াণ্টার Gaara তার “মধাযুগের ব্াজটনৈোৈতিক চিস্ত1' শীর্ষক 
প্ৰস্থে ৫ বলেন : 

‘‘...আমাদের স্মরণে রাখা উচিত ca, আমাদের কাছে চিস্তার ca পদ্ধতি 
পরিচিত এমনকি অপরিহাধ সে-যুগে area তার সঙ্গে পরিচিত ছিল ari আমর! 
মানুষের কার্ধকলাপকে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি এবং মোটামুটি ভাবে 
সেগুলিকে কয়েকটি সুনিদি বিভাগে ভাগ ক্রি । এইভাবে আমর! ধর্মীয়, নৈতিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মূল্যমানের (norm) কথা বলি । আমাদের প্রবণতা 
হলে! এই কাজ AIA এ কাদটিকে Tta ada) ব্রাজনৈতিক কিম্বা নৈতিক কাজ 
হিসেবে বর্ণনা করা । এই সমস্ত বিবিধ অ্রস্যষানের zaafa মোটেই সর্বাংশে 
এক নয় এবং এই সমস্ত মূল্যমানকে পরস্পর খাপ খাওয়ানে প্রায়ই কঠিন হয়। 
কিন্তু মানুষের সমস্ত কাজ যার দ্বারা নিয়ন্তিত হয় সেই মুস্যযানের এ-রকম আনবিক 
বা অতি ছোট ছোট খণ্ডে fasaa সাম্প্রতিককালের ব্যাপার । মধ্যযুগের 
অধিকাংশ সময়ে মানুষের কান গুলিকে এরকম নানাভাগে টুকরো করা হতো 
না। Yara আদৰ্শই ছিল এরকম বিভান্রলের বিরোধী । মানুষের একই কাজকে 
যে নৈতিক অথবা রাদ্রনৈতিক fan ধায় দষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে, 
মধ্যযুগের AR’ এ ধরণের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। যা তখন 
হিসেবের মধ্যে ধরা হতো। তা হলো afafa খ্রতান আদর্শ: ধর্মকে 
তখনো রাজনীতির থেকে স্বতন্ত্র কর! হয়নি, রাজনীতিকে নীতির থেকে, ইত্যাদি 
ইত্যাদি.--."” 
বস্তত সামাজিক sti সামগ্ৰিক fos যে আদিতে ation ক্ূপেই প্রকাশিত 
হয়েছিল, একথা স্মরণে রাখলে, তবেই ১৮৪৪-এ WET -এর নিক্নোক্ত উক্তির তাৎপর্য 
বোঝা! সম্ভব * The criticism of religion is the beginnirg of all 








oriticism. 
সুতরাং ইসলামী চিন্তার ইতিহাস, মানব ইতিহাসের ধার! থেকে স্বতন্ত্র কোনে! 
১২ 





= ব্তিহাসিক 
ব্যাপার নয়-_-তবে তা মধ্য যুগের বুন্তবন্ধন শেষ ALG অতিক্রম করতে পারেনি এটা 
সেই কারণেই wae মধ!যুণে যেমন ধর্ম নির্ভরতা সমাজচিস্তার ভিত্তি ছিল" 
কেন হয়নি সেটাও আমাদের আলোচা 2971 


AST | 
এক্ষেত্রে তা অতিক্রান্ত হয়নি | 
উচিত | 

ধর্ম ও রাজনীতির এই অঙ্গাঙ্গী অবস্থান মধ্য যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সত্য 
হলেও আধুনিক যুগে সাধারণত মানবসমাজে সেই সমীকরণ আর স্বীকৃত নর । 
ইসলামী এ্তিহ্ ধার! অনুসরণ করেন তারাও এই সম্ভাব্য বিচ্ছেদের মুখোযষুবি 
দ্রাড়িয়েছেন। এই অবস্থায় cana মুসলিম বুদ্ধিজিবী বিশেষ কোন পথ অবলম্বনের 
দায়িত্ব নেন তাদের সমস্যা উদারনৈতিক ওদুদের একটি বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট হয় £ 

“ইসলামের পরিস্ফৃতির মূলে এই যে, বিশেষ রাজনৈতিক প্রভাব একই সঙ্গে 
এটি ইসলামের শক্তির ও দুর্বলতার কারণ হয়েছে O 

যারা এই এতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে মুললিম সমাজের ও জাতি গোষ্ঠীর 
শক্তির উৎস নিহিত দেখেন -যেমন wa মোহল্পদ ঈকবাল দেখেছিলেন-_ তারা? 
ধর্মসম্পর্কহীন রাজনীতির বিশেষত মুসলিম রাজনীতির সার্থক মূল্য অস্বীকার 
করেন | অপর পক্ষে যারা এর দুর্বলতার দিকে মনযোগ নিবদ্ধ রাখেন, ভার? 
দেখেন যে, রাজনৈতিক প্রয়োজন ও বিকাশের Argan, ধর্মীয় আদেশ- 
নিদেশের দ্বার! শাসিত হবার ফলে, সমাজের বাস্তব প্রয়োজনগুলি মেটে না, 
সমাজবিকাশের যুক্তিসহ পথ গ্রহণ করা কঠিন হয়, সংক্ষেপে সমাজ-মানস ও 
অর্থনীতির আধুনিকীকরণ ব্যাহত হয় । কিন্ত এসবই আধুনিকযুগের ব্যাপার | 
তবু এট] উল্লেখ্য এই কারণে যে এই প্রপঙ্গে মুসলিম জাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে 
বিতর্ক এখনও সজীব | 

যাই হোক ইসলামের ইতিহাসের ধারা অলুসরণ করলে আমাদের স্বীকার 
করতে হয় যে, এক্ষেত্রে ধর্মমতের বিবর্তন কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে ঘটেনি, তার 
পশ্চাতে কতকগুলি সামাজিক তথ! রাজনৈতিক কারণ প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল | 

খিলাফতের Stas থেকেই এই সত্য চোখে পড়ে । ৬৩২ YIT হজরত 
মোহাল্লদ এর মহাপ্রয়াণের পর তার wear fry ও আস্মীয়, প্রবীণ ও aiaa 
শ্রদ্ধেয় আবু বকর খলিফ নির্বাচিত হলেন (৬৩২ খ্বঃ)1 অত:পর ৬৩৩-৬৩৪ 
gga মধ্যে পারস্য ( বা ইরাণ ) এবং সিরিয়! বিজিত হয় | এই faga সমাপ্ত 
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হয় প্রধানত পরবতী খলিফ ওমরের খিলাফতের ( ৬৩৪-৬৪৪ Yi) কালে ! আরবীয় 
মুসলিম বাহিনীর এই Gs ও বিল্রয়কর সাফল্যের মূলে ধর্মীয় প্রেরণা ছাড়াও 
অন্তত দুটি প্রধান কারণ ছিল । (>) বাইক্রাটাইন খ্ব্টানদের তুলনায় আরবীয় 
মুসলিযদের সহিষ্ণুতা, সংযম তথা নিয়মাহবতিতা এবং gfe আচরণ | 
(২) যুদ্ধের লুঠের অংশ পূর্ব fafa? বাটোয়ার! agarat বাহিনীর সকলের মধ্যে 
স্রনিয়মিত ও সুশৃংখল ভাবে বন্টন--সমপ্র লুঠ কেবলমাত্র রাজার বা সেনাপতিব্ 
ভাগে না দেওয়া । এর ফলে বহু সাধারণ লোক এমন কি বিরুদ্ধ পক্ষীয় সেন! 
প্রথম সুযোগেই JAAT বাহিনীতে যোগ দেয় অথবা ভাব সঙ্গে সহযোগিতা করে | 
faaara তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেন: (পু ১৮৪-১৮০) £ “এটা কখনই 
agata করণ ঠিক হবে না যে এসব দেশে [ fafan ও ইরাণ-এ ] aag? ও grga 
অহ্ুগামীদের জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্সন'স্তরিত করা হয়েছিল । হাজার হাজার 
লোক নানান উদ্দেশ্যে চালিত হয়ে স্বেচ্ছায় একে [ ইসলাম af ] গ্রহণ করে । 
যার মধ্যে তার] ATS) হয়েছে, সেই পুরনো ধর্ম যারা আকড়ে থাকে তারা মাথাপিছু 
কর দিয়ে সহিফ্ুুত! ও নিরাপত্তা লাভ কবে N” 








সুতরাং ইসলামের Ss বিস্তার অকারণে বা সামাজিক অবস্থা নিরপেক্ষভাবে 

সম্ভব হয়নি । বিশেষত যদি স্মরণ রাখা যায় যে, ইরাণে আদিম পুরোহিততম্তর ও 

অভিজ্াততশ্ত্ের প্রভাবে জনসাধারণ r পীড়িত এবং শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের 
€ প্রতি সহামুভুতিহীন 19 

সিরিয়াতে বাইক্রাটাইন স্বটানরা এতে! অসহিষ্ণু ছিলেন যে, তারা যুদ্ধে জয় 

লাভ করলে অখ্বানদের বাচার স্যোগ দিতেন লা । সাধারণত বন্দীহত্যাই ছিল 

স্বাভাবিক | যুদ্ধ ছাড়াও অন্ধ ANMA Beta বর্ণের কাঠামোর ভিতরে কোন স্বতন্ত্র 

মত উদ্ভুত হতে দেখলে তাদের চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে উচ্ছন্ন করা হতো । 

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে নেস্টোবিয়ান Y ধর্মকে যে ভাবে উৎখাত করা হয় এবং 

কেবলমাত্র নেস্টোরিয়ান এই অপরাধে আলেকজান্ড্রিয়ার মনস্বিনী নারী Hypatiaকে 

যে ভাবে সহরের রাজপথে টেনে এনে ভার দেহ খও-বিখও কর! হয়, সে কথ স্মরণ 

করলেই তত্কালীন gy? ধের আস্তরিক angsa নজীর মিলবে । এই 

অবস্থায় ইসলাম যখন মাথাপিছু কিছু কর নিয়ে বিধর্ধী wera ও ইহুদীদের ' 














৯২ এ্রতিহাসিক 


স্ব-স্ব গোতঠীগত Qf অনুযায়ী anfas জীবন যাপনের সুযোগ দেয়, 
তখন মানব যে তাকে স্বাগত জানায়, এতে অবাক হওয়া! যায় না। 

ইসলামের শ্রাথমিক প্রচার ও প্রসারের স্তর অতিক্রম করার পরই তার মধ্যে 
যে epsa বিরোধ-বিভেদ ও ক্ষেত্রবিশেষে নিয়মপালনের শৈথিল্য দেখ! দেয়, 
তারও সামাজিক কারণ অস্পষ্ট নয় | 

একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে বিখ্যাত খালিফ ও আদর্শবাদী যোদ্ধা হজরত 
ওযরের পর ( ggr ১৪৪ খ্বঃ) আদর্শনিষ্ প্রাথমিক খিলাফতের অবসান ঘটে | 
কিন্তু কেন ঘটে? 

আশ্চর্ষ যে, এ বিষয়ে বিশেষ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা চোখে পড়ে না। অথচ 
হজরত ওমরের খিলাফতের সময় আরব দেশের as ও সামাজিক অবস্থার 
পরিবর্তনের যে-সব তথ্য আমর! পাই, ভার থেকে এর অনেকটাই বোঝা যায় | 
ইসলামের SS ও আকম্মিক প্রসারের ACH যুদ্ধ জয়ের ফলে লব্ধ প্রচুর ধনসম্পদ 
আরবদের্শে আসতে থাকে । আদর্শনিন্ত খলিফ ওমর তার এক কপদ কও নিজের 
q faş পরিবারের ভোগে লাগান fa; তিনি এই aang ধনরাশির EEA 
বিভাজনের জন্য সমস্ত আরব উপজাতি ও তাদের প্রধান পরিবারগুলির মধ্যে সেই 
সম্পদ বিতরণের Asa প্রহণ করেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি সমস্ত আরব উপক্জাতি ও 
তাদের প্রধান A aata afaa একাটি তালিকা (অর্থাৎ afata বা দিওয়ান) তরী 
করেন । ধনসম্পদ বিতরণের জন্য তিনি যে নীতি গ্রহণ করেন তাতে srka প্রতি 
সেবা যেমন বিবেচিত হয়েছিল তেমনি প্রধান উপজাতি ও তাদের প্রধান 
পরিবারগুলির প্রাধান্তুও তেমনি স্বীকৃত হয়েছিল iv 

এই ভিত্তিতে লুনলন্ধ ধন বিতরিত হওয়ার ফলে অন্ুপান্দিত বিত্তের ক্রমিক 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপজাতীয় কাঠামোয় প্রধান পরিবারগুলির ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে | 
বিশেষত কোরেইশ উপজাতির প্রথাগত প্রধান পর্রিবারগুলির (Koraish 
Aristoscray) ওমরের freas 1বশেষ প্রাবান্ত পাওয়ার ফলে Stal এরপর 
নবস্ সাম্রাজ্যে কমত! লাভের পথে অগ্রসর হন। এই পথেই Sasa বংশের 
অভু)থান সম্ভব হয় । উমাইয়াদ বা উন্ীয়গণ হজরত ayata জামাতা, বীর্য ও 
ওদার্ধের ag প্রসিদ্ধ হজরত আলির খিলাফতের দাবী অস্বীকার করেন। যুদ্ধ 
এড়াবার অন্ত মহাপ্রাণ আলি সালিশীতে রাজী হলে, এরা সাজানো সালিশীর 











ja 
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ইতিহাসে মুসলিম সমাজ ও জাতীয়তার সমস্য! ৯৩ 


সাহায্য লিক্ষেরাই খিলাফতের ক্ষমতা দখল করেন । প্রত্যক্ষই দেখা যায় যে, 
এইসব পরিবর্তনের মূলে সামাজিক-_অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক নীতি 
সমরবাদিতা ( militarism ) সবচেয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে । এই সমরবাদী 
নীতির ফলে ন্যায়নিষ্ঠ ওমরের সময়েই আরব সমাজে বে পরিবর্তন ঘটে সে_ বিষয়ে 
নিকলসন বলেন ( পৃ: ১৮৯) £ ‘{ খালিক ওমর ] কর্তৃক সংগঠিত এই ব্যবস্থায় 
আরবদেশ fast} মুক্ত হয়ে ইসলামের স্থায়ী বাহিনীর জন্য একটি বিরাট 
সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ( recruiting ground ) পরিণত হয় । বিজিত দেশগুলিতে 
আরবের! একটি বিচ্ছিন্ন সৈনিক শ্রেণী হিসাবে [exclusive military class ) 
বিরাট বিরাট সেলাবারিকে বসবাস করতে থাকে । Sraa জীবনোপায় 
( support ) আসে অমুনলিম জনসংখ্যার কাছ থেকে সংগৃহীত ataa থেকে ।” 

স্পষ্টতই এই উত্পাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে স্থায়ী পেশাদার সৈনিক 
হবার ফলে তত্কালীন আরবের কর্মঠ যুবসংখ্যান্ একটি উল্লেখযোগ্য অংশ 
অন্ুৎ্পাদক শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে । তাছাড়াও যা সামাজিক শ্রেণী বিম্তাসের পক্ষে 
গুরুত্বপুর্ণ, তা এই যে, পেশাদার সৈনিকের জীবিকার জন্য উপক্রাতীয় প্রধানদের 
উপর কার ত নির্ভরশীল । ফলে vai একদিকে উপজাতীয় জীবনের জঙ্গালী বে 
সাময়িক সৈনিকবৃত্ত a1 অত্রধারণ যা উপজাতীয় জীবনের সাধারণ অঙ্গ, era নিহিত 
স্বাধানত! থেকে চিন্রতরে বঞ্চিত হন 1 অন্যদিকে agfa বিত্তের উপর নিয়ন্বণ ও 
পেশাদার সৈনিকদের উপর কর্তৃত্বের মাধ্যমে সেনাপতিদের ক্ষমতা অসাধারণ Wha 


ক পায় । সেনাপতিরা প্রথমে হিলেন উপজাতীয় casi—First among equals 





কিন্ত সাধারণের ক্ষমতা হাস ও fase নিজ ক্ষমতা বুদ্ধির সঙ্গে ACH ভারা ক্রমে 
সামস্ত প্রধান হয়ে ওঠেন। Yass] অনুৎপাদক কার্ধে নিযুক্ত থাকার ফলে 
খাস আরবদেশে বা আরব উপদ্বীপের উন্নয়ন বা বিকাশও ব্যাহত 
হয়। লক্ষণীয় যে sagas ওযরের খিলাফতের পরে যেমন উপক্কাতীয় 
পদ্ধতিতে খালিফ নির্বাচনের প্রথা পরিত্যক্ত হয়, তেমনি রাজনৈতিক কেন্ত 
হিসেবে আরব উপন্বীপের গুরুত্বত্ত হাস পায়। উত্তরোত্তর গুরুত্ব অর্জন করে 
সিরিয়া, পরে ইরাক (আববাসিদ সাম্রাজ্য ) এবং Gata দেশ | এর aast 
ইসলামী ইতিহাস CHA থেকে চীন নান! দেশের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত 1 শুধু 
১২৫৮তে আরবীয় খিলাফতের পতনের পর, আরবীয় ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে 





৯৪ এ্রতিহাসিক 


বিশেষত উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের নাম উল্লেখযোগা-যার শেষ কেন্দ্র হিসেবে 
প্রানাডা আজও মানুষের আগ্রহ জাগায় 1d ৃ 


এতদ সত্বেও যনে হয় যে Gas খিলাফতের পতনের পর আরবীয় জগতে 
সংস্কৃতির রুদ্ধগতি ও অবক্ষয় স্পট । দু-একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সত্বেও, 
সেই সাধারণ অবক্ষয় রোধ করা যায় fai উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের বিখ্যাত 
আরব শ্রীতিহাসিক ইবনে dagraa ( ১৩৩২-১৪০৬ ) বৈজ্ঞানিক দ্ৃষ্টিতঙ্গীর উচ্চ 
প্রশংসা করে নিকলসন তাই বলেন যে, ‘তার সমজাতীয়রা তাকে প্রশংস। করেন-_ 
কিন্তু তার পথ অঙ্গুধাবন করেননি i’ তার মতে এ থেকে বোঝা যায় যে, একজন 
ব্যক্তি একটা যুগ বা কালের প্রবণভাকে রোধ করতে পারেন না। 
( Jo ৪৩৭- ৪৪8০)! 


আগেই উল্লেখ করেছি ca, ইসলামে atta যতবিরোধগুলি সযাজ ও রাজনীতি 
সম্পাকিত মতবিরোধগুলির সঙ্গে প্রথবাবধি যুক্তভাবেই আত্মপ্রকাশ 
করে | সমরবাদিতার ফলে আরবীয় সমাজের পরিবতনের ফলে ST 
€ Ummaiyads ) বংশের অভ্যু'্বান সম্ভব হয়, পরবতী শিয়1, খারিজী ও মুরজী 
প্রভৃতি মতবাদের অভুযুত্ধানের মধ্যেও বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও জাতীয় গোষ্ঠির 


অথব। শ্রেণীর স্বার্থ ও বক্তব্য প্রতিফলিত হতে দেখা যায় | শিয়া মতবাদ স্পষ্টতই 


আলি ও ভার নিষ্ঠুর ভাবে নিহত বংশধরদের খিলাফতের সমর্থক । এই মতবাদ | 


প্রথমে হরাকে অবস্থিত; faga ও অধিকার বঞ্চিত নাগরিক আরবদের মধ্যে জেগে 
ওঠে! কিন্ত উদ্তবের সঙ্গে সঙ্গে তা যে পারসীক বা ইরাণীদের মধ্যে SSG 
ব্যাপক সমর্থন লাভ করে তার কারণ রাজনৈতিক । এই নতুন মতবাদের 
মাধ্যমে ক্ষমতাসীন আরব সাআজ্যের বিরুদ্ধে ইরাণী জাতীর প্রতিবাদ মূর্ত হয়। 
ইসলামের একটি প্রধান প্রতিশ্রুতি সকল মুসলিমের অধিকার-সাম্য I অথচ 
অভিজ্াততগ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন উমাইয়াদ সাআ্াজ্যে এই প্রতিশ্রতি পালিত হয়নি। 
বিক্রিত Zart মুসলিমদের এক একটি কৌম এক একটি আরব উপজাতি বা উপ- 
জাতীয় প্রধানদের মোতওয়ালি বা client করে রাখ! হয়েছিল । এইসব মোত- 
ওয়ালিদের শ্রমলন্ধ agt es face নতুন Natasa উপক্নাতীয় প্রধানের! স্ব-স্ব 
আরামের ব্যবস্থা করেছিলেন । ফলে, GIZAR সাআজোর এই অবিচারমূলক 
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a ব্যবস্থায় ইরানীরা ছিলেন বিক্ষুন্দ । তাই উমাইয়াদ বিরোধী শিয়া মতবাদের 


সংস্পর্শে আসা মাত্র বিক্ষুব্ধ ইরাণীরা দলে দলে শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন । পরে 
আবব।সিদ সাম্রাজ্যে আরব ও ইরাণীদের মিলিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও 
তা সেইযুগের সম্বদ্ধ ইসলামী সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন ral fea শুরু থেকে 
ইরাণীদের জাতীয় পরিচয়ের অঙ্গাঙ্গী হিসাবে শিয়া মতাদর্শ তাদের মধ্যে AFA 
থাকে | 


খারিজী মতবাদকে ধর্মীয় চরমপস্থ! হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । নিকলসনের 
মতে এরা ছিলেন Puritans and extreme radicals of theocracy | এদের CA 
gam ছুটি মতের বিষয় জানা যায় তা হলো (১) প্রত্যেক স্বাধীন আরবই খালিফ 
হবার যোগ্য - মতান্তরে, প্রত্যেক JAAT খালিফ হবার যোগ্য । (2) একজন 
খালিফ যদি অন্যায় করেন তবে তাকে ways গদিচাত করতে হবে এবং প্রয়োজন 
হলে YSIRS দিতে হবে। হয়তো এদের ইসলামের Anabaptist বলা যায় | 
উভয়ত কাঠামোট! aja হলেও coats malas বলেই চোখে পড়ে । 


খারিজীদের উদ্ভবও হয়েছিল wows রাজনৈতিক কারণে । ৬৫৬ FITS 
বন মহাপ্রাণ আলি বালিফ নির্বাচিত হবার পরেও শান্তিরক্ষার্থে খিলাফতের প্রশ্রে 
সাপিশী মেনে নেন, তখন Gia সৈন্যবাহিনীর একাংশ ভার এই নমনীয়ত। মেনে 
নিতে পারেনি । saas আলির এই বিক্ষুব্ধ সৈন্তরাই খারিজী মতের পোষক 
স্্ঈীহসেবে আত্মপ্রকাশ করেন । ধর্মীয় সাম্যভিত্তিক রাষ্রপ্রতিউ।র সংকল্প নিয়ে তারা 
সে yet বহু যুহ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করেন কিন্ত ইয়োরোপে খ্যানাব্যাপস্টিবরা যেমন 
বহু চেষ্টা সত্বেও Sicwa বৈপ্রবিক YBsq_ (Revolutionary Christianism) কায়েম 
করতে পারেননি, খারিজীরাও tat pores sata সামোর ভিত্তিতে কোনে! 
MITA, রা্রপ্রতিঠায় বার্থ হন । এদের আন্দোলনের ফলে বরং সাধারণভাবে 
সমাজে সামাজিক আদর্শবাদ থেকে ধর্মীয় আচবরণকে বিয়ুক্ত করার প্রবণতা বেগবান 
হয় এবং তা রূপ লাভ করে FHT মতবাদের মধ্যে | 


সুজা ( Murjites ) মতাবলম্বীদের মধ্যপন্থী বল! চলে ধর্ধমতের ক্ষেত্রে এরা 


| সহিষুঃনীতি অবলম্বন করেন | ধর্ধবিশ্বাসের ব্যাপারটি এর! সামাজিক ও রাজনৈতিক 
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প্রসঙ্গ থেকে যথাসম্তব TTA রাখতে চান । ন্যায় বা অন্যায় করেছে বলে কাউকে 
স্বধর্ষ অর্থাৎ ইসলাম “থকে বিচ্যুত বলা যাবে কিনা তার মীয়াংসার ভার ঈশ্বরের 
উপর ছেড়ে দেবার কথা এরা বলেন। এদেরই মতাবলম্বী আবু হানিফার 
€৭৬৮ g: ) প্রচারিত হানাফী ইসলাম ভারতীয় JAIAN সমাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত 
হয়। বল বাছলা ধৰ্মীয় চরমপন্থা বা Radicalism যখন কাষ ক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ 
হয়নি বা হয় না, তখন ধৰ্মীয় সহিফ্ণুতাই মানবিকতার গুণে সাধারণ মানুষের প্রিয় 
হয়। অভিজাতরা ও এই ধরণের মতবাদকে উৎসাহ দিতে আগ্রহ বোধ করেন, কারণ 
এতে ধৰ্মীয় তথা সামাজিক শৃহ্থলা বঞ্চিত হয় অথচ asta প্রশ্নের সঙ্গে সামাজিক 
সাম্যের দাবা যুক্ত থাকে না বলে, ধর্মের আর কোনো “বিপজ্জনক” ভুমিকা থাকে 
না। মুল মতবাদ তাই সাধারণভাবে QA সাষঝাজিক কারণেই মুসলিম জগতে 


প্রসার লাভ FT |! 


মোজাক্িল। বা ইসলামী যুক্তিবাদের উদ্ভব ও অবলোপের ইতিহাসও এই ance 


বিশেষ প্রণিধানের casts । catatan মতবাদের পশ্চাদপট হিসেবে আব্বালিদ 


MATEJA প্রথম যুগ আমাদের চোখে ACH | 


gaa অম শতকের মাঝামাঝি (18৯ Y: ) আব্বাসিদ সাআক্যের পতনের পর 
পশ্চিম এশিয়ায় উত্পাদন ও বাণিজ্যের Gs বিস্তার ঘটে । ( এর aca; কাচ 
ও ধাতুশিল্লের বিকাশ আজও yatta হয়ে আছে)। উৎপাদন ও বাণিজোর 
সম্প্রসারণের ACH যুক্ত বনাগমের অর্থনৈতিক ও সামাল্রিক তাংপর্ষ, যুদ্ধে সংগ্রহী 
লুঠের ধনের থেকে সম্পূর্ণ WSR) এই সম্প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেখি যে আববাসিদ 
লসাআ্াজ্যের কেন্দ্র বাগদাদকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবিক সংস্কৃতির এই 
উন্নতি ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিকাশ ও সম্বদ্ধির সঙ্গে যুক্ত ছিল । কোনো aga 
বিশেষ মতাদর্শের সংস্পর্শশুন্ত নলিকলসনের ভাষায় 2 This national expansion 
was accompanied by such an out burst of intellectual activity such 
as the east had never witnessed before. (প্ৰ: ২৮১) অর্থাৎ “এই বাস্তব 
সম্প্রসারের সঙ্গে বুদ্ধির চর্চার এমন এক বিক্ষোরণ ঘটল, প্রাচ্য দেশে যা আগে 
কখনে! দেখা যায়নি |” প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে অতি--সরলকরণ বাদ দিলে এই 
বক্তব্যের সারাংশ যা থাকে তা এই যে, বুদ্ধি 5৮1 ও wfs আজীবনের সম্প্রসার 
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একই সঙ্গে ঘটে-বস্তত তা চিল একই প্রতিক্রিয়ার দুটি দিক qa: অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন ও শিল্প বিভ্তান esta সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে মুসলিম ভগতে যে যুক্তিবাদী 
দর্শনের Dga হয়, ভাই মোতাজ্জিলাবাদ aca স্যাত (aa আক্ষরিক অর্থ fey 
পন্থী বা schismatic যুক্তিবাদী নয় )। এই মত ARATA TALII ভাগ্য তথা 
জীবন পুর্ব নিদিষ্ট নয় ; মানুষ স্বাবীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তির অধিকারী সংক্ষেপে এরা 
“প্রি-ডেসটিনেশন”--এবর তত্ব অস্বীকার করে ফ্রী উইল" এর বারণ উপস্থিত করেন! 
এব তাত্পর্ধ ero এই যে, ঈশ্বরকে আর সর্ব-নিয়শ্্া বলা যায় না। দ্বিতীয়ত 
এই মতবাদীরা উল্লেখ করেন বে, ঈশ্বরের বিশি গুণ যথা IS Asay বা 
করুণ1, এর কোলোটিকেই স্বতন্দরভাবে BAB বলা যায় না, কারণ তাহলে একাধিক 
অনস্তকে মানতে হয় । শুধু Faas অনস্ত । বলা বাহুল্য এই মত নির্লীশ্বরবাদের 
সমর্থক নয়, কিন্ত ঈশ্বরের warts বিষয়ে প্রশ্ব তুলে, এ-মত শেষ ATS এক ধরনেশ্ব 
অন্তেবয়তাবাদের Wie করে 1১০ 

যুক্তির এই ধারা অন্রসরণ করলে বলতে হয় যে, ঈশ্বরের গুণকে মানবিক 
ধারণার সীমার আনা যায় না: অথবা ঈশ্বর সকল মানবিক গুণের অতীত কিম্বা 
তার স্বরূপ মানবিক বোধের অতীত ! এরপর দর্শ্বরের, অস্তিত্বের উপর যতোই 
CATA দেওয়া হোক, এব: তাতে আন্তরিকতা যতই থাক ঈশ্বরকে আর মানৰিক 
অর্থে বোঝ! যায় না। ঈশ্বরের প্রতি মানবিক অর্থ ভক্তি প্রীতি কিছুটা অর্থহীন 


_ হয়ে পড়ে, ফলে বিশ্বাসও শিথিল হয় । 


স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে বিশ্বাসের পর্রিপূরক হিসেবে মোতাজিলারা aren মৰে 
করছেন যে, মানুষ যে কালের SF সচেতনভাবে দায়ী নয়, ভার অন্ত ঈশ্বর ডাকে 
ttf দিতে পারেন না এবং জগতে অন্যায়ের ere তিনি aa নিজেদের সম্পর্কে 
তারা বলেন যে তার! ‘Aare ara বিচারের পক্ষপাতী’ প্রাটজানস্‌ অব ইউনিটি 
এটাও জাস্টিস ) কালের ব্যবধানে মনে হয় যে তারা ভত্কালীন পরিবেশে ‘ze 
বিহিত আন্তিকতা” প্রচার করতে চেয়েছিলেন | কিন্ত সমস্ত যুক্তিপস্থী ঈশ্বরবাদীদের 
মতো Stare পাপ ও অশুভ এর উদ্ভব ও অস্তিত্বের AITTA (ATAI আব Re ল্-এবর ) 
বিষয়ে কোনো যুক্তিসহ সমাধান দিতে ব্যর্থ sa | 

এই যুক্তিবাদীর! যে একসময়ে জয়ী হয়েও ( খালিফা আল MZAA রান্গত্বকাল 


৮৩৩-৮৫২ Y: ) শেষ A43 আব্বানসিদ সাজ্াজোর দ্বিতীয় যুগের wears ( খলিফা 
১৩ 
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সুতাওয়া স্কিল ৮৪৭-৮৬১ স্ব: ) পরাজিত হলেন তার কারণ বিশেষ ভ্ডাবে 
আলোচনার যোগা । কাজী আবদুল SYCTA প্রানুক্ত Way প্রসঙ্গত স্মরণীয় | 
এখানে করেকটি মূলা তথ্য উল্লেখ করি | 

এই যুক্তিবাদের পতন আবাপসিদ অবক্ষয়ের ATH অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। যে 
খালিফ মুতাওয়াক্কি ( ৮৪৭-৮৬১ Yi) যুক্তিবাদকে অস্বীকার করেন, তার সময়ে 
দেখা যায় ভাড়াটিয়া তুকাঁবাহিনী সামাজেয একাধিপত্য করছে । এইসময় থেকেই 
সমর বাহিনীর অধিনায়করা সাআজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন এবং একদা অমিত 
শক্তির অধিকারী খালিফরা তাদের হাতের ASA হয়ে নামে মাত্র রাজত্ব করেছেন। 
মুদ্রায় নিজেদের নামের ছাপ এবং সামাজিক প্রার্থনাকালে ( লোৎব। (ও) তাদের 


ইডি 


নামের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি ইত্যাদি aas সন্মান নিয়েই তাদের তুষ্ট we 


আরব জগতের সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে এবং জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও 
মৌলিক স্থষ্টি SS হাস পেতে থাকে । সুতরাং বুক্তিবাদের ASRS নিছক Grats 
কারণে ঘটেনি ; তার QA? সানাজিক কারণগুলি অস্বীকার করা যায় না। 
দ্বিতীয়ত মোতালিলা যুক্তিবাদের প্রথমার্ধে একটি মৌলিক হূর্বলতা ছিল । 
আগাগেোড়াই এটা ছিল 'এলিট' দের জীবনদর্শন 1১১ মোতালিলা যুক্তিবাদীরা জন- 
সাধারণের কাছে তো! যান-ইনি জনসাধারণের কাছে যুক্তিবাদ প্রচারের ইচ্ছাও 
ভাদের ছিল না। স্পষ্টতই তার! জ্রান্ষাণাবাদের ages অধিকার ভেদের যতো 
মতবাদ পোষণ করতেন | GBT বলেন যে Averroes বা ঈবনে PÄTAI মতো 


থাকতে হয় (নিকলসন পূ: £ ২৬৪)। AWS নবম শতকের fastard থেকে 


যুক্তিবাদী দার্শনিকও মনে করতেন যে যুক্তিবাদ জনসাধারণের অন্য ay) অপর 


পক্ষে তাদের বিরুদ্ধবাদী সনাতনীরা তাদের বক্তব্য সর্বদাই জনসাধারণের ary 
দরবারে উপস্থিত করেছেন এবং তা! জনসাধারণের পরিচিত ধারণা ও মতবিশ্বাসের 
অনুকুল বলে সহজেই গৃহীত হয়েছে | 

যুক্তিবাদের'এই সংকীর্ণ শ্রেণীভিন্তির দরুণ যুক্তিবাদীরা যে শুধু জনসাধারণের 
কাছে যেতে পারেননি, তাই নয়, ভার] স্ব মত প্রচারের ecw রাজশক্তির উপর নির্ভর 
করেন__তাকিয়ে থাকেন রাজান্ুকুল্যের দিকে প্লেটো! যেমন তার আদর্শ রাষ্ট্রের 
জন্য তাকিয়ে ছিলেন ফিলজফার কিং-এর দিকে | এর ফলে যখন তারা রাজাহুকুল্য 
লাভ করেন, তখন যুক্তিবাদের প্রচার কর! হয় সম্পূর্ণ অযৌক্তিক পম্বায়-_-অনেক সময় 








ইতিহাসে মুসলিম সমাজ ও আ্রাতীয়তার AII] ৯৯ 





বিরোধীপক্ষীয় পণ্ডিতদের প্রতি অবিচার-্বতাচার করা হয়েছিল-__কৈবল যুক্তি- 
বিচারের দ্বারাই মতপার্থকোর সভ্যতা নিরূপণ কর! কর্তব্য বিবেচিত হয়নি, A2- 
শক্তির সাহাযো সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্ট) অব্যাহত থাকে । অথচ যার! 
অত্যাচারিত হয়েছিলেন প্রচলিত মতের ধারক হিসেবে জনসাধারণের সহানুভূতি 
ভাদের প্রতি-ই ছিল, তাই এই জাতীয় কাজের ফলে যুক্তিবাদীর! অনসমাজে অপ্রিয় 
হয়েছিলেন | 


সুতরাং যুক্তিবাদের পরাজয়ও অকারণে বা আকস্মিক ভাবে ঘটেনি । প্রথমত 
সামাজিক তথা সামশ্রিক অবক্ষয় যুক্তিবাদের জীবনগত ভিতৎকে দুর্বল করেছিল, পু 
+ করেছিল এক অমোধ ভাগ্য ও ভাগ্যনিয়ভ্তার ধারণাকে । দ্বিতীয়ত, তত্কালীন 
যুক্তিবাদের সংকীর্ণ শ্রেণীভিত্তি ইসলামের ইতিহাসে এই মতবাদের farga 
অনিবার্য করে । এই বিপর্যয় সম্পূর্ণ হয় ইমাম গাজ্জালখীর F97 
১১১১ 82) হাতে । ইমাম গাৰ্দ্দালীর মভামতের সত্যাসত্য নিরূপণ করা 
আমার লক্ষ্য নয় । কিন্তু এই প্রসঙ্গে যেটা স্মরণীয় তা এই যে ইমাম গাজ্জালীর 
মতে ধর্মের,পক্ষে দর্শন ও যুক্তি বিচারের আলোচনাই বিপজ্জনক i তিনি অল 
WALAFI ব। দর্শনের আলোচনাই বন্ধ করার পক্ষে মত দেন) তার এই মত 
সমাজে গৃহীত হয় এবং তার ফলে দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই মুসলিম জগতে দর্শন তথা 
atata ধারাটি রুদ্ধ হয়ে যায়। বস্তুত এ-কাজের ফল হয় সুদূর প্রসারী । এর 
E ফলে যুক্তিবিচার সম্পর্কে অসহিষ্ণু তার মনোভাব সমাজ মানসে YH মূল হয়ে ICN I 
শুধু ধমীয় নয় সামাজিক মতামতের ক্ষেত্রেও আলোচনার পথ রুদ্ধ হয় কারণ 
ধর্মীয় ও সামাজিক মতের মধ্যে পথকীকরণ করা হোত না। মতামতের ক্ষেত্রে 
aga ধৰ্মীয় পণ্ডিতদের আদেশ নির্দেশ বা উলেমাদের ফতোয়ার একাধিপতা 
প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হয় । নতুন ভাব ও চিন্তার প্রতি বিরুদ্ধতা বুদ্ধিগত 
( Intellectual ) আলোচনা সম্পর্কে অসহিষ্তাবর মনোভাব এই সময় থেকে 
ইসলামের সামাজিক দ্বাট্ভঙ্গীর অঙ্গাঙ্গী হয়ে পড়ে | 
ইবনে রুশদ আভেরোয়েস-এর যুক্তিবাদ মুসলিম জগৎ গ্রহণ করেনি, কিন্ত মুখ্যত 
è ইহুদীদের মাধ্যমে স্পেন থেকে ইয়োরোপীয় জগত ত! 459 করে। ইবনে কশদ 
এর মতাবলম্বদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী । Burya মতে স্বয়ং সেই 








১০০ এতিহাসিক 


টমাস এ্্যাকইনিয়াম Sra রচনায় Aas হন আজেরোয়েস AFTI মত বগুনের টি ও 


উদ্দেশ্যে, তাদের ছার অনুপ্রাণিত FTA | 

TSS একথা বর্তমানে স্বীকৃত যে ইয়োরোপীয় রেনেসার বিকাশে আরবীয় 
অগ্রসর চিন্তার দান ছিল গুরুত্বপুর্ণ যদিও সেই foal আরব estes? বিরুদ্ধতার 
সম্মুৰীন হয়ে শেষ A143 পরিত্যক্ত হয় । এই কারণে মুসলিম ইতিহাসে “বিচার 
বুদ্ধির tater সম্পর্কে ওছদের প্রাগুক্ত উদ্ধৃতিটি এতো তাত্পধপুর্ণ । কারণ 
বিচার বুদ্ধির পরাভতবের সঙ্ষে সঙ্গে সাংস্কৃতিক জলাবদ্ধতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়-- 
শেষ পৰ্যন্ত রাজনৈতিক ম্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়ে। 

নবম শতক থেকে যে অবক্ষয়ের চিহ্ন সমাজ দেহের arataca ফুটে উঠতে 








থাকে দ্বাদশ শতকে তা এক স্বীফ্কত সত্যের রূপ নেয় । এইকালে জ্ঞানবিজ্ঞানের ' 


cara উন্নতি ষটেনি, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি পতনের fes উত্তরোত্তর প্রকট 
হয়| অবশেষে ত্রয়োদশ শতকে (১২৫৮) মঙ্গোল আক্রমণে আরবীয় খিলাফৎ ও 
তার রাজধাশী বাগদাদ শহর যখন বিনষ্ট হয়, তার পূর্ব বংসরেই দেখা যায় যে শিয়া 
সুল্লী বিরোধে বাগদাদের পথ রক রঞ্জিত এবং তারই ফলে খলিফের এক Bata 
মঙ্গোল আক্রমণকারী sare খানকে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহ্বান করে আনেন 
ও তাকে সাহায্য করেন | 

শেষ ATS ইসলামের ইতিহাসও প্রাচ্যের অন্যান্ত সভ্যতার ইতিহাসের ATs 
Arrested Development ব অবরুদ্ধ বিকাশের ইতিহাস । এর থেকে একট! HA- 
জাগৃতি আসতে আসতেও শেষে আসতে পারেনি ! সমাজের আভাভ্তরীণ শক্তি সমবায় 
সেই জাগরণের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে । প্রতিক্রিয়া ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রেরণাকে 
ধর্মের নামে সজাব ও ক্রোরদার করে । এই অবরুদ্ধ বিকাশের কারণেই ইসলাষে 
সমাজচিস্তা ও ধর্মচিষ্তার মধ্যে আবশ্যিক বিচ্ছেদ আসতে পারেনি ইয়োরোপীয় 
সপ্তদশ শতকে দীর্থ ধর্মযুদ্ধের পর যা এসেছিল । পরবর্তী অষ্টাদশ শতকে 
ইয়োরোপে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীনচিস্থার বিকাশ ঘটে | 

এই সময়েই ধবাঁর আদেশ নির্দেশের সম্পর্কশুন্য মানবিক প্রয়োজনে মানুষী যুক্তির 
ভিত্তিতে সমাক্ছের পুনর্গঠনের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা মানুষের ধারণায় প্রথম 
atc | ব্যাপক সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্র আধুনিক যুগের watts হয় | 
একঞ্জেলসের ভাষায় : 











+ 
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ইতিহাসে যুশলিম সমাজ ও জাতীয়তার সমস্ত! ১১ 


“The Great French Revolution was...The first that had entirely 
cast off the religious cloak and was faught out on undisguised 
political lines...to the destruction of one of the combatants 
aristocracy and the compiete triumph of the other bourgoisie.”’ >= 

ফরাসী বিপ্রবই রাজনৈতিক দাবীগুলিকে ধর্মের আবরণযুক্ত ASTE প্রয়োজন 
রূপে উপস্থাপিত করে এবং শেষ ATG নতুন শ্রেণীর অভ্যুদয় জয়যুক্ত করে । 
সেইজন্তেই এক্ষেলস বলেন যে ইংলণ্ডের পিউরিটান বিপ্লবের পর যেমন প্রাক" 
বৈপ্রবিক সংস্বাগুলি বিপ্রবের পরবতী সংস্বা সংগঠন গুলির Ace সমানেই AGIA 
থেকেছে এবং SAA ও নবক্রাপ্রত বুর্ভজোয়াদের মিটমাটের ফলে আইনের ধারায় 


2 Bast সামস্তযুগের নজীরগুলি অব্যাহতভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে, BUM S1 


Y হয়নি | 





তার ভাষায় : 

“In France the revolution constituted a complete breach with 
the traditions of the past ; it cleared out the very last vestiges of 
feudalism and created in the code civil...that almost perfect 
expression of the juridical relations corresponding to...modern 
capitalistic conditions ; so masterly that this French revolutionary 
code still serves as & model for the reforms of the law of property 
in all other countries, not excepting England ’’১৩ 

সংক্ষেপে ফরাসী বিপ্লব সমাজব্যবস্থকে অতীতের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও 


বিচ্যুত করে ও নতুন (বুর্জোয়া) উৎপাদন ও সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী একটি 


চু কাঠামো তৈরী করে এবং তা এমনই পুর্ণাঙ্গ যে, ইংলও সমেত 





ইয়োক্রোপের যে কোনো দেশে সম্পন্তি (এবং তার সঙ্ষে যুক্ত মানবাধিকার ) 
সংক্রান্ত আইনের সংস্কার করতে হলে তাকে এই ফরাসী ‘cate সিভিল" aa 
শরণাপ্ল হতে হয়। 

কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ ATS পশ্চিম ইয়োরোপীয় 
AMG ও সভ্যতানু যে বিকাশ ও যে পথে বিকাশ ঘটেছিল, এশিয়ার কোথাও GI 
ঘটেনি । ফলে আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শিক্ষার Sty WITS আমাদের মুখ্যত 
ইয়োরোপীয় বা পশ্চিমী দেশগুলির দ্বারস্থ হতে হয়| ইসলামী সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ও সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ aay শতকের মাঝামাঝি থেকে অবক্ষয়ের মুখোমুখী হবার 
পর দেখি ca, দশম শতকেই ইসলামী সভ্যতা Gara অন্তরে ক্লান্ত, aaa ও STS 
সম্পর্কে আশ্বাস ও আস্থাহীন। €(আল্কের Gas প্রজিবাদী সমাজেও আমর] 





১০২ এ্রতিহাসিক 


তলনীয় ক্লান্তি ও বিষাদের স্পর্শ পাই নাকি?) স্বভাবতই স্তংকালীন সম্ভাতার J 


এই সঙ্কট যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তৎকালীন চেতনা ও রচনায় ফুটে ওঠে । সে 
যুগের অন্ত তম cas কবি আবুল-আলা-আলমাহারি বলেন £ 

There's no joy but ending ear to music 

Or wine that leaves one 

sunkin stupor dense 

Houris in Paradise I do not look for : 

Does any man of sense? ( নিকলসন £ পর: 206 } প্রচলিত সমস্ত 
বিশ্বাসের জগৎ সম্পর্কে ভার বক্তব্য আরো! দ্বিধাহীন £ 

Ialam is neither better nor worse than any other creed 

Hanifs are stumbling, Christians all astray 

Jews bewiidered Magians far on errors way 

We mortals are composed of two great schools 


Enlightened knaves or religious fools. (নিকলসন, প 318 ) 
যুগের সবচেয়ে অন্ুভুতিশীল যন মানস স্পষ্টতই অনুভব করে যে, প্রচলিত কোনে! 
মতামত-ই মাঞচুষকে তার সামনের পথ দেখাতে পারছে না, ফলে তা চিস্তাহীন 
স্ুখবাদের কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলে । কিন্ত চিন্তার জগতে afew, বুদ্ধি- 
বিবেকের দ্বার! পীড়িত ও তাড়িত এই মানুষের সুখবাদের মধ্যে সুখ নেই, কারণ 
ত! ব্যক্তির নিজের কাছ থেকেই নিজের পলায়ন স্ুচন! করে ; এর মধ্যে মাহষের 
সামগ্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনে! সংকল্প নেই বা আশ! উচ্চারিত হয় না । এই আত্ম 
বিশ্মতির আহবান ভাই মাহষকে শেষ পর্যন্ত সুবী করে না। হৃঃখকে কিছুক্ষণ দুরে 
সরিয়ে, গভীব্রতর অসুখের হি করে 1 

বস্তুত এই যুগের পর ইসলাম ধর্মের প্রসার ধটেছে কিন্ত হই একটি আঞ্চলিক 
কেন্দ্রে সাময়িকভাবে ছাড়া ইসলামী সভ্যতার বিকাশ ঘটেনি । রবীন্দ্রনাথ AAA 
বলেছিলেন, হিল্দুানি এবং হিন্ফুসভ্াতা এক জিনিষ aq} এক্ষেত্রে সেই সত্য 
মনে রাখলে আমর] পরিস্থিতিটা সঠিক উপলব্ধি করতে পারবো । ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রে আমর এইভাবে ধর্মের প্রসার দেখেছি, কিন্তু তদহুরূপ সংস্কৃতির বিকাশ 
এখানে ঘটেনি | ধর্মপ্রসারক হিসেবে গজনীর সুলতান মাহমুদ এখনও খ্যাত, 
কিন্ত এ-দেশে কেউ-ই প্রায় লক্ষ্য করেন না যে, উক্ত atest সুলতান তেহরাণ 
44 নিকটবতা বিখ্যাত জ্ঞানচর্জার কেন্দ্র বাঈতে ( Rayy ) বহু দার্শনিক ও জ্যোতি 
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বিজ্ঞানের প্রস্থ পুড়িয়ে দেন এবং বিজ্ঞানী পণ্ডিতদের মোতাজিলাপশ্বী বলে নির্ধাসন- 
দণ্ড দেন। এই সবস্গলভানবারাজার হাতে ইসলামী সভাতার বিকাশ ঘটেনি, 
বরং সেই সভ্যতার বিনাশ ঘটে । ভারতবধের এঠিহাসিক দুভাগ্য এই ca, যে 
ANT (১১শ-১৩শ শতকে ) এদেশে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল, তখন ইসলামী 
সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ প্রায় 'এবং যাদের মাধ্যমে ( তর্ক-আফগান ) এই মত ABS 
উত্তর ভারতের ব্যাপকতভর অঞ্চলে প্রসারিত হয় ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে তাদের 
কোনোই ভূমিকা ছিল ari বস্তুত সাংস্কৃতিক জীবনে যদি কিছু ভুমিকা তাদের 
থেকে থাকে তবে তা মূলত নঞর্থক | ভারতে তাই ইসলামের বিশেষ একটা AA 
$ ইতিহাসে স্বায়ী আকার নেয়, যার প্রেরণা অংশত ইসলামের এবং অনেকটাই বহু 
 চেদ-পীডিত ভারতীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ wa oes কিন্তু সে A4 TSF 
ক্ষেত্রে বিচাধ | 
ইসলামী ইতিহাসের আলোচনায় আমর! সম্ভবত নিক্লিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্তে 
আসতে পারি : (১) ইসলাম তার উদ্তবের সময়ে MPAA কাছে সযাজ ও বিশ্ব 
জগত সম্পর্কে মানুষে মানুষে সম্বন্ধের বিষয়ে, নতুন একটি বাণী বা পয়গাম বহন 
করে আনে | এইজন্তই হজর'ত মহন্মদকে বলা হয় পয়গম্বর ( এক্ষেত্রে বিধাতান্ব 
বাণীবাহক )। ইসলাম তত্তের ক্ষেত্রে ইহুদী ও শ্ষ্টান প্রফেট ও loyers অচ্ুরূপ 
পয়গন্বরের মধাদা দেয় | মনে রাখা দরকার যে, ইসলামের এই AAI- IA NCAT 
ধনাঁয় এবং ধষীয় নয়, এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ভেদ-বিচার করা হয়নি NPA 
ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী বধ্যযুগের খ্্ধর্ষের অনুরূপ | 
(২) নতুন এই বাণী একটি দৃঢ়, নিশ্চিত ও অনমনীয় বিশ্বাসের আগত we 
কমে । এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনোরকম আপোষ অসম্ভব ; বস্তুত আপোষ বা 
বিরুদ্ধযতের স্বীকৃতি স্ব-মতের অস্বীক্ৃতির বা তার প্রতি বিশ্বাসতঙ্গের সমার্থক হয়ে 
Fista | ইসলামের প্রথম যুগে যারা ইসলামকে আহ্ুষ্ানিক ভাবে ATI করে 
পুর্ববতাঁ ধারণা ও আচারের কিছু কিছু বজায় রাখার চেষ্টা করে, তাদের নাম হয় 
মোজাফেক বা বিশ্বাসঘাতক | 
(৩) দৃঢ় ও sagata বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলাম, তার বিশ্বাসীদের বা 
+ মুসলিষমদের লিয়ে একটি ট্রাইবাল বা কওমী সংগঠন VB করে । এর ass নাষ 
Bq] ios 
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পুর্ববভীঁ রক্ত-সম্পর্ক ভিত্তিক কওষ বা Pra থেকে কেবল বিশ্বাস বা মতাদর্শ A 
ভিত্তিক এই seit সংগঠনের প্রক্কতি যেষন একদিকে USE, আবার অন্যদিকে ত 
এক গভীররতর একা বহন করে । উভয় ঢৃ্টিভঙ্ষীতে কওমী মানসিকতা স্পষ্ট এবং 
হ্বিধাহীন। কওমী মানসিকতা বলায় রাখাব উপযুক্ত সংগঠন ইসলামী সমাজে 
পুর্বাপর wera আছে। (আধুনিক যুগে নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক 
বিকাশের ফলে উত্তর ইয়েমেন, সৌদী আরব ও লিবিয়া বাদে পশ্চিম এশিয়াতে ও 
উত্তর আফ্রিকায় এ ধরণের সাংগঠনিক কাঠামো ও মানসিকতা JA হয়েছে 
শোন! যায়) । কওমী মানসিকতা কি সমস্যার we করে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
কর্তব্য | 

(ক) কওমের সব HATHA, এক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যের, সযানাধিকারের ধারণা সব 
সময় fagata থাকে | সমাজে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীবিভেদ Baars হবার পর এই 
সমানাধিকারেব্র ধারণা, কওমী Arsya ধারণার সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষমতাসীনদের 
হারা একভাবে ও ক্ষমতাহীনদের দ্বার! আর একভাবে ব্যবহৃত হয় | 

ক্ষনতাহাীনবা খার্িজীদের মতে! কওমের সব সদস্যদের সমানাধিকারের 
পর ঘোর দেন। এই ধারণা ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের প্রেরণা 
জোগাতে THA হয় । এৰং যেহেত এই কওমের ও কওমী নীতির ভিত্তি হলে! 
ইসলাম, তাই সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ইসলামের আহবান নতুন করে উচ্চাত্বিভ 
হয় । শেষ পর্যস্ত সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও eta ধারণার শ্রেঠত্বের বোধ সমাছে 
পুন:প্রতিষ্ঠিত হয় | অষ্টাদশ শতকের আরৰ BANCA ওর়াহাবি আন্দোলনে, 3 
উনিশ শতকের বাংলায় ফরাজী আন্দোলনে এই মানসিকতার পরিচয় ও পরিণাম 
দেখতে পাওয়া গেছে | বল ৰাহুল্য EISA যদি অমুসলিম হন, wer 
কওমী ACFA ধারণ] প্রতিরোধ সংগঠনে সহজেই বেশী কারকরী za | 

অপরপক্ষে কওমী একের ধারণাকে AIGA SA] এমনভাবে ব্যবহার করেন, 
যাতে সমাজে তাদের মতামত ও আধিপত্য Ba হতে না AII কওম-কে 
সর্ধাবস্থায় একযবন্ধ থাকতে হবে, তভিন্নমতের প্রকাশ অসহনীয়, কারণ তা কওমের 
মধ্যে বিভেদ আনবে, সামাপ্রিক প্রধানদের বিন্োধিতা কওমের বিরোধিতা কারণ 
কওম এক, ইত্যাদি যুক্তি প্রদর্শন করে ক্ষমতাসীনর] কওমী মানপ্িকতার সাহায্যে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা aya রাখেন | এবং যেহেতু এই কওমী সংগঠনের ও কওমী 2. 
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4 মানসিকতার সবলে ইসলাম, তাই ক্ষযতাসীনদের আহ্বানও বিপন্ন ইসলামকে রক্ষার 











আহবান act প্রচারিত sz | 

ফলে ক্ষযভাহীন ও FIFTA উত্তয়েই ইসলামের নামে আবেদন প্রচার 
করেন । উভয়েই facecva কার ক্রমের সমর্থনে, ইসলামের বাণীকে ব্যবহার 
করেন । এই পরিস্থিতিতে শেষপধস্ত ক্রম তাহীনদের ASA চাপা পড়ে যায় এবং 
ধর্মের নামে ক্ষমতাসীনদের বক্তবাই প্রাধান্য পায়। কারণ শুধু এই নর যে. 
সমান্ধের প্রচার ষাধ্যমগুলি সর্বত্রই মুখাত ক্ষমতাসীনদের দ্বার! faafas, কারণ 
মূলত এই বে, ক্ষয্তাহীনরাও ভাদের বক্তব্যে ধর্মীয় arada প্রাথমিক গুরুত্ব সর্বদ। 
পোষণ! করেন । ধর্ম-ভাবনাকেই প্রধান বলে বিশ্বাস ও উল্লেখ করেন । তাদের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম যা থাকে, তা Iia বিধি পালনের আনুষঙ্গিক 
অঙ্গ হিসেবেই fafr2 হয়। প্রাথমিক গুরুত্ব ধর্মাঁয়তার উপর ন্যস্ত হবার ফলে, 
ক্ষমতাসীনদের ধর্ষের আবেদন ক্ষমতাহীনদেরও মেনে নিতে হয়। আতরাফদের 
(নিম্শ্রণীর ) ধর্মবিশ্বাস আশবরাকদের ( উচ্চশ্রেণীর ) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাছে 
লাগে । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে এ ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছিল | 
(3) ক ওমের মধ্যে ব্যক্তির FKS পুরুষের সবানাধিকার যেমন নীতিগত ভাবে 
wigs, তেমনি কওমের বাইরে স্বাধীন ব্যক্তির কোনো অত্যজা অধিকারের ধারণ! 
( Inalienable individual 21806) তেমনি সম্পূর্ণ utes ব্যক্তি সম্পূর্ণত 
কওমের অঙ্গীভুত। কওমের সদস্যক্ষপেই তার যা কিছু অধিকার ৷ বিমূর্ত 
ষযানবিক অধিকারের ধারণা এখানে অনুপস্থিত 1 এর ফলে এই so AISE 
কখনোই আধুনিক (অর্থাৎ ফরাসী বিপ্রবের পরবতী ) গণতন্ত্রের রূপ নেয় N I 
বরং ব্যজির fagy অধিকার না থাকায়, ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণাও সমাজে আশ্রয় 
পায় না। ফলে কওমী গণতন্ত্রের ধারণা মতপার্থক্যের উচ্ছেদে ব্যবহৃত হয় 
এবং সর্বদাই SOM প্রধান বা দম্পতিদের একনায়কত্বের অন্ুকুলে Bie FTA | 
আশারকদের পক্ষে আতবরাফদের ANSI আদায় করা AFG sai (4) AF- 
সম্পর্ক ভিত্তিক aq বা ethnic tribe এর মধ্যে কওযের বহির্ভুত মানুষের 











HAN থাকে না। ফলে, তা সংকাণতার জনক হয়| fay ‘জাত’-এর ক্ষেত্রে ঠিক 
এই ঘটনাই ঘটে । সেতৃপনায় বিশ্বাস বা মতাদর্শ ভিত্তিক কওমের ক্ষেত্রে বহিরা- 


TS ষাশছুষের প্রবেশের একট HAAN থাকে । এবং এই কওষ যতাদর্শের ভিত্তিতে 
১৪ 
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সংগঠিত হওয়ার দরুণ বহিরাগত মাস্ক ভিতরে স্বাগত জানায় । কিন্তু কওমের 
বহিভূ ত মান্য কওমের বহিভুর্তি খেকে এই মতভিত্তিক কওমের কাছ থেকে 
কখনোই সমানাধিকার দাবী করতে পারে না। মত বিশ্বাসের অন্য যেসব cone 
এই মতবাদী কওমের যত ঘনিষ্ঠ, তাদের অধিকারও Saga কম-বেশী স্বীকৃত | 
ইসলামে খ্বষ্টান ও ইহুদীদের অধিকারের স্বীকৃতি আছে-যদিও Gi সমানাধিকার 
নর। কিন্ত পৌত্তলিকদের অধিকার কি সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে ATA! হজরত 
মহল্সদের জীবনী আলোচনায় ওছুদ উল্লেখ করেছেন যে, আরবদেশে তাদের 
অখীবনধারণের অধিকার শেষ Ai স্বীকৃত হয়নি! BAS মতবাদী কওমের মত 
বিশ্বাসের ভিত্তিতে অধিকার নিদিষ্ট হলে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নিবিশেষে মানবিক 
অধিকার স্বীকৃত হতে পারে AN | 

এই কারণেই ভারতীয় ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ইত্যাদির আলোচনায় 
একদিকে ভারতের বিভিন্ন garte fey জাতি বর্ণের সামাজিক সংগঠন Ofee 
ও মানসিকতায় আলে!চনা না করে, এবং অন্য দিকে এই কওমী সংগঠন, Feat 
ধতিহ্া ও কওষী মানসিকতার উল্লেখ না করে, আলোচনায় অগ্রসর হলে পদে ATH 
ভুল ন! ঘটে পারে AT | 

(৪) ভারতবর্ষে ইসলামী ইতিহাসের বিশেষ লমসযা এই যে, এদেশ ইসলামী 
সংস্কৃতির বিকাশের যুগ, শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র সমূহ ও ভাষা মাধ্যম থেকে দুরে থেকে গেছে, 
এবং WCU মাঝে খণ করে ছাড়া এর শ্রেষ্ঠ ফসলের অনব্চ্ছিল্ল প্রসাদ পায়নি এবং 
নিজে Si we করেনি । এদেশের মুসলিম মানসেও এই দুরত্ব ও ক্রমিক da 
গ্রহণের ep সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চিয় এশিয়া সম্পর্কে একটু বেশী নির্ভরতা এবং 
আত্মসম্পর্ে কিছুটা অনিশ্চয়তার বোধ we করে । পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এদেশের 
স্বানিক ও মানসিক দুরত্বের প্রতিফলন ঘটেছে, এ দেশের ACH মানসিক JACHA 
সংস্বাপনায় | 

সাংস্কৃতিক বিচারে et ইসলামের মতে] উন্নত না হলেও ভারতের বহু ভেদ- 
পীড়িত জনসযাজে কওমী ইসলাম সুনিদি? বিশ্বাসের ভিত্তিতে Ta প্রভাবাধীন 
জনসমাজকে সুসংগঠিত করে ইতিহাসে একটি বড় ভুমিকা! পালন করেছে । এর 
ভাবাত্মক দিকটির বিষয়ে অনেকেই উল্লেখ করেছেন কিন্তু এর সাংগঠনিক ভাতপধের 
“দিকে ততো ye দেওয়1/হয়লি মনে হয়। ভারতে ইসলামের অভুঃদয়ের পর 




















é ইতিহাসে মুসলিম সনাক্ত ও ভাব্তীয় ATT ১০৭ 


পাঞ্জাবে গুরু নানক থেকে বাংলায় Aeey এবং মহারাষ্ট্রে তুকারাম প্রভৃতি 
সম্তদের মাধ্যমে যে মানবিক এ্রকাবুদ্ধিলম্পল্ন ভক্তিবাদের Bea হয়, ভার উপর 
ইসলামের সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়ে অনেকেই উল্লেখ করেছেন | (বাংলার ক্ষেত্রে 
যতদূর জানি এ বিষয়ে দীনেশ চক্র সেনই আলোচনার পুরোধা ) এটা অবশ্যই 
লক্ষ্যণীয় যে, ইসলামের তরঙ্গাভিঘাতের পূর্বে এই ভারতব্যাপী ভাবান্দোলন we 
হয়নি । ata হয় ভারতীয় সমাজে যে রিফরমেশনেব্র প্রয়োজন ছিল যে কোনো! 
কারণেই হোক ভারতীয় জনসযাজের মধ্য থেকে তার যথেষ্ট সবল প্রেরণা 
আসেনি । এদেশে এই ভেদ ও অধিকার বৈষম্যের দ্বার! পীড়িত ও বিভক্ত ga- 
. সমাজে, ইসলামই একটি wea নীতির ভিত্তিতে একটি বিকল্প Ae ব্যবস্থার সবল 
সম্ভাবনা উপস্থিত করে । ' নতুন একটি বাণী বহন করে আনে । এক্ষেত্রে তার 
অন্তনিহিত ASA ভাবের দিকটি যে শুধু গুরুত্বপুর্ণ তাই নয়, সমাজ-সংগঠনে তার 
যে ব্যবস্থাপক দক্ষতা ও কার্যকরী ক্ষমতা, তা আনো বেশী না হোক, ABS সমান 
উল্লেখযোগা aca করি । ইসলামের এই শাংগঠনিক দিকটি পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায় 
উ্রশ্ডিহাসিক অভিজ্ঞতার ধারায় শ্রহণ করতে পেরেছিলেন । ভক্তিবাদকে মন- 
মানসে স্থান দিলেও, এই জাতীর mafas সংহতির প্রণালী অপর কোনে! TT 
জনগোষ্ঠী প্রহণ করতে পারেনি । পূর্বাপর বাহিত ভারতীয় জনসমাজ থেকে Wa 
একটি বিকল্প ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি হিসেবে ইসলামের অবস্থিতি ও তা বিদেশাগশ 
OF হবার ফলে ভারতীয় fey SAATI ইসলাম সম্পর্কে ধারণাকে প্রভাবিত করেছে! 
মানসিক yay কখনো দুর হয়নি ॥ অন্তদিকে দেশ ও সমাজ ও তার মানসিকতার 
সঙ্গে fage ও তারই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অবস্থান করার ফলে নিজেদের একটি 
স্বতন্ত্র কওম হিসেবে আত্মবীদ্ষণ করা মুসলিম সমাজের পক্ষে ABA এমনকি 
স্বাভাবিক হয়েছে, সমাজ মানসে নিক্তেদের সম্বন্ধে ও ভারতীয়তা সম্পর্কে একাটি 
বিশেষ দুরত্ব ও স্বাতস্ত্রোর মনোভাব স্থায়ী হতে পেরেছে । এই সব দীর্ঘস্থায়ী 
সমস্যার জটিলতাকে স্মরণে না এনে হিন্দু-যুসলিম বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সত্য কী ত! 
বোঝা যাবে বলে ATA হয় না। 
মনে রাখতে হবে যে ইসলাম সমাজ সংগঠনে একটি মতাদর্শ উপস্থিত করে এবং 
a8 মতাদর্শ ধর্ষ-বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোত । এক্ষেত্রে একটি ছেড়ে আর একটি 
নেবার বিধান অন্তত ইসলামে নেই । ইসলামের মতগুলি fey সমাজের মতো 
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পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কারের সমষ্টি মাত্র নয়--সেগুলি অমোধ অলঙ্যনীয় এশ্বরিক 
নির্দেশরূপে মানুষের সামনে উপস্থিত । প্রাক্-আাধুনিক যুগে যখন ব্যক্তি মানুষের 
অধিকারের ধারণা স্পষ্ট রূপ নেয়নি, এবং সমাজব্যবস্থা (9০০3৪) order ) বিরাট 
বিশ্বব্যবস্থায় ( Cosmic order) অন্তর্গত বলে বিবেচিত হত, তখন সমাজ 
পরিবর্তনের দাবীর পশ্চাতে বিশ্ববিধাতার নির্দেশ ছিল অত্যাবশ্যক । WTS ও 
বিশ্ব সম্পর্কে একীকৃত এই সব সামপ্রিক মতকে আমরা সাধারণত ধর্ম afā i 
ইসলাম এই হিসেবে সমান্ধ ও বিশ্ব সম্পর্কে বে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত করে, তা 
প্রাক-আধুনিক যুগে একটি গ্রতিহাসিক বিপ্রব we করে । পিরেন বলেন যে 
ইসলাম আদিম যাদু-ভিত্তিক ঢৃ্টিভঙ্গীর ( Magical view) অবসান এনে > 
ইতিহাসে আদিম যুগের অবসান ঘটায় । আধুনিক যুগে ভারতে, দক্ষিণ YF 
এশিয়াতে ও আফ্রিকায় এই দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ Bea কেন বিশেষত 
গ্রহণীয় হয়েছে তা সনাজবিজ্ঞানীদের আলোচ্য মনে করি । কিন্ত fey সমাজের 
মতো প্রথা ও আচারের দ্বার! যুক্ত একাধিক জাতের দ্বারা বিভক্ত একটি satie 
সঙ্গে কওমী ইসলামের মৌলিক পার্থক্য স্মরণে না রাখলে ভারত ইতিহাসে fey 
মুসলিম সম্পর্কের বিষয়ে আমরা কোনো সৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো AI I 
ভল্মা ও কওম 

on ও কওম, সমাৰ্থক কিন! এবিষয়ে আধুনিক ইতিহাসে দেশে দেশে মুসলিম 
মনীষীর! আলোচনা করেছেন। 

একথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলামের বিশ্বামীমওলাঁ বা “কনপ্রেগেশন -এব 
সাধারণ নামে ‘Bn’ 2 sea নয়। Ba ও কওম (বা মিল্লাত) কি 
সমার্থক ? বিংশ শতকের ভারতে এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য বিতর্ক URS হয়| 
পাঞ্জাবের মনশ্বী কবি স্যার মোহন্রদ ইকবাল GA ও কওমের মধ্যে কোনো 
পার্থকা মেনে নিতে অস্বীকার করেন । মওলানা মাদানী হিন্ফুমুসলমান মিলিত 
ক্রাতীয়তার কথা বললে, আল্লামা রূপে অভিনন্দিত ইকবাল মুসলিমের পক্ষে 


ইসলাম অতিরিক্ত কোনে! জাতীয়তার অস্তিত্ব বাতিল করেছেন। এ বিষয়ে 
W.C. Smith উল্লেখ করেন : “In the 1930’s the nationalist Husayn 
Ahmad Madani, pronouncing India to be the nation of its muslims 
had provoked from the poet Iqbal a scornful retort in poetry B 
insisting that a muslim can have no nation but Islam” >e 








রা 














ইতিহাসে মুসলিম সমাজ ও ভারতীয় সমস্ত ১৩৬ 


1১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ এর [Tata] মাদানি asa মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণাকে 
fami করে একাধিক বিত্রতে দেন । ১৯৩৭ এ প্রদত্ত তার একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে 
ইকব!'ল Sig আপত্তি জ্ঞাপন করেন | এতে নেশনকে ধর্ধনিরপেক্ষ ভাবে দেশের 
অধিবাসীদের সঙ্গে asta বলে জোর দেওয়া হয়েছিল । ইকবালের মতে... 
লাতায়তাবাদ (ন্যাশানলীলিজম) একটি আধুনিক পশ্চিমী ধারণা এটি ইসলাষের 
ধায় বা রাজনৈতিক ধারণা নয়...ইকবাল, sex, Bn ও মিল্লাতের বিষয়ে 
মাদানি যে পার্থক্য এনেছিলেন তাও অস্বীকার করেন । Were উন্্া [ইকবালের 
মতে] দাশ নিক দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন । মুসলিমর] একটি famel অস্তভুজ, 
'অসুসলিমরা সষগ্রভাবে আর এক টির***”*১৬ 

এই মত যে স্যার সোহম্দ ইকবালের স্বকপোল কমিত তাও বল যার TN I 
১৮৮০র দশকে “HLS ১৮৮৭ থেকে আলিগড় কলেজ ও পরে বিশ্ববিস্ভালয়ে স্যার 
সৈয়দ আহম্দ খান যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারে Bast 
হন তখন থেকেই তিনি স্ব সম্প্রদায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলিমদের একটি yer 
(ইংরেজিতে nation) রূপে উল্লেখ করতে থাকেন । অনেকেই এই কারণে 
স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানকে fafa Stra প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলেন । এই 
ধারণাকে অসত্য বলা যায় না, স্যার সৈয়দ আহমদ খান সম্প্রদায় ও জাতি 
sarap ও নেশনের মধে) পার্থক্য আনেন fa, বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এ দেশের 
মুসলিম সমাজকে কখনও কম্যুনিটি আবার কখনো নেশন কূপে উল্লেখ করেন। 
ভার চিন্তার মধ্যে অচেতনত। ও অস্পষ্টতা ছিল, পরবর্তাঁকালে সেটুকু সচেতন ও 
সণ করে তোল! হয় । কিন্তু এই বিশিষ্ট দৃর্টিভঙগীর উদ্গাতা হিসেবে শুধু স্যার 
সৈয়দ আহমদ খানকে উল্লেখ করলে সেটাও ঠিক হবে, মনে হয় না। উনিশ 
শতকের আর এক মলম্বী মুসলিম ভারতীয় কোলকাতার সৈয়দ আমির আলিও 
এই প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দ আহমদের মতের বিরোধী ছিলেন ari fès 
আহমেদের সঙ্গে সৈয়দ আমির আলির সম্পূর্ণ মতৈক্যের কথা লিখেছেন । (পৃ: 87) 
এই কারণেই সৈয়দ আমির আলি তার প্রতিষ্ঠিত Central National 
Muhammadan Association (১৮৭৭) সংস্থাটিকে বরাবর ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের বাইরে রেখে ছিলেন । এই ance আদিতে ফরিদপুর জেলার 
অধিবাসী, কোলকাতার মোহামেডান্দ লিটেরারি সোসাইটির (১৮৬৩) প্রতিষ্টাত। 
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১১০ arsine 


নবাব আবদুল লতিফের যভামতও আলোচনার যোগ্য i মনে রাখা দরকার যে 
তিনি ও স্যার সৈয়দ আহমদ খায়ের মতে! সিপাহী বিদ্রোহত্তর যুগের মুসলিম 
areas শ্রেণীর সঙ্কট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাদের ইংরেজী শিক্ষার 
আওতায় এনে, faba সরকারের সঙ্গে মুসলিম অভিজাতদের উচ্য ও সহমমিতা 
ais করতে প্রয়ালী ছিলেন I 

ইংরেজী শিক্ষা চাইলেও মুসলিম সমাজে আধুনিক চিন্তার সংস্পশ যে তিনি 
চাননি ত! আনোয়ার পাশা উল্লেখ করেছেন । মোহামেডান লিটটোরারী লোসাইটি 
মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা চেয়েছিলেন কিন্ত সেই সঙ্গে ইউরোপীয় 
নব্য দশ নের প্রভাব থেকে মুসলমানদের দুরে সরিয়ে রাখতেও চেয়েছিলেন | 
ইউরোপীর wares বুঝবার চেষ্টাও তাদের ছিল না। প্রাচ্য ভ্ঞাবধারাকেই 
ভারা লালন করে গেছেন তাদের সকল শক্তি ও ইচ্ছা দিয়ে 1১৭ 

ফলত কম্যুনিটি ও নেশন সম্প্রদায় ও জাতি তথা CAs Weary একাকার 
করে দেবার একটা প্রবণতা ভারতীর মুপপিম মানসে ছিলই । কোনে! ব্যক্তি 
বিশেষকে এর স্ব?! বললে ঠিক বলা হয় কিনা সন্দেহ। মনে রাখতে হবে যে 
ধর্মপন্প্রনায় ও জাতিকে এক করে দেবার Bete উনিশ শতকের বাংলায় 
শিক্ষিত হিন্দুর যবোও অনেক মেলে ! বঙ্কিব5ন্দ্রের উদাহরণ তো সুপরিচিত | 
মোহাষেডান লিটেরারী সোসাইটির সমসাময়িক fay মেলা যে জাতীয়তা 
ভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন তা হিন্দু জাতীয়তা । স্বদেশী আন্দোলনের ভাব 
ভিত্তিও মূলে হিন্দু Stas ৷ কিন্ত তবু জাতীয়তা ance যারা চিস্তিত 
ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ অন্তত দেশ প্রেমের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ জাতীয়তার 
বিষয়ে সচেতন ছিলেন । তত্কালীন “আর্দশ ন' পত্রিকার সম্পাদক CATH 
নাথ বিদ্যাভুষণ, বাংল! দেশে ateta কংগ্রেসের YFZ ভারতসভা বা 
ই্ডিরান এযাসো সিয়েশনের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লিখেছেন 2 

“যাহাতে ভারতের বিংশতে কোটি অধিবাসী জাতি ধর্ম, ware ভুলিয়া এক 
রাজনৈতিক সম্বন্ধে NIH হইতে শিখেন, যাহাতে ভারতের বিংশতভি কোটি 
অধিবাসী স্বাধীনতা প্রিয় fabra নিকট areg:a ব্যক্ত করিতে শিখেন ; সেই 
সকল গুরু তল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ১২ই শ্রাবণ বুধবার কলিকাত! মহানগরী 
স্থিত আলবার্ট হলে 'ভারতসন্ড।' নামক এক নুতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত 








প্রতি 























ইতিহাসে মুসলিম সমাজ ও ভারতীর AAT ১১৯ 





হইয়াছে ! এই দিনে সমস্ত ভারতে এক নুতন রাজনৈতিক ef গ্রতিষ্ঠাপিত হইল | 
পাব্রলৌকিক ug পথক তথাপি এ acta একতা পরিলক্ষিভ হইবে | 
fey. মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, cata নিবীশ্বর, সাকার BBA হীদেন সকলেই 
সমান । সকলেই নিব্বিরোধে এই ধর্ম্মের ntaa গ্রহণ করিতে পারেন: এই 
ধন্মই ভারতসভার মূল ভিত্তি । এই জন্যই ভারত AS! 
গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। ভাবুতবালী, 


এ gt 





সকলকেই হ্বাতৃডাবে 
iy. মুণলমান, Bara, বৌদ্ধ, 
জৈন, শিখ ! আপনার! সকলে আসিয়া এই aera যোগ ABa” 1১৮ 

এই wf অতিরিক্ত দেশ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ নানা কারণে এদেশের 
মুসলিম লমাজমানসে গৃহীত হয় নি বরং আল্লা] ইকবালের way মুসলিম এতিজ্ছ 
বিন্োধী বলে ১৯০৮ থেকে ১৯৩৮ এর মধ্যে বারবার নিন্দিত হয়েছিল | 


যার? 
এধরণের স্বদেশ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ote বলে মলে 


করেছিলেন, ( যেমন 
মৌলানা আবুল কালাম আল্াদ ও cream এর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
উলেমাগণ) এট! লক্ষ্যনীয় বে তারা প্রথাগভ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন | 
তারাও আধুনিক অর্থে ধর্মনরপেক্ষ ক্াতীয়তাবাদ গ্রহণ করেনি | 
পীড়নে WS! ত্যাগ করে মদিনায় বাসকালীন হজরত qaar সেখানে মুসলিম 
ও বিবিধ অমুসলিম ভ্রনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেন | 
বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মিলিভ আাতীয়তার নৈতিক ভিত্তি হিসেবে NGATAI আজাদ 
উক্ত ঘটনাকে aga হিসেবে প্রহণ করেন 7১৯ 


কোরেশিয়দের 


দেওবদ্দের মওলানাব্বা তাকে অন্থসরণ করেছিলেন । বলাবাহুল্য এট 
Pong fax AISIAS) নয় । তাছাড়া ইসলামের ইতিহাসের একটি সাময়িক ঘটনাকে 
সাময়িক (কারণ চুক্তিটি শেষ পর্যন্ত wal হয়নি ) একটি নীতি হিসেবে oa সত্যে 
gta দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন থাকে । AGATAN 





আজাদ ও তার 
সহকর্গী দেওবন্দ AG মওলানাদের বক্তব্য যে শেষ AFG বেশী কেউ গ্রহণ করেন 


নি, এতে বিস্মিত হওয়া যায় না। 

ধর্মভিত্তিক উন্মা এবং ধন্মনিরপেক্ষ দেশ ও ভাষা ভিত্তিক জাতি বা কওষ 
যে সমার্থক নয়, উভয়ের FSA ও নিজস্ব ক্ষেত্র আছে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা 
দেখা যায় SF! লেখক ও বুদ্ধিজীবী fam গোয়েকাল এর রচনায় | 





১৩১৪ ধতভিহাসিক 


জিয়া গোয়েকাম্রের রচনায় Gokalp? বুঝেছিলেন যে আধুনিক নেশন এর এ 
ধারণাটি ইতিহাসের গতিপথের সমাজ্-বিকাশের ধারায় উদ্ভুত হয়। তার চিন্তার 
বিষয়ে ভার সংকলিত রচনার ইংরেজী অন্বাদক Nixazi Berkes, সংকলনের 
ভুমিকায় বলেন £ 

“গোয়েকাল্ন এর মূল ধারণ1গুলি সবই নেশন সম্পর্কে তার যে বোধ, GCF 
ধিরে আবতিত । নিঃসন্দেহে এইটেই তুকাঁ চিন্তায় তার সবচেয়ে বড় TIA | 
মিল্লাত tyi আজ নেশনের সঙ্গে সমার্থক | সেষুগে এটি কেবল এক ধর্মসম্প্রদায় 
বোঝাত !...গোয়েকালপ তুর্কদের মিল্লাতের এক নতুন সংজ্ঞা দিতে উদ্ভোগী 
হন। জাতীয়তার ধর্মভিত্তিক ধারণাকে ধ্বংস করতে তিনি ভার সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেন | ভার জীবনের মিশন ছিল সাধারণ তকদের এটা বোঝানো যে তারা 4 
নেশন-এর Ace আরে! ছুটি সমাজতাত্তিক সত্তাকে একাকার করে ফেলছে। এটি 
হলে! Ca [ যা এক ] আন্তর্জাতিক sírta এবং আর একটি হলো, একটা 
রাজনৈতিক সংস্বা [ 341 Set সাআন্য ] যা বহু জাতি ও ধর্ম সম্প্রদায়ের সমবায়ে 
গঠিত 1” (পৃঃ 24 )২০ 

অর্থাৎ নেশন বলতে ধর্মভিত্তিক উন্মা-ও বোঝায় না আবার অটোমান ga 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের মিলন,যেলাও নেশন নয়! তা হলে 
cata কি? গোয়েকান্স এর যতে নেশন ইতিহাসের ধারায় উদ্ত ত একটি অনন্ত 
সত্তা এর পিছনে রক্ত সম্পর্ক, ধর্ম ও সাম্রাজ্য বন্ধনের অভিজ্ঞতা থাকে, কিন্ত নেশন 
এসব “fests স্তর উত্তীর্ণ করে নতুন একটি এতিহাসিক সত্তারূপে GSS হয়। 
আগের কোন কিছুর সঙ্গে এর মিলন নেই এবং অতীত ইতিহাসের কোন AGM ` 
পিছিয়ে গিয়েও নেশনকে পাওয়া যায় না। Niyazi Berkes এর ভাষায় 
Gokalp এর বক্তব্য 2 

“আধুনিক নেশন হলো মৌলিক সংহতি, শ্রম-বিভ্তাগ ও বিভিন্ন কাজের 
পথকীকরণের ভিত্তিতে গঠিত এমন এক AMG... এক এক অনন্ত সংস্কৃতি ও 
মৃপ্যবোধের আধার ৷ রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত যে সব ANE Gre নেশন রূপে 
CES হয়েছে, তার! ধ্মীয়রা্নৈতিক সভ্যতার মধ্যে এক ধরণের বন্দীদশার Zt 
অতিক্রম করে, গণতগ্ত্রীকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষ বিকাশের ধারায় সম্পূর্ণ aga সংগঠন 
রূপে বিকশিত হয়েছে ।...যদিও পুনরুভ্যুদয়ের যুগে বিভিন্ন নেশনের দৃষ্টি তাদের & 























ইতিহাসে মুসলিম mare ও ভাবতীয় NIYI ১১৬ 


s জাতিঙ্গোষ্ঠীর অতীতের দিকে ধাবিত হয় এবং তার! নিজেকে সেই অতীতের থেকে 
প্রবহমান AZ] বলে মনে করে, তবু তারা অতীতের সেই রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে 
গঠিত জাতিগোষ্ঠী বা কওম নয় এবং তার! অতীতের আদিম অবস্থায় ফিরে যেতেও 
পানে না । একটি আধুনিক নেশন অতীতের সামাজিক ও atta সভ্যতার ধারাও 
চালিয়ে যেতে পারে না। এই [ নেশন ] হলো নানা ব্রতিহাপসিক ছৃবিপাকে 
মিলিত মিশ্রিত নানা জাতির নানা গোষ্ঠির 3 নানা ধর্মীয় উপদানের সমবারে 
গঠিত । এটা অতীতের মৌল উপাদানে কিরে যেতে পারে না 1 এই নতুন নেশন 
সংগঠনের ALAT কওম স্তরের বা AAA সভ্যতার ধ্যানধারণাগুলি রোগলস্ষণাব্রাস্ত 

7 Pathological 4: 25 ) >> 





গোয়েকাল্ল বলেছিলেন যে : The Islamists were wrong because they 
did not see the reality of the nation as distinct from the theocratic 
Ummet প্রাগুক্ত )। fea ধর্মকে তিনিও বরবাদ করেননি! শুধু তার ক্ষেত্র 
রাজনৈতিক জাতীয় সংহতির ক্ষেত্র থেকে কিন্তাবে স্বতন্ত্র তা নির্দেশ করেছিলেন | 
গোয়েকাল্ল এর মতামত AB SSTT আলোচনার যোগ্য মনে করি এই কারণে 
ca তিনি ags এই বরণের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন । এদেশে যদিও 
দ্বিকান্তিতত্বের Say মুসলিম জ্লাতীরভার ভিত্তিতে দেশ বিভাগ সম্পন্ন ও পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে বাঙ্গালী জাতীয়তাব ভিত্তিতে পাকিস্তানও fase হয় 
তবু, এমনকি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা কালে ইসলাষ বধর্ষ-ভিত্তিক সংহতির ace 
Fort ও ভাষা ভিত্তিক সংহতির পারস্পারিক সম্পর্ক কি, সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা! 
হয়নি i প্রথম পধায়ে বধর্ষভিত্তিক সংহতিকেই শুধু গুরুত্ব দেওরা Tal Stats 
পুর্বপাকিস্তানে ভাষা-ভিত্তিক জাতায়তার বোধ প্রবল হতে থাকলে ভাষানির্ভর 
জাতীয় মনোভাবের উপর গুরুত্ব আরোপিত হতে পাকে । কিন্ত এই Boafay 
সংহতির ABAIR কি, বা কি হতে পারে, সে বিষয়ে ace? আলোচনা চোখে পড়ে 
না। কেউ একপক্ষে কেউ আর একপক্ষে যোগ দেন এইয়াত্র ঘটে । অনেকেই 
এইদেশে প্রচলিত aa বাদের দ্বার! প্রভাবিত হবার ফলে তাদের আলোচনার 
ইতিহাসে বর্ষের প্রভাব ও ধষ-সাবাঞজিক সংগঠন ও মানসিকতার গুরুত্বের প্রশ্বটি 
g কাধত এড়িয়ে যান এবং অর্থনীতিবাদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে পারেন 
না। বাংলাদেশের যুসলিযরা অধিকাংশই ছিল কৃষক এবং অমিদাররা অধিকাংশই 
১৫ 














১.১3 feat fare 


z, এই কারণে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা জোরদাধ হলো এই তাদের Araya টি 


সার মনে হর | কিন্ত উত্তরপ্রদেশে যেখানে জমিদার ও নাগরিক যধ্যবিশ্ত শ্রেণীর 
বৃহৎ অংশ মুসলিম ছিল এবং সংখ্যান্রপাতের চেয়ে বরাবর বহুগুণ বেশী সরকারী 
চাকরিতে আধিপতা করে এসেছিল ২২ তাদের acat দ্বিজাতিতত্তবের উদ্ভব ও প্রসার 
কেন ঘটেছিল উপন্বোক্ত অর্থনীতিবাদের মধ্যে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যার AT 
তাছাড়া বাংলার এই দরিদ্র" sas মুসলিম APII দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে যৌথ ক্রণ্ট 
গঠন ন! করে, কেন, ঢাকার নবাব বগুড়ার নবাব ও জলপাইগুড়ির নবাব প্রভৃতির 
নেতৃত্ব ও প্রভাবাধীন মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হলো অর্থনীতিবাদের 


প্রবক্তারা তারও কোনো সন্তোষ দ্রনক্ক ব্যাখা! উপাস্থত করতে পারেন নি। হিন্দু 


বা মুসলিম এগুলি কোনো 'ইকৃনমিক ক্যাটেগরী’ নয় । কাজেই হিন্বু বা R 


মুললমান কেউ কাউকে fey বা মুসলমান হিসেবে এককভাবে বা সাধারণভাবে 
শোষণ করে । wears অর্থনৈতিক we যদি সাম্প্রদায়িকতার কপ নেয় সেক্ষেত্রে 
ভার কারণ হিসেবে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদারের গঠন, মানসিকতা ও পরস্পরাগত 
প্রতিস্থের যে একটি ভুমিকা থাকে ও তার আলোচনা ও মুঙ্যায়ণের যে দায়িত্ব 
যে কোনে! ইতিহাস জিজ্ঞান্থুর খাকে একথা gata ছুঃখবহ দারিত্বজ্ঞানহীনতার 
পরিচয় দেওয়] হয় । এই অতি সরলীক্কৃত অর্থনীভিবাদের প্রবক্তার] ভুলে যান যে, 
১৮৪৪ এই কাল mae উল্লেখ করেছিলেন যে All criticism begins with the 
criticism of 291808020-২ 

মুসলিম সনাজের কতিহাসিক সমস্ত এই যে, এই জাতীর ক্রিটিসিজম, সমাজের 
মধ্যে থেকে করা সম্ভব হয়নি i কলে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, আধুনিক wayet-s 
ভার অন্তর্গত সমাজ মানসে সরাসরি গৃহীত হয়নি | এই সমস্যা আদও VAN | 

ভারত-পাকিস্তানের খুসি চিন্তার পূর্ণাঙ্গ আলোচন! করে, তার সমাপ্তি 
হিসেবে আজিজ আহমদ ভার প্রাগুক্ত are পাকিস্তান ance উল্লেখ করেন £ 
“And so in respect of Pakistan, as of many other Islamic countries 
Vom Grunebaum’s remark remains relevant : Few culture areas have 
been subjected to so much and so violent change as that of Islam 
none perhaps has so consistently refused to accept the ontological 
reality of change” (পৃ: 263 ) 

এই পরিবর্তন বিমুখ অতীত সর্বস্ব Ror) অভিক্রম pra আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী 





a 


o 








ইতিহাসে মুসলিম সবাক ও ভারতীর ATs" ১১৫ 


@ কি করে অজিত হতে পারে উনিশ শতক থেকেই সেটি এদেশের মুসলিম AMTIA 


একটি প্রধান সমস্যা । আনোয়ার পাশ! লক্ষ্য করেছেন যে, নবাব MAJA 
লতিফের “মোহামেডান লিটারীর সোসাইটি যা চেয়েছিল তা হচ্ছে মধ্যযুগীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বজায় রেখে আধুনিকতার সঙ্গে সামান্য সদ্ধিস্থাপন 1২5 স্যর 
সৈয়দ আহমদ Sra af ব্যাখ্যার যদিও ধর্নবিধি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞাপনের সমীকরণ 
করার চেষ্টা করে ‘নেচারী’ বলে নিন্দিত হয়েছিলেন তবু ধর্মীয় বিধিবিবানের 
ক্ষেত্রে যুক্তির কোনে! প্রাধান্তই তিনি মেনে নেননি । এ বিষয়ে ভার বক্তব্য : 
‘Between the word of God [scripture] and the work of God [Nature] 
there can be no contradiction’’2¢ স্মতরাত আর fe: নিউটন থেকে 


ক আইনস্টাইন এবং তার পরবতী সুগেরও পদার্থবিজ্ঞান যা কিছু আবিক্কার করে 








এবং যদিও বার বার আকম্মউদ্তরণ করে তবু তা সবই Word of God বা ধর্মশাস্দরেব 
নির্দেশ নির্ভর acora সীমায় বিধৃত হতে বাধা । এই দৃষ্টিকে আত্মস্থ করে সার 


মোহা ল্ত্রদ ইকবাল যখন বলেন “In Islam, God and the Universe, Spirit 
and Matters, Church and Stato are organic to each other,» 


তখন তিনি স্যর সৈয়দ আহমদের চিন্তাকে ote রূপ দেন মাত্র! এই 
সর্বপ্রাসী দৃটির বিচারে শুধু ধর্-নিরপেক্ষ বা ধর্মাতিরিক্ত রাজনীতি অসম্ভব তাহ নয়, 
সে রকম ভত্তান-বিজ্ঞানও সম্ভব নয়। মধ্যযুগের ইয়োরে'পীর শিক্ষাব্যবস্থার 
Theologya স্থান স্মরণ রাখলে এই দ্বাটিভঙ্গীর তাৎপর্ষ প্রহণ কব! সম্ভব হবে | 
সুতরাং সমস্যাটি কেবল অথনীতিবাদ দিয়ে বোঝা যাবৰে না, এমনকি আলোচন! 
কেবল রাজনৈতিক gra আবদ্ধ রাখলেও সত্যের অনেকটাই অগোচরে থেকে 
যাবে । এক্ষেত্রে সয়াজ-সংস্কৃতির আলোচনায় একটি প্রাথমিক প্ররোক্তুন কখনোই 
অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ বিশেষ সমাজের গঠনপ্রপালী, তার Agf sF 
Disg ও উপাদানকে একটি সক্রিয় শক্তি বলে স্বীকার করে নিয়ে অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক শক্তিসমুহের উপর তার ক্রিয়া-প্রতিক্রির এবং তার উপর রাজনীন ও 
অর্থনীতির প্রভাব ও প্রতিফলনের ae ( Dialectic) আলোচনা করলে আবরা 
fisy aF সতের অধিকতর NITIAT অর্জন করতে পারবো । এই জ্ঞাতীর 
আলোচনায় শুধু রাজনৈতিক বেপরীতোর ACA আলোকপাত ঘটতে পারে তাই 
ag, বিভিন্ন সমাজ্জে অর্থনৈতিক গতি প্রগতির অসম গতির একটা ব্যাখাও হয়তো 
এই সুত্রে মিলতে পারে। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে আলোচনায় হিন্দু 
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প্রবন্তার! পরস্পরের সম্বন্ধে কি বলেছিলেন এবং ভেবেছিলেন সেটা নিশ্চয় সুল্যহীন কে 
নয়, কিন্ত fey e মুসলিম চিন্তাবিদরা নিজেদের সম্বন্ধে নিজের নিজের সংস্কৃতি ও 
aata বিষয়ে সামাজিক ইতিহাসের বিষয়ে ও দেশের সাধারণ সমস্যার সঙ্গে 

তার সম্পর্কের বিষয়ে কি ভেবেছিলেন ও বলেছিলেন সেটা অবশ্যই আরও 
মল্যবান। এই কারণেই ইসলামী সমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিষয়ে মুললিম 
সনীবীদের বক্তব্য অনুধাবন না করে fay যুসলিম সমস্যাদির বিষয়ে আলোচন! 
করলে তা অসম্পূর্ণ, অলার্থক ও অযঘার্থ হবে বলে আশঙ্ক! করি | 





—— 

“The range of his victories was as sensational as their results 
were suicidal ...dealt the stricken Iranian Society its death below’. 
Arnoed Toynbe: A Study of History. Abridgement of Vols I-— 
VI by S5. C. Somervell. London, 1947, P. 344-47, Quotation, P, 
345. 


At 


কাজী wea ওহদ £ ‘qinqicaa পরিচয়’, শাশ্বত IF, কলিকাত। 
১৩৫৮ (১৯৫১) P. 166-70. উদ্ধৃতি P, 168. 
©} A Literary History of the Arbs, London, 1907, 3rd Impre- x 4 
ssion, 1923. 
3 | নিকলসন” P 182. 
a| Walter Ullman: A History of Political Thought: The 
Middle Ages, A Pelican Original, 1965, P, 16. 
bi শাশ্বত বক্র, P, 265. 
৭। ইসলামের প্রভাবে বাছুভিত্তিক আদিম মানমিকত!র প্রভাব কাটিয়ে কিভাবে 
তৎকালীন পরিবেশে অপেক্ষাকত আধুনিক gSA প্রলারিত হয় সে বিষয়ে 
Henri Pirenne 4a Mohammad and Charlemagne, New york, 1939 ot 
দ্ৰষ্টব্য | সে কালীন আধুনিকতা অবশ্য বর্তমানের বিচারে মধ্যযুগীয় | 
+) fasana: প্রাগুক্ত, P, 187. 
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yda বিষয় প্রানাডার সংস্কৃতি-সম্পদ খ্ষ্টীন পুনবিছয়ের সময় বহুলাংশে 
ধ্বংস হয় । এ বিষয়ে নিকলগন বলেন : “Our information concer- 
ning literary matters is soantier than it might have been an 
account of the vandalism practised by the Christians when 
they took Granda. It is no dubious legend (like the reputed 
burniog of the Alexandrian by order of the Caliph Umar) but 
a will ascertained fact that the ruthless Archbishop ximenez. 
made a bonfire of all the Arabic manuscripts on which he 
could lay his hands. He wished to annihilate the record of 
seven centuries of Muhammadan culture in a day’’ P, 435. 
এই কারণেই পরবর্তা get এ asia দার্শনিক আলোচনার উপর 
নিষেধাভ্ঞ্ঞা নেমে আসে | 
এলিটদের যুক্তিবাদ তথা বস্তবাদ--কারণ ঈশ্বর শাসিত বিশ্বের ধারণ! 
পরিত্যক্ত হলে, UAF নিরপেক্ষ qa বিশ্বই যুক্তির আশ্রয় ও উপাদান হয়ে 
ওঠে--কখনে! শেষ ATS জ্রয়ী হয় না। বরং উচ্চশ্রেণীর যুক্তিবাদ নিয় 
ও বধাবিত্ত সমাজে উচ্চশ্রেণীর উচ্চ শৃঙ্খলার অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়, 
এবং মধ্য ও fagfas সমাজে ধর্মান্ধতার শক্তিকে জয়ী করে । “সোস্যালিজম্‌ 
ইউটোপিয়ান are সায়েলন্টিফিক' পুস্তিকার ১৮৯২ afama লিখিত 
ভুমিকায় ক্রেডেরিক ATI ইংলণ্ডে হব্‌স, বোলিং cars ও শেফটবেরী 
ও তাদের অন্রগামীদের ages বনস্ুবাদেত্র তলনায় ফরাসী বুক্তিবাদের 
বৈপ্রবিক পরিণতির যে কারণ ব্যাখ্যা করেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় | 
তিনি বলেন : “In France it remained at first an exclusively 
aristocratic doctrine. But soon its revolutionary character 
asserted itself. The French materialists did not limit their 
criticisms to matters of religious belief; they extended it to 
whatever scientific tradition or politioal institution they met 
with ; and to provethe claims of their doctrine to universal 
application they boldly applied it to all subjects of knowledge 
in the giant work after which they were named—the Encyc- 
lopedie. Thus in one or the other of its two Forms—Avowed 
Materialism or Deism —it became the creed of the whole caual- 
tured youth ; so much so that when the Great Revolution 


১১৮ 
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broke the dootrine hatched by English Royalists gave a 
the cretical flag to French Republicans and Terroriste and 
furnished the teat for the Declaration of the Rights of Man. 


fez এলিটদের যুক্তিবাদের এই বৈপ্রবিক রূপান্তরের Gy ধর্মমত ছাড়াও 
সামাজিক রীতি-নীতি এবং আচার অনুষ্ঠানের উপর এবং রাষ্ট্রের আইন 
ও কাঠামোর বিষয়ে gfe প্রয়োগের প্রয়োজন ঘটে | মধ্যস্থুগে মোতা- 
জিলার! যে রকম gasata উপর fasala ছিলেন তাতে সমাজ ও 
রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে তীর! a fea প্রয়োগ করতে কতোটা সক্ষম ছিলেন সেটাই 
প্রশ্ন । জনসাধারণ যুক্তিবাদী হরে উঠুক এটা Sra চান fA | 


“মহৎ ফরাসী বিপ্রবেই সর্বপ্রথম ধর্মীয় আবরণ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়, এবং _ এ 


zA? রাজনৈতিক ভিত্তিতে aat: পরিচালিত হর.--অন্তিাতদের AN 
এবং বুর্োয়াদের বিজয়ের শেষ AGF 1.১: 


ক্র'ন্সের faga অতীতের বারা খেকে একটি সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ we করে ; 
এ বিপ্রব সামস্ভতদ্তের শেষ চিহ্চকে পধন্ত ga করে দেয়, এবং WH করে 
লিভিল কোড (ধর্ম নিরপেক্ষ সামাম্মিক আইন) cad) আধুনিক Afa- 
বাদী অবস্থার প্রায় fas আইনগত অভিবাক্তি এবং ab} এতই উচ্চাঙ্সের 
(masterly) বে ফর'লী বিপ্রবের we এই কোড ইংলও সমেত পৃথিবীর 
অন্যান্য সব দেশে সম্পত্তির arscaa সংশোধনের ক্ষেত্রে আদর্শ (মডেল) 
হিসেবে বাবহৃত হয়েছে 1 উদ্ধৃতি : Fe. Engel: L[uatroduction 
to Socialism Utopian and Scientific Tr Edward Aveling, 
London, 1936 P, XXVII. 


এই ance ‘Bae Fay শীর্ষক আলোচনাটি দ্রষ্টব্য! 

W. C. Smith : Islam in Modern History (Mentor Booz) 
New York, 1959. P, 282-283. 

Aziz Abmed, Islamic Mod:rnism tn India and Pakistan, 
London, 1969. P, 192-93. আজিজের পাদটীকা অনুযায়ী স্যার 
নোহ aa ইকবালের Selected Speeches and Writings (1944), P, 
204— 16. 

নবাব Baga লতিফ, তীর নএতামত, স্যর সৈয়দ আহমদ খানের সঙ্গে তার 
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যোগাযোগের অন্ত জইব্য 2 “মানোরার পাশ 2 “মোহামেডান লিটারাত্রি 
সোসাইটি ও হিন্দুমেলা”,, সাহিত্য পত্রিকা, afi: ১৩৭৫ (১২ 2 >) 
P, 189, 205, ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়, ঢাক! । ঢাকা পেকে নবাব AIAGA 
লতিফ ও তীর মোহামেডান লিটারারি cash সম্পকে az প্রকাশিত 
হয়েভে জ্ঞানি কিন্তু ত! দেবার সৌভ্ডঞাগ7 হয় নি! 


যোগেন্দ নাথ বিদ্তাভুষণ: হৃদয়োচ্ছাপ বা ভাব্রতবিবয়ক BARIAI 
MFAS: শ্ীযহেন্দ নাণ ara ১২ই মাঘ, ১২৮৭ সাল (Jan-Feb, 
1881) তদ ্তৰ্গ “ভারতের ভাবী পরিণাম’, P, 78-79. 

Aziz Ahmed: atge, P, 188-89. 

Gokalp’s ideas ali resolved around his understauding of 
nation and undoubtedly this constitutes his major contribu- 
tion to Turkish thought. The word Millet which now stands 
for nation at that time simply meant a religious community 
...Gokalp set about giving the Turks a new definition...He 
mobilized all his energies to demolish the theocratic concep- 
tion of nationality. It was his mission to demonstrate that 
the average Turk...was confusing nation with two other 
sociological entities. One was Ummet, an international 
religious community, and the other was a political organisa- 
tion comprising in itself several nationalities as well as 
religious communities, Ziya Gokalp Turkish Nationalism and 
Western Civilisation. Translated and edited with on intro- 
duction by Niyazi Bekes gfs, P 24 

Tho modern nation is a community in a unique complex of 
cultural values, and a society based on organic soliderity 
division of labour and functional differentiation. The ethnic 
societies which have emerged as modern nations went through 
a sort of period of captivity within international politico— 
religious civilization [অর্থাৎ ইয়োরোশীয় christendom aj এশিয়ার 
ইসলামী facies ] have come out as entirely new formations 
with the development of the processes of secularisation and 
democratization...although nations turn to their ethnic past 
during their revival and think that are continuations of it, 
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RR | 
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they are no longer the same ethnic units and cannot returti 
te arehaic conditions. Neither can a modern nation oarry 
on the.hang-overs of its imperial or theocratic civilizations. 
[tis a homogeneized product of various racial ethnic and 
religious elements welded to one another, by historical 
catastrophes and is no longer reducible to its elements. In 
this new form of nation all hang-overs from or the tribal 
theocratic civilizational elements become pathological. 
Francis Robinson : Separatism Among Indian Muslims : The 
Politics of U. P. Muslims, 1860-1923 (Cambridge South 
Asian studies ) ভারতীয় সং Delhi, 1975. 

আমাদের BRAS জগতের প্রাক-পুঁঞ্িবাদী সমাজগুলিতে wath ইকনমিক 
ক্যাটেগরি গুলি সরাসরি প্রয়োগ যোগ্য নয়, সে বিষয়ে সচেতন হবারও 
সময় এসেছে । কর্তার ভুতের মতো অতীতের বোঝা সব সমাজের উপরেই 


চেপে আছে। 

প্রাগুক্ত সাহিতা পত্রিকা, বর্ষ! 2 ১৩৭৫, DIF], P, 204. 

Aziz Ahmed: 2106, P, 269. 

১৯৩০-এ ভারতীয় মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে আল্ল।মা 


ইকবালের সভাপতির অভিভাষণ | 


C. H. Philips and others ed. The Evolution of Pakistan, 1858- 


1947, London, 1962, P 239. 
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কলিকাতার এতিহাসিক ভবন 
ভিক্টোলিয়া মেমোরিয়ালের প্রদর্শনী : প্রতিবেদন 
ভাক্ষর চন্দ্র 











fecsifaa cacarfania কর্তৃপক্ষ গত ২৮ জানুয়ারী থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত কলকাতার এ্রতিহাসিক ভবন সমূহের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন | 
এই প্রদর্শনী কলকাতা সম্বন্ধে উৎসাহী দশ কদের পক্ষে এক নতুন অধ্যায়ের 
FeAl করেছে | এই সুযোগ দেওয়ার জন্য মেষোর্রিয়াল কতৃপক্ষ ধন্যবাদাহ | 
কলকাতার গোড়ার কথা বিশ্বের নাগরিক ইতিহাসের এক অভিনব দিক । 
যা শুরু হয়েছিল এক maa বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে তা ক্রমে ক্রমে gibt 
শাসকদের শ্রীব্বদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক অভিনব প্রাসাদময়ী নগরীতে পরিণত 
হয়েছে । এই "দিকটি লক্ষ্য করবার মত । যখন ব্বটিশ শক্তি পূর্ব ভারতে 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার ay আজীবন মরণ সংগ্রামে faz 
তখন কলকাতা নগরীকে সৌন্দধময়ী করে ভোলার বা শহরবাসীদের 
নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার মত অবকাশ ছিল না 22 ইও্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্তাদের | কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর ব আরও পরে বক্সার যুদ্ধের পর 
ইষ্ট Shem কোম্পানীর শাসন দৃঢ় ভাবে কায়েম হলে কর্তারা কলকাতার Agfa 
ধটয়েছেন | ভাই ১৬৯০ সালের ছদশক পরে কলকাতায় একটি কাচা দেওয়াল 
ঘেরা ফ্যাক্টরী, একট! ছোট Qt, কয়েকটা ছোট বাড়ী, একটি হাসপাতাল 
এবং সৈন্যদের একটি ব্যারাক এই কলকাতার গর্ব করবার মত বিষয় । কিন্ত 
১৭৫৭র পরে এই alate বাণিজ্য কেন্দ্রের উন্নতি ঘটেছে খুব Ss যা উনিশ 
শতকে এক বিশাল প্রাসাদময়ী নগরীতে পরিণত হয়েছে | 
যুবতী কলকাতার এঁতিহাসিক ভননগুলিকে বিভিন্ন চিত্রকর তাদের তুলিতে 
ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন । ফলে ATE আমরা সেই ভবনগুলি, ata MCRF- 


গুলিই এখন বিলুপ্ত, ও তাদের পারিপাশ্থিক অবস্থার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি | 
৬ 














DRR ঘঁতিহাপ্রিক 


আঠের শতকের প্রথমভাগে এবং পলাশীর যুদ্ধের প্রায় তিন দশক পর ATS 
কলকাতার ইতিহাসে ছবির সংখ্যা নগণ্য । এ সময়ের ছবি বলতে একমাত্র 
পাওয়া যায় ফোর্ট উইপিয়মের ছবি । চিত্রকর ছিলেন atb, স্কট এবং ভ্যান 
রাইন । fee আশ্চর্ষের বিষয় এই যে এঁরা কেউই ভারতে আসেন নি। 

১৭৮১ সালে উইলিরম হজেসের আগমন কলকাতা সংক্রান্ত চিত্রাবলীর ক্ষেত্রে 
এক উল্লেখযোগা ঘটনা | এরপব উইলিয়ম ও Para ড্যানিয়েপও আসেন এ দশকেই | 
এই ড্যানির়েলক্লাই সম্ভবত কলকাতার ওপর সবচেয়ে বেশী ছবি একেছেন। 
বিভিন্ন marta এরা ছবি এঁকেছেন । তারমধ্যে তেলরং, জলরং ও এনশ্রেভিং 
প্রধান । এরপর উল্লেখ যোগ্য চিত্রকর হলেন উইলিয়য বেইলি (১৭৫৪-১৭৯৯) | 
পেশার সামরিক বিভাগের Sfafaara । অধ্যবসায়ের গুণে ইনি চিত্রকবে পরিণত 
হলেন? এর আকা ছবি গুলো যদিও চিব্রশিলের নিদর্শন হিসেবে তত উৎকৃষ্ট 
নয় তবুও এরা তখনকার কলকাতার বিভিন্ন উলেখযোগা বাড়ীর সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় ঘটায় | 

উনিশ শতকের দিকে তাকালে আমর] দেখতে পাই কলকাতায় বড়লাট লর্ড 
ওয়েলেসলীর তত্বাবধানে ENATS করছে বহু সুদৃশ্য ভবন | এই ধার! ওয়েলেসলীতে 
থেমে থাকেনি ; তারপরে অনেকদিন থরে চলেছে । এর সঙ্গে হাত মিপিয়েছেন 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগী ধনী বাঙালীরা'9 1! এই সময়কার প্রধানত: 
চারজন চিব্রকরের ছবি আমরা পাই । তার! হলেন জেমস মোফাট (১৭৭ ৫- 
১৮১৫), জে, বি, cAI (১৭৮৩-১৮৫৩), উইলিয়ম উড (ইনি কলকাতায় ছিলেন 
১৮২৮ থেকে ১৮৩২) এবং স্যর চাল A ওডয়েলি (১৭৮১-১৮৪৫) | এরা! সবাই উনিশ 
শতকের প্রথম ভাগের লোক । উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে কলকাতার 
ছবির ও চিত্রকরের সংখ্যা কমে গেছে । কারণ ক্যামেরার আবির্ভাব | 

এই সব ব্বর্টশ চিত্রকরদের ছবির একটা দিক aga করবার মত। এদের 
অধিকাংশের বিষয়বস্ত সাহেব পাড়া । নেটিভর] এদের ছবিতে স্থান পাননি | 
যদিও কেউ কেউ fasta, a গোবিন্দরাম মিত্রের কালো প্যাগোডার ছবি 
এ কেছেন | আঠেরে! বা উনিশ শতকের চিত্রকর যার! নেটিভ টাউনের কিছু 
ছবি একেছেন তার! হলেন ড্যানিয়েলরা, বালথাশার ফ্রানৎস সলভিনস, জরে. বি. 
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€ anm, চাল'স ওডয়েলি এবং উইলিয়ম সিম্পপন | যদিও এই ধরণের ছবির ASAT 








খুবই নগণ্য | 

এবার মূল প্রদর্শনীর কথায় আসা যাক । এতে ছবি মানচিত্র, ফোটোগপ্রাফ 
মিলিয়ে আছে তিরিশটি । ফোটোপ্রাফাটি কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা cata চার্কের 
সমাধির, যা সেপ্টজনস্‌ গীর্জার সমাধিক্ষেত্রে অবস্থিত | যদিও এর কথা খুব কম 
লোকেই জ্ঞানে | তাই কলকাভাবাসীদের এর কথ! স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য 
মেমোরিয়াল কতৃঁপক্ষকে ধন্যবাদ । এ ছাড়া আছে তিনটি মানচিত্র । প্রথমটি 
(চিত্র সংখ্য! ২৮) সামরিক বিভাগের একটি প্ল্যান, যা তৈরী হয় সিরান্রউদদৌলার 
কলকাতা আক্রমণের সময় ১৭৫৬লালে i দ্বিতীয়টি € সংখ্যা ২৯) কলকাতা এবং 
তার আশপাশের মানচিত্র । WASAFI এ, DAFA, সময় ১৭৯২-৯৩ | 
তৃতীয় মানচিত্রটি সংখ্যা ৩০) তৈরী হয় ১৮৩৩ সালে ce, বি. ট্যাসিনের দ্বারা, 
এ ছাড়! আছে টমাসভ্যানিয়েলের তেলরঙে আকা লাট ভবনের ছবি । বাকী 
সমস্ত ছবিই এনপ্রেভিং লিখোপ্রাফ এবং স্কেচ | 

এই প্রদশর্নীতে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী ড্যানিয়েলের ছবি i সংখ্যায় আটটি | 
ওডয়েলির আকা ছবির সংব্য। সাত। এর মধ্যে অবশ্য বৈচিত্র্য আছে স্কেচ, 
লিখো এবং এনপ্রেভিং 1 এ gaa ছাড়! আছেন জেমস্‌. বি. ফ্রেসার, কর্ণেল আর- 
জাম্প, উইলিয়য উড প্রভৃতি | 

ছবিগুলি সাহেব পাড়ার বিভিন্ন বস্তু নিয়ে । চাদপাল ঘাট, সুপ্রিয় কোট, 
লাট ভবন, এসপ্রানেড, রাইটাস* বিল্ডিংস, মেয়রস কোর্ট, কাউন্সিল হাউস, 
ফোর্ট উইলিয়মন প্রভৃতি সরকারী বাড়ী, এই ছবিগুলিতে স্থান পেয়েছে । এর সঙ্গে 
আছে লামাটিনিয়ার, ড্যালহৌসি ইনষ্টিটিউট» কলকাতা মাদ্রাসা, AS Ala caw, 
চিৎপুর রোড প্রভৃতির ছবি | 

এই প্রদর্শনীর ফলে সাধারণ WRI এমন অনেক ছবি দেখতে পেলেন যা 
ভি-উব্রিরা cacarfantca রোজ দেখা যায় না। কিন্তু এই প্রদর্শনী বা মেমো- 
রিয়াল suicatfas অন্ত প্রদর্শনী গুলির মধো একট! সামান্য Sb থেকে JMA I 
প্রদশিত ছবির নামপত্র ও বিভিন্ন চিত্রকরের আজ্মলীবনীর উদ্ধতিগুলি সমস্তই 
ংরেজী ভাষায়। fea হুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে যার! এ প্রদর্শনী 
দেখছিলেন তাদের বেশীর ভাগই ইংরেজী ভাষায় খুব দক্ষ নন। তাই তারা শুধুই 





১২৪ কতিহাসিক 


দেখছিলেন কিন্ত ভাল বুঝছিলেন কিন! সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে । তাই A 
আমার মনে হয় যদি এ নামপত্রগুলিতে ইংরেজীর ACH বাংলা ব্যবহার করা হয় 

তবে ভবিস্যতে মেমোরিয়াল আয়োজিত aed নীগুলি সাধারণ দর্শকের মনে অনেক 

বেশী পরিমাপে উৎসাহ জাগাতে সফল FTI | 


গ্রন্থ সমীক্ষা 


An Autobiography. By K. M. Panikkar Translated from _ 
the Malayalam by K. Krishnamurthy. (Madras: Oxford 
University Press. 1977, pp. Viii+ 372) 


সামস্ত্রতান্ত্রিক ভারত, ব্রিটিশ এবং স্বাধীন ভারত এই তিন ক্ষেত্রে উল্লেখ- 
যোগা সাফল্য অর্জন কবেছেন এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এদিক 
থেকে কে, এম, AAST ( ১৮৯৫-১৯৬৩ ) অনন্ত ! নানা প্রতিবন্ধক জয় করে তিনি 
জীবনে কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন | তাকে আদে! সুপুরুষ বলা CASA । এই খর্বাকার 
মাঙন্ুষটির মুখ রোগের দ্বারা বিকৃত ছিল । তবু Sia জোরালো ব্যক্তিত্বের বলে যে 
কোন chers fefa আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন । এই প্রগাঢ় TRI 
বড়াই করতেও ভালোবাসতেন । কিন্তু একথাও ঠিক যে তিনি ছিলেন অশেষচিৎ 
এবং প্রায়ই দেশীয় নরপন্তিদের, রা্নেতাদের এমনকি প্রধানমন্ত্রীদের কোন কোন 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তার মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে ! একাধারে সুলেখক ও 
সুবক্তা fasa ইংরাজী ও মালয়ালাম ভাষায় সময়ে সময়ে Biba বেশী বই 
লিখেছেন । এই বইগুলি যে সবসময় তার জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় বহন করতো 
তানয়। কিন্তু faces গবেষণালন্ধ তথ্য ও মতকে মাজিত রূপ দিয়ে উপস্থাপিত 
করার ক্ষমভ ভার ছিল । এককথায় পানিকরেব্র ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব অসামান্য | 

পানিক্কর Sra আত্তকথা লিখেছিলেন মাতৃভাষা মালয়ালামে। ভার Ww 
চোদ্দ বছর পরে তার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । পড়লেই বোঝা যায় 
যে, পানিকর যথারীতি Sra বহুকর্ধের ফাকে এই আত্মকাহিনী fags করেছেন | 
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< মালয়ালাম ভাবার লেখক হিসাবে Gra প্রতিষ্ঠা কতখানি তা আমাদের জানা নেই। 








কিন্ত এত SS কোন স্থায়ী রচনা করা সম্ভব নয়! কে, কৃব্মূত্তিকত ইংরাজী 
অঙ্গুবাদও fPG] আড়ষ্ট । দেখা যাচ্ছে যে, লেখক, অনুবাদক এবং প্রকাশক কোন 
কোন তথ্য এবং কোন কোন নামের বানানের প্রতি মনোযোগী হননি 1 যেমন 
ট৪1৮০-র জায়গায় আমরা পাই Jiro, কবি Josh Malihabadi হয়েছেন Josh 
Mahan wali; Josh Harbhit Singh Malik নিশ্চয়ই Hardid Singh Malik 
এর অশুদ্ধ রূপ । ১৯৩৫ সালে AHS HAS হয়েছিল রাজ্র! পঞ্চম aca, a5 জর্জের 


পর! Indian History Congress কে Indian Historical Association 


বললে ভুল ধারণার VE হতে পারে। কোরীয় যুদ্ধের প্রসঙ্গেও মারাত্মক 
-প্রমাদ চোখে ATS) যে অক্ষরেখ। অতিক্রম say নিয়ে এই সংঘর্ষ সেটা ৩৮৩ম 


অক্ষরেশখ1, € ২৩তম অক্ষরেক্ষা নয় | 


পানিক্করের বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের আকর্ষণে আমর! এই ক্রচিগুলি উপেক্ষা 
করতে পারি । বালক পানিকর যে যাতৃতাস্ত্রিক পরিবার ও সমাজে বড়ো হয়েছিলেন 
তার Wty একাধিক কারণে footage: ভার ছাত্রজীবনের কথাও তিনি gmd- 
ভাবে বর্ণনা করেছেন | ভাব ভারতীয় বিদ্যালয়ের এবং পরবর্তীকালে অব্পফোর্ডের 
eee চার্চের অভিজ্ঞতাও বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক | পরবতী জীবনে বিদ্বন্জ্বন 
হিসাবে দেশেবিদেশে সম্মানিত এই ব্যক্তি পদার্থ বিদ্যার পরীক্ষায় যথাযথ উত্তর 
লিখতে না পারায় একবার প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীণ হতে পারেননি । কুরুভিল। 
জ্যাকেরিয়ারও নাকি সংস্কৃতে অকতকঙধতার ফলে এইরকম দুর্ভোগ হয়েছিল | 

অতঃপর এই জীবনী উত্তরোত্তর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। হঠাৎ 
কৌতুকের সঙ্গে আমর! লক্ষ্য করি যে জীবনে অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী এই 
মান্রষটি অক্সফোর্ডে Sta ক্কতিত্বের Sti কিঞ্চিত tea সঙ্গে বলার প্রলোভন ত্যাগ 
করতে পারেননি । অক্সফোর্ডে ইতিহাসে ats শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার কথা 
উল্লেখ করে তিনি বলেছ্ধেন যে একমাত্র কুকুভিল্ল। জ্যাকেরিয়] ছাড়া আর কোন 
ভারতীয় ছাত্র তখনও পর্ষসন্ত এই সন্মান পাননি । এমনকি সুরাবদাঁ, eisai প্রমুখ 
মেধাবী staats নয় । এই স্বরে পানিকর তার অধ্যাপকের প্রধংসাপব্রও দাখিল 
করতে ভোলেননি । way তিনি বলেছেন যে এই atom তিনি magia আজ্ঞাল 
হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্ত Si করলে তিনি কি দীর্থ পঞ্চাশ বছর পরে তার 
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সবিশেষ উল্লেখ করতেন? এই একধরণের ছেলেমানুষী পানিক্করের চরিত্রের 
অবিচ্ছেদ্য অক্ষ | 

মনে হয় পানিক্কর জীবনে দৈবের অনুগ্রহ পেয়েছেন অনেকবার । খিলাতে 
শিক্ষা শেষ করে দেশে ফেরার পথে ভার ক্রাহাক্র জার্মান সাবমেরিনের আঘাতে 
GAIT হল ' যে ৫২ জন রক্ষা পেয়ে Beats ফিতর গেলেন তার মধ্যে ছিলেন 
পানিক্কর | পরের বার ফেরার সময়ও জাহান আক্রান্ত হল । এবারও পানিককর 
বেঁচে গেলেন এবং নিরাপদে ঘরে ফিরলেন । সামাজিক রীতি অনুযায়ী faces 
মাতৃলকন্তার সঙ্গে ভার বিবাহ sat এই প্রসঙ্গে পানিক্কর Gra পারিবারিক 
afea ভুলে ধরে বলেছেন যে এই প্রথা যে অনিষ্টকর এই ধারণা সৌল্সাতাবিস্যা সন্্রত 
নয়! কিন্ত শুধু কি একটি বাক্তি বা পরিবারের afea দিয়ে কোন সামাজিক প্রথার 
ভালমন্দ বিচার করা যায়? এখানেও বোধহয় পানিক্করের আত্মগরিম1! কাজ 
করেছে । তার মতে পানিক্কর পরিবার যা করেন তা কখনও GA হতে পারে T | 

আলিগড় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ইতিহাসের অব্যাপক হিসাবে পানিক্করের কর্মজীবনের 
আরম্ভ ! স্যার রশ মামুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খুব ভাল । শুধু তাই নয়, 
সমস্ত প্রভাবলীল বাক্তির সঙ্গেই Sta এই রকম সম্পর্ক ! অধ্যাপকের জীবন তার 
ভাল লাগেলি। aeai ও সাহিত্যচ্ছার আকর্ষণ তার কাছে ছিল অনেক 
বেশী । এই সময় তিনি ভার aratai মালয়লষের অনুশীলনে মন দেন এবং এই 
ভাষায় লেখেন-তীার প্রথম উপন্যাস । তিনি বলছেন সমালোচকরা এই Aalbers 
casts রচনার সঙ্গে SAA) করেছিলেন | 

অ'লিগড়ে তিন asa কাটিয়ে পানিকর atate গেলেন ‘ware’ পত্রিকার 
সম্পাদকরূতপে | এই পত্রিকার araa গভর্ণর লর্ড উইলিংডনের সতত! সম্পকে প্রশ্ন 
তোলায় ভাকে পদত্যাগ করতে হল ! atatea থাকার সময়ে শ্রীনিবাস আয়েক্গার 
ও রাদ্রাজ্জীর সঙ্গে ভার পরিচয় হয়। তামিল রাজনীতির ক্ষেত্রে এরা তখন 
পরস্পর প্রঠিছ্বন্বী। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ, সনোঞ্জিনী নাইডু এবং দীনবন্ধু 
এাও,সের সঙ্গেও তার পরিচয় ঘটে । তারও কিছুকাল আগে এই মাদ্রাজেই 
AASI স্ররেন্দ্রনাপ বন্দোপাধ্যায়ের AIRIA আসেন এবং তার প্রতি আক FA | 
বন্ধ সুরেন্্রনাথেনর চরিত্রের একটি দুর্বলতার উল্লেখও পানিক্কর করেছেন | 

এরপর পানিকরের AAA আর এক নুতন অধ্যায় আরম্ভ হতে চলল ৷ 
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E নাভার মহারাজার সিংহাসনচ্যুতি নিয়ে অকালি বিক্ষোত্তের YANS হয় | 
TRET এই বিক্ষোভেব্র কারণ অনুসন্ধান করার জন্য পানিক্করকে পাঠালেন I 
অকলিদর পানিক্কর অহিংলসমতাবলব্বী বলে মনে করতে পারেননি এবং মহারাজার 
প্রতিও তার কোন সহাহ্ভুতির উদ্রেক হয়নি, দের্রাহুন-প্রবাসা মহারাজ! 
তখনও উচ্ছুঙ্খল জীবন যাপন করছেন এবং Sra দাবী অনুমোদন করার জন্য 
অকালি নেতাদের উৎকোচ দিচ্ছেন! পানিককরের প্রতিবেদনে দ্বারা প্রভাবিত 
হয়ে গান্ধীজী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং পরে অকালি দল এই গদি-চ্যুত 
মহারাজার প্রতি তাদের সমর্থন পরিহার করেন | 
O অকালি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে প্রথম দারিত্বপুর্ণ কাজের ভার 
স্পেলেন | তাকে সম্পাদক করে অকালির1 “দি হিন্দুস্থান টাইমপ” নাষে সংবাদপত্র 
প্রকাশ করেন । পানিকর এই পত্রিকায় শিখ মতবাদ প্রচার Fats অস্বীকার 
করায় মালিকর1! এই পত্রিকাটি বিক্রয় করলেন মদনমোহন মালব্য ও লাল! Arete 
রায়কে 1 এদের দুজনের সঙ্গে পানিক্রের বনিবনাও হল ন!। 


বিশেষত লালা 
লাজপত্ রায়ের সঙ্গে তো! নয়ই | 


পানিক্কর একে স্বয়ংকিত Aara কেশরী, WT 
আত্মন্তরিতা এবং সারল্যের ছদ্মবেশধারী কুটিল ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। যাই 
হোক্‌, Aasa আবার বিলাতে চলে গেলেন ব্যারিষ্টার হবার উদ্দেশ্ট লিয়ে । Sra 
ই লেখা কিন্তু সমানেই চলছে । ভারতের ন্রাজন্ঠবর্গের উপর লেখা বইটি Gra 
সৌভাগ্যের সুচনা করল এবং Ga জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল । একাধিক 
Vers TOF প্রত্যাখ্যাত এই বইটি বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই পানির দেশীররাজ্য 
সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত হলেন এবং দেশীয় রাজাদের জগতে Gre 
প্রবেশ ঘটল | 
কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংএর পরামর্শদাত! হিসাবে পানিক্করের জীবনের 
এই নুতন অধ্যায়ের was | ইতিপুবে মহারাজ! বিলাতে এক বিবাহিতা 
মহিলার সঙ্গে অবৈধ ঘনিষ্ঠতার ফলে এক জটিল চক্রান্তের মধে? ATSA I 


এবং 
8৫ লক্ষ টাকা খেসারত দিতে বাধ্য হন। 


স্বভাবতই তিনি এরপর সন্দেহপ্রবণ 
হয়ে পড়েছিলেন । কিন্ত তাকে নিয়ে পানিকবের কোন বিশেষ agian হয়নি | 
তিনি এ সময়ে লেখাপড়ার কাজে অবসর পেতেন প্রচুর । বিলাতে গোল 
টেবিল বৈঠকে ares নরপতিদের পরামর্শ ও দিতেন । ১৯৩১ সালে তিনি aax 
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সচিব নিযুক্ত হলেন । এবং পাতিয়ালায় জহরত বিভুষিত মহারাজা ভুপেক্ত পিংএর 
আস্থাভাজন হলেন । পানিক্কর প্রদত্ত এই মহারাজার ছবিটি বিদ্ময়কর-__্ছয় কুট 
দুই ইঞ্জি এই ব্যক্তি যহারাজাদের মধ্যে দুর্খোধন সদ্দশ-.-...তার মুখ যেন FA- 
কলি ন্ৃত্যশিল্লীর qasa... Arya ব্যাপারে তিনি ভীমের তুল্য...একটি আস্ত 
ayia মেষশাবক তিনি উদরস্থ করতে পারতেন--.একাসনে বসে তিনি পাঁচশটি 
বটের পাসী খেতেন ..ভার মৃত্যুর দিনেও তিনি দশটি ডিম দিয়ে তৈরি অমলেট 
উদরস্থ করেন'” । ভার অন্ত:পুরিকার সংখ্যা ছিল তিনশ এবং তার ABTA সংখ্যা 
ছিল আশ্িরও অধিক । এই শিখ মহারাজ] তম্রমতে শক্তি উপাসনাও করতেন | 
বর্তমানে এই ধরণের চরিত্র Yara অথবা রূপকথার বাইরে দেখ! যায় ai কিন্তু | 
মিতাচারী Afisa কেমন করে দানবোদপম ভোগধবশ ব্যক্তিকে মেনে নিতে cca শী 
ছিলেন? বোধহয় পানিক্করের এই প্রশ্নের উভয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় অকাতর 
অর্থনানে মহারাজ] ছিলেন দাতাকর্ণের সমকক্ষ | 

মনে হয় মহারাজা wrote সিংএর সঙ্গে প্রানিকরের সত্যিকারের প্রীতির 
AAS গড়ে উঠেছিল । fee acam মণ্ডলের পরবস্তী অধ্যক্ষদের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক ছিল অন্যরকম । ভুপালের হামিদুল খা, নয়ানগরের জামসাহেৰ ও তাদের 
উপদেষ্টা রাসব্রকৃ-উইলিয়ামসের প্রতি পানিককর্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল | 
জামসাহেব তাকে নরেন্দ্র সচিবের পদ থেকে বরখাস্ত করেন । কিন্তু পাতিয়ালার 
মহারাক্জার অধ্যক্ষ পুননিবাসিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পানিক্কর তার পদ ফিরে 


পেলেন । শুধু তাই নর রাজন্তবর্গের প্রতিনিধি হিসাবে মহারাজ তাকে গোলক 


টেবিল বৈঠকে পাঠালেন । ভারতে ফিরে এসে পানিকর পাতিয়ালার বহিব্যাপারে 
মন্ত্রী নিযুক্ত হন । এই শিখ মহারাজার দরবারে তিনি পাঁচ বছর কাজ করেছিলেন 
এবং এখানেই তিনি “সর্দার” খেতাব পান | 

পানিক্করের পাতিয়ালায় থাকার সময়েই মহারাজার JYI হল । এই প্রসঙ্ষে 
পানিক্কর মহারাজার প্রতি যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তা আস্তরিক বলেই মনে FA | 
তার মতে মহারাজা ছিলেন তীক্ষধী এবং চাণকোর যতই কৌশলী । দোষে গুণে 
Sia ছবিটি agta হয়ে উঠেছে । উদার, দানশীল, ধানিক এবং 


সেবকবৎসল এই মহারাজা ভারতীয় নরপতিদের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন । তার ১৬ 


চরিত্রে সাহস, MIN এবং ক্ষমতা গৌরবের সমাবেশ হয়েছিল। রাষ্ট্র ব্যাপারে 











ate malt ১২৯ 


অভিজ্ঞ এবং কলানুরাগ। এই নরপতির চরিত্রের গলদ ছিল নারী-আসক্তি এবং 
অমিতব্যয়িতা । ছয়-সাত বছর পানিকরের জীবন মহারাজকে কেন্দ্র করেই 
আবৰ্তিত হয়েছিল , এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মহারাজ্রার FSA সঙ্গে 
সঙ্গে ভার নিজের জীবনেরও একটি অব্যায় সমাপ্ত হয়ে গেল : 

অত:পর পানিক্কর দেওয়ানের পদ নিয়ে বিকানীরে গেলেন । সেখানে মহা- 
রাজ গঙ্গা সিংহ ও তার পুত্র শাদুর্ল সিংহের দরবারে ভাব TIT দশ বছর কাটল। 
এই সময়েই স্যর fa, পি, রাম়াস্বামী আইয়ারের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে | সি, পি, 
কে পানিক্র গভীর ভাবে অপছন্দ করতেন, এবং ভার সম্পর্কে প্রশংসাস্থচক কোন 
কথা বলেন fai Sra মতে fa, পি, ছিলেন অহংসবন্ব, TSF, এবং এক 
মুহুর্তের অহমিকা চরিতার্থ করার জন্য দেশ এবং দশের স্বাবীনতা সব কিছুই 
farga দিতে প্রস্তুত | 

পানিক্করের সঙ্গে সি, পি,র বিরোধ ছিল প্রধানত: ataa মণ্ডলের ভবিষ্যৎ 
শিয়ে। Arasa চেয়েছিলেন দেশীয় atarafa ভারতীর যুক্তরাজ্যে যোগদান 
করুক । কিন্তু অধিকাংশ রাজা (বিকানীর শুদ্ধ) তাদের gSa AHA রাখতে 
ব্যাকুল ছিলেন । সি, পি, প্রতিক্রিয়ান্মঈলদের নেতা হিসেবে এগিয়ে এলেন ! এব: 
স্বেচ্ছায় ভুপালের নবাবের হাতের যন্ত্র রূপে কাজ করতে থাকলেন । পানিকরের 
মতে, ভুপালের নবাব ছিলেন মুসলমান দলপতি এবং fay বিরোধী । তিনি নাকি 
নরেন্দ্র মণ্ডলের সচিবালয়ে প্রচুর মুললমান নিয়োগ করেন, এবং পানিক্করকে ভোটে 
পরাজিত করে gala নবাবকে মণ্ডলের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন । fa, পির ও 
রামপুরের নবাবের সহযোগিতায় নবাব ‘রাজস্থান নামে কুখ্যাত ভারতীয় দেশীয় 
রাজ্যের এক সংস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৪৬ সালে ক্রিপ্‌সূ 
মিশনের সামনে সে প্রস্তাব পেশ করাও zai fa, fa, কে পানিক্কর হর্থযহীন 
ভাষায় ধিক্কার দিচ্ছেন : আমি জানিনা কিসের প্ররোচনায় সমাজস্বীক্কত হিন্দু 
নেতা, fey সংস্কৃতির প্রবক্তা, একটি হিন্দু রাজ্যের উপাসক, এবং 'বেদ-বেদাস্ত- 
বিজ্ঞোতম’ উপাধিধারী ব্যক্তি এই মুসলিষ গোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষক হরেছিলেন | 

দুঃখের বিষয়, ভূপালের নবাবকে বাধা দিতে গিয়ে পানিকর দেশীয় নরপতিদের 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে betia দিয়েছিলেন । ইতিমধ্যে faarga রাজো তার 
কাৰ্য্যকাল শেষ হওয়ার পর সি, পি, মহীশুরের দেওয়ান হ'লেন এবং তার আর্ক 

১৭ 








১৩০ প্রতিহাসিক 


কাকে রানস্বারী মুদ'লয়ারের সাহায্য লাভ করেন । পানিক্কর বলছেন রামাম্বামী 
মুদলিয়ারের ধর্মই ছিল soaa বিরোধিত1 | এদের চক্রান্ত বার্থ করতে পাক্কর 
উদয়পুরর দেওয়ান ga টি, fasa রাঘবচারীর সবল সহকারিতা CACAT | 
উদয়পুরেব এই দেওয়ান aay বর্গকে স্পট বলে দিলেন যে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের 
বাইরে থাকতে চেষ্টা করতে $ia নিজেদের বিনাশ curs আনবেন | 

দেশীয় রাজ্য সশ্রহের প্রতিনিধি রূপে পানিক্কর গণপবিষদে ভুপালের নবাবের 
চক্রান্ত ব্যর্থ করতে থাকেন। নবাব ইন্দোর ও কতকগুলি রাজপুত ন্বপতিকে 
নিজের দলভুক্ত করতে সক্ষম হ’ন ওদিকে সি, পি, faargace দিয়ে স্বাধীনতা 


ঘোষণা করিয়ে নবপ্রভিষিত ARANA সদস্য পদের জন্য অবেদন করাতে ATS 





করলেন | কিন্ত ঠিক এই সময়ে ‘পরশুরামের কুঠারের মত’ ভারত থেকে দেশীয় 
রাজা বিলুপ্ত করতে উদয় হলেন ভি, পি, মেনন । তিনি রচনা করলেন ভারত- 
তুক্তিব চুক্তি পত্রের একটি আদর্শ 47511 এদিকে ঘোধপুরের মহারাজা পাকিস্তানে 
যোগ দেবার জন্ত মি: faata সঙ্গে কথাবার্তী চালাচ্ছেন। তার সঙ্গেই শেষ 
সংঘর্ষের অস্তিন পর্ব অনুষ্ঠিত হয় । এই প্রসঙ্গে পানিন্ধর যোধপুর বংশের মুসলিম- 
লীতির কয়েকটি ত্রতিহাপিক afya দেখিয়ে বলেছেন যে fanra সঙ্গে গোপন 
চুক্তি সেই দিক থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার । যাই হোক, সর্দার প্যাটেল 
কঠোর হাতে এই ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিলেন | | 

সাম্প্রনায়িক দাঙ্গার সময়ে পানিক্তর কোন নিরপেক্ষ অথচ সক্রিয় ভূমিক! 


নিতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না । রাষ্ট্রীয় স্বরংসেবক সংঘের মুসলমান-নিধনের * 


তিনি নিরুপায় দর্শক ছিলেন mal পাছে তাকে কেউ মুসলমান বলে ভুল করে 
এই আশংকায় তিনি তশার সবস্বলালিত “ছাগল দাড়ি (goatee) কামিয়ে 
ফেলেছিলেন | 


aaga পতনের ফলে কিন্ত পানিক্করের কোন ক্ষতি হল ন! কারণ তিনি 
ইতিমধ্যে পণ্ডিত নেহেরুর RIFA পড়েছিলেন । WRA প্রতিষ্ঠিত হবার পর 
প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য নির্বাচিত 
হলেন । ভারতে ফিরে ain? তিনি পেলেন চীনের aregesa পদ। চিয়াং 








কাইশেকের পতনের এবং চীনে sofa matatas প্রতিষ্ঠার তিনি একজন ak 


প্রত্যক্ষদর্শী । এই আত্বক্ৰীবনীতে ass দাবি করেছেন যে তিনি চীন কতক 
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গ্রন্থ সমা ক! ১৬৩১ 
(fears অধিকারের TAIPA সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরুকে যথাসময়ে সতর্ক করে 
É দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় তার ক'র্ষকলাপ দেখে অনেকের ধারণা হয়েছিল 
যে পানিন্তর বোধ হয় চীনে ভারতীয় Ys নন, বরঞ্চ তিনি ভারতে চীনের TS | 
শ্রী এম, ও, মাথাই তর বিতর্কিত 43, Reminiscences of the Nehru Age-4 
বলেছেন যে পানিকরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল চীনকে এই কথা জানাতে যে 
ভারত তীববতে চীনের আধিপত্য (55829151065 ) স্বীকার করে নিচ্ছে । কিন্ত 
পানিকর নাকি নিজের দায়িত্বে আধিপত্য শব্দটর বদলে সার্থভোমত্ব (overei- 
gnty ) tabi ব্যবহার করেন | 
রাষ্রদুতের ভুমিকা নিয়ে অনেক ara ধারণ! প্রচলিত আছে । পানিক্তর 
বলছেন APSA কানের শতকর। পঁচানববই ভাগই হল পরস্পর আপ্যায়ণ | 
v এঁদের কার্ষকলাপ--অর্থাৎ সর্বদা সন্্ান-সন্বোধন লাভ, মূল্যবান বিদেশী মোটরযানে 
জাতীয় tse) উড়িয়ে ভ্রমণের অবিকার, আয়কর যুক্ত বেতন, AYR শুক্ধহীন” 
ag বিতরণ এবং অন্ত রাষ্রদুতপত্বীদের সঙ্গে বিশ্রন্তালাপ-_-অনেকের ঈর্ধার উদ্রেক 
করে ৷ পানিক্কর পর্যায়ক্রমে চীন, মিশর ও ফ্রান্সে IIPS হিসাবে কাজ করেন 
এবং মাও cage, নেগিব* নাসের, ভিগল প্রমুখ নেতাদের সংস্পর্শে আসেন । তবু 
মনে হয় তিনি রাষ্ট্রদূত জীবনের এই চোখ-ঝলসানো দিনগুলি সম্পর্কে মোটামুটি 
যোহমুক্ত ছিলেন | 
- তার HTS BRIA কুটনীতিকে কৃত্রিম জীবনেও বাধাধরা কাজের ফাকে 
ফাকে JaA ও মালয়ালমে একের পর এক বই লিখে চলেছেন । পণ্ডিত 
WP হিসাবে বিদ্বজনমও্ডলীতে যথেষ্ট Nefss পাচ্ছেন। পেশাদার শ্রঠিহাসিক না 
হলেত্ব পানিক্কর ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে স্থায়ী $S অর্জন করেছেন | 
মালাবারে পোতুগীজ ও ওলন্দান্ষের SAF, ভারতের ইতিহাসে নো শক্তির গুরুত্ব, 
ভৌগলিক রাজনীতি ass বিষয়ে অনেক মৌলিক আলোচন। তার রচনায় 
পাওয়া বায় । তার লেখ! প্রায় সাতাশাট ইতিহাস প্রস্থের খবর সকলের জ্ঞান! না 
থাকলেও Sta A Survey of Indian History (১৯8৭) এবং Asia and 
Western Dominance (১৯৫৩) বহুল প্রচারিত প্রস্থ । পানিকবের ইতিহাস গ্রন্থ 
সমূহের বিস্তৃত আলোচনা ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি প্রকাশিজ 
এ: Sardar K. M. Panikkar : The Profile of a Historian (১৯৭৭) পুস্তকে 
ক পাওয়া যাবে | 
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ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের পুনবিল্তাসের ইতিহাসে পনিকরের ভুমিকা। 
গুরুত্বপুর্ণ । ১৯৫৪ সালে তিনি রাজ্য পুনর্গঠণ কমিটির সদস্য মানানীত হন। 
তার সহযোগীদের স্বমতে এনে তিনি কেরল নামে নুতন রাজ্য স্থাপনের এবং 
লিজাষের হায়দরাবাদ বিভাগের ব্যবস্থা করেন । (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যেতে 
পারে যে পরলোকগত SB মেনন মাদ্রাজ ও কেরল মিলিয়ে দক্ষিণরাজ্য স্থাপনের 
প্রস্তাব তুলেছিলেন।) পানিক্কর আরও বলেছেন যে জওহরলাল নেহেরুকে 
বুঝিয়ে ভারতকে চার অথবা পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা থেকেও fags করেন । এ 
ব্যাপারে ggz উত্তর প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে ন! পারাটাই তার একমাত্র 
অসাফল্য । 
কোন সন্দেহ নেই যে পানিকর নানা দিক থেকে সমর্থ পুরুষ ছিলেন এবং 
তার সামর্ধের সবটুকু প্রয়োগ করেও গেছেন । যদি পানিক্করের বিপুল আত্ম © 
শ্রাবার সম্বন্ধে পাঠকের আপত্তি না থাকে তবে তিনি এই বইটি পড়ে নিশ্চয়ই 
আনন্দ পাবেন। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বহু 
Goal এক প্রতাক্ষদশীর SIF দৃষ্টির আলোকে আর একবার তার চোখের সামনে 
উদ্ভাসিত হবে। 


নীলমণি মুখোপাধ্যায় 


ক 


Indo-Nepal Trade In the Nineteenth Century. By Jahar 
Sen Firm, KLM Private Ltd. Calcutta.1977 pp. XVI- 192 


দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতের উত্তর-পুৰ সীমান্ত সম্বন্ধে আমাদের অনীহ1 এবং কিছুট! 
অবন্তোও ছিল । নেপাল, পিকিম, ভূটান প্রভৃতি দেশের ইতিহাস অনুসন্ধানের 
প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে অগ্ুভূত হয় নি। চীন-ভারত সংঘধের পর (১৯৬২) 
এই অঞ্চলের গুরুত্ব APPS হয়। নতুন চীনের আবির্ভাব (১৯৪৯) যে 
আন্তর্জাতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সে সম্পর্ককে অনেক আগেই আমাদের 
অবহিত হওয়া উচিত ছিল । অতি সাম্প্রতিককালে ভারতের বৈদেশিক নীতিতে ae 
প্রতিবেশী argzofag সংগে বোঝাপড়ার চেষ্ট! দেখা গিয়েছে | 














প্রস্থ সমীক্ষা ১৩৩ 


a এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক জহর সেনের পুস্তকচীর বিশেষ সার্থকত! আছে। 
| aaa ভূমিকায় প্রাক্তন afte ডক্টর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ইন্দো-নেপাল 
বাণিজেঃর গুরুত্বের বিষয় উল্লেখ করেছেন । অধ্যাপক সেনের বিষয় after 
হলেও অন্যান্ত ক্ষেত্রেও তার আলোচনা fags এই পুস্তক একটি পুর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস নয়। অধ্যাপক সেন স্পষ্টই বলেছেন যে এই পুস্তকটি তার গবেষণার 
প্রথম AT | 


মোট নয়টি পরিচ্ছেদে পুস্তকখানি বিভক্ত । গবেষণার প্রথম AF হলেও 
অধ্যাপক সেনের বক্তব্য অসম্পূর্ণ নয় । অধ্যাপক সেনের SARASI উলেখ- 
যোগ্য | প্রকাশিত, অপ্রকাশিত কোনও দলিল, পুস্তক বা প্রবন্ধের প্রতি অধ্যাপক 
সেন অমনোযোগী ছিলেন না । সম্ভবতঃ ডক্টর নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের ছাত্র এবং 
গুণপ্রাহী বলে অধ্যাপক সেন তথ্যের উপর বেশী জোর দিয়েছেন । অল্প তথ্যের 
উপর কোনও ধিওরীী বা মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি । বাণিজ্যের ইতিহাসে 
খুঁটিনাটি বিষয় এবং পরিসংখ্যান অপরিহাধ । কিন্তু অধ্যাপক সেনের পুস্তক এসব 
সত্বেও সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করবে | ৭ম থেকে ৯ম পরিচ্ছেদে লেখকের 
বক্তব্য এবং সিদ্ধান্ত পরিক্ষার বোঝা যাবে ! 





ইতিহাসচর্চায় আমরা সহজেই ya ও ইউরোপীয় দেশে প্রচলিত Ast 
fafasta মেনে নেই । এতে অনেক. AVA ats ধারণার YË হয়। রাজনৈতিক 
পটভুষিক বিশ্লেষণ Sala সময় গ্রন্থকার এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন | 
+, ১২ পৃঃ Asian usage of European terms ) | নেপাল স্বাধীন দেশ ছিল | 
লেখক অবশ্য চীনের দাবীর কথা উল্লেখ করেছেন । তৃতায় পরিচ্ছেদে লেখক 
নেপাল-ভারত বাণিজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন । এখানে উলেখযোগ্য 
বিষয় এই যে নেপাল সরকারের উদাসীন মনোভাব বাণিক্রাপ্রসারে বিশেষ বাধা 
xÈ করেছিল (৩২ পর: Attitude of isolation of Nepal): কোনাথল 
ডানকাঁন এবং হজসনের চেষ্টা এই কারণেই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেনি | 
১৮৩৯ সালের Engagementts লেখক বাণিজ্য বিস্তারে একটি উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ বলেছেন । এই ancy বাণিজ্যচুক্তি ব্যাপারে নেপাল দরবারের 
4 অনমনীয় মনোভাব লেখক বিস্তুত আলোচনা করেছেন | 

৪র্থ, ৫ম gus পরিচ্ছেদে লেখক নেপাল-ভারত বাণিজ্যের বিভিন্ন সমস্যা 
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আলোচন! করেছেন! এতে অনেক AFIA তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। ১৪৮ 
প্রথমত: দান্জিলিংএর aa দিয়ে টংলু এবং ফালুট পর্ষস্ত বিস্তৃত নেপাল রোডের 
একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিক! ছিল |] দ্বিতীয়তঃ নদীপথের বাণিজ্যে গোগরা বা WAR 
নদীর ভুমিকা উল্লেখযোগ্য । তৃতীয়ত: উনিশ শতকের শেষে রেলপথের বিস্তারের 
সংগে বাণিক্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । চতুর্থত: নেপাল-ভাব্রত 
বাণিন্বো ব্যবসায়ীদের তিব্বত থেকে সোনা আনা ছাড়] অন্য উপায় ছিল T I 
নেপাল বাজারে ভারতীয় মুদ্রার মুল্য faa কিন্ত ভারতে নেপালী দ্রব্যের চাহিদ। 
কম থাকায় এই অন্ুবিধ! WS হয়। আমদানী বাণিজ্যের প্রধান বস্তু ছিল চাল 
ও কাঠ | agii ছিল লবন, তামাক, চিনি, সুতী কাপড় ভ্রাম।। চা আমদানীর 
অসুবিধার কথা সমকালীন রিপোর্টে পাওয়া atai (পৃঃ ৮৯) অধ্যাপক সেন 
উল্লেখ করেছেন যে রেজিট্রেবন ব্যবস্থায় অনেক ক্রটি ছিল। কিন্ত এই ব্যবস্থা 
থাকার অন্য বাণিক্য সম্বন্ধে একটা ধারণ! করা যায়। 















- 


এই পুস্তকের AZI পরিচ্ছেদ একটী উল্লেখযোগ্য অব্যাযর়। ভারত নেপাল 

বাণিজ্যের র্ূপরেখ! এখানে বিশ্লেষণ করা হরেছে | এই বিশ্লেষণ তথ্যনির্ভর এবং 
বিজ্ঞানসম্্ত i fa. ই. আর গর্ভনঞ্টোনের facaticba উপর জেখক বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছেন। নেপাল বানিজ্যে ascom কারবার ( monopoly) প্রতিষ্ঠিত 
ছিল | এর ফলে বাণিজোর প্রলার ব্যাহত হয়। সীমানা এলাকার atita 
ভার তীয় ব্যবলারীদের হাতে ছল । লেখক দেখিয়েছেন যে কোন বিশেষ শ্রেণী 
এই সীমান্ত ব্যবসায়ে লাভবান হয়নি! একই সংগে স্বহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর! লাভ_ 
করেছেন । জাতির দিক থেকে ভাদের মধ্যে aAa ও মুসলমান একই সঙ্গে দেখা ২. 
যায়! নেপাল দরবার নেপালী ব্যবপায়ীদের প্রতি কোর মনোভাব AAI 

করেন । ফলে Mae বাবসারের স্রযোগ থেকে পার্বত্য অঞ্চলের নেপালীরা 






বঞ্চিত হয় | 

লেখক নেপাল afacata আরও কিছু উল্লেখযোগায তথা আমাদের দিয়েছেন। 
টাক? লেনদেন ও চুক্তি সম্বন্ধে নেপালীরা কোন অসাধুতা অবলম্বন করে fat 
AGATA নেপালী বিচার AAA প্রশংসা FTIA | 

কিন্তু পুরে! উনিশ শতকে caia AJIAN লাভবান হয়েছেন | 
প্রশাসকদের বিভিন্ন মতের কথাও বল! হয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে Se 


& 





প্রস্থ সমীক্ষা] soe 


চাডলস্টান wear করেছেন, ‘There should be a radical change in the 
. national policy and national character before any material 
improvements in the export trade from India to Nepal could be 


looked for.” ( পৃঃ ১১০) 
নেপাল বাণিদ্য মধ্যএশিধার বাণিজ্যের সংগে জডিত ছিল। লেখক এ বিষয়ে 
নাতিদীর্ঘ আলোচন! করেছেন'। সিকিমের সঙ্গে ১৮৬১ সালে সন্ধি FA | 
অতঃপর সিকিমের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য-বিস্তারের AJI চালান হর (১৮৬১-৬৪)। 
ব্রহ্মপুত্র উপভাকার মা দিয়ে এই বাণিজ্য বিস্তারের CO2) হয় । লালসার সঙ্গে 
বাণিজোর sA পথ ছিল: (>) সিকিমপথ (২) দেওয়ান fafa (৩) দারাং 
p (8) মিশমি। ১৮৭৩-৭৪ gX afaa থেকে তত্কালীন ডেপুটি কমিশনার 
এডগার সিকিম যান । কিন্তু চীন সরকার তিব্বতের সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যের 
ঘোরতর বিরোধী ছিল । নেপাল ও তিব্বতর সৌহার্দোর অভাবও বাণিক্ষ?ঃ 
বিস্তারের একটি প্রধান অন্তরায় ছিল । লেখক এই প্রসংগে গার্ডলস্টোনের একটি 
বিস্তৃত রিপোর্টের আলোচনা করেছেন (পৃঃ ১১৯) ২৬শে জানুয়ারী ১৮৮০ 
ফৈক্সাবাদে নেপাল ও তিব্বতের বাশিজোর সমস্ত সমস্যাগুলি আলোচনা Fa | 
ভারতীয় চা রপ্তানীর সমস্যা এই সভায় বিশেষভাবে বিবেচিত Fai কিন্ত মধ্য 

এশিয়ায় বাণিজ্যের প্রসারের কোনও ব্যবস্থা হয় SA I 
১৮৮৯ শ্বটাব্দে afafa হিমালয়ান রেলওয়ের চেয়ারম্যান এফ. cece 
: Parra AIAI এক বৃহৎ পরিকল্পনা করেন । Sta মতে লালা wfaca 
উপযুক্ত স্বান নয় । AFATE কাঠমাওুর পুর্বে থানকোট থেকে ঘুম ATF ৮২ 
মাইল রেলপথ নির্ধাণ করা প্রয়োভ্ডন | এতে নেপাল 'ও ভারতের যা সুবিধা! হবে 
Caines তার বিষ্তত আলোচনা করেন I fee প্রেস্টেজের প্রস্তাব নেপাল দরবার 
mara ade করেন। কাজেই মধ্যএশিয়ায় বাশিজ্য বিস্তারের একটি 
সত্প্ররাসের অপস্বতা ঘটে । পরবতাঁকালে চীন সরকারের সংগে সম্তাব রক্ষার 
প্রয়াসে ভারত সরকার তিববতে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন | 

নেপালের সংগে বাণিল্যের উপর কোনও বিধিনিষেধ ছিল ari ভারত 
৮ সরকার নেপালের বাণিক্যনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন নি। নেপাল দরবারও ব্যবস! 
বাণিত্যে অহেতুক বাবার Ve করেননি । ett সৈন্যরা বৃটিশ সরকারের বিশেষ 
সম্পদ । কাজেই নেপালের স্বাধীনতায় তার] হস্তক্ষেপ করেন নি। চোরাপথে 











১৩৯ ট্রতিহাপিক 





আফিমের ব্যবস! ও ক্রাতদাস চালান নেপাল-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে পারে 
fa লেখক প্রবনষ্টিকে বলেছেন “the irrepressible drug” এবং fastara - 
“socio-economic malady"; এসব বিষয়ে পুর্ণ আলোচনা এই পুস্তকে নেই | 
আমরা আশা করি লেখক Haast পুস্তকে এসব বিষয়ে আলোচনা করবেন | 

লেখকের প্রথম গবেষণা প্রস্থ হিসাবে Indo-Nepal Trade in the Nineteenth 
Century যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে । দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও তথ্যানুসন্ধানের 
ফলে এই পুস্তক রচিত হয়েছে । নেপাল সম্বন্ধে পাঠককে আপ্রহী করতে তিনি 
সমর্থ হয়েছেন। Wes আর দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ থাকলে ভাল হত 
প্রথমতঃ ভারত-নেপাল বাণিজা দু'দেশের অর্থনীতিকে কি ভাবে প্রভাবিত a 
করেছিল £ fastas: দাজিলিং রেলপথের বিস্তারের যে পরিকল্পনা ছিল তার 
মানচিত্র পুস্তকে oA অধ্যায়ে থাকলে ভাল হত। তৃতীয়তঃ Errata থাকা সত্বেও 
অনেক জায়গায় ছাপার ভুল রয়েছে । আশা করি পরবর্তী মুদ্রণে এই ক্রচিগুলি 
থাকবে না! আর একটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । কোনও কোনও 
বিষয় বিশ্রেষণে প্রথমতঃ, দ্বিতীয়ত: এই পদ্ধতি অনেকদ্দুর বিস্তৃত TNCS 
( যেমন ৯১-৯৩ পৃষ্ঠা ) এই পদ্ধতি অনেকক্ষেত্রে ভাষার প্রলাদগুণকে EN করেছে | 
সম্ভবত: এট! অপরিহার্য নয় | 

কমল কুমার ঘটক 





রবীক্দবীক্ষা, রবীন্্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন, সম্পাদক শ্রীকানাই সামস্ত, 
সহকারী সম্পাদক Hastie ভৌমিক (৩য় সংকলন থেকে ), রবান্ররতবন ও 
রবীন্র5651 প্রকল্প থেকে প্রকাশিত, সংখ্যা ১-৩, অগস্ট ১৯৭৬, ডিসেম্বর ১৯৭৬, 
অক্টোবর ১৯৭৭ ; প্রতি সংকলন চার টাকা | 


'ব্রবীল্দ্রবীক্ষা।' রবীল্রচ্ায় অপরিহার্ধ ঝলে বিবেচিত হবে । কোনো বই বা + 


পত্রিকার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড়ো শ্বীকতি আর St হ’তে পারে? রবীন্ররসমা | 


লোচকদের সবার আলোচনা-পদ্ধতি একরকম নয়--কারে! ছৃষ্টিভি তুলনামূলক 
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ও অথবা সাহত্যবিশ্লেষণাত্বক ; কেউ বা জীবনীমূলক সমালোচনায় বিশ্বাসী, কেউ q 
মার্কলবাদী Hal sts) আবার কেউ কেউ বিপুল ব্বীন্দ্রপাহিতোর কালাহু ক্রমিক 
বিবরণে শুধু আগ্রহী । কিন্ত যে-প্রাথমিক উপকরণগুলো হাতের কাছে না! 
থাকলে ওপরের কোনো পদ্ধতিই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না, সেগুলেই অতি নিষ্ঠার 
সঙ্গে সহজলভ্য ক'রে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন সম্পাদক A Fpa সামস্ত এবং তার 
সহযোগী Aara ভৌমিক, চিত্তরঞ্জন দেব প্রমুখ | এই যৌথ প্রচেষ্টায় ভাদের 
যোগ্যতা সংশয়াতীত এবং তাদের উদ্ভোগের মূলে আছেন বিশ্বভারতী রবীন্্রভবন 
এবং ববীন্দ্রচর্চ। প্রকল্প | বিশ্বভারতীর রবীক্্রভবন থেকেই ১৯৬৫ Mirr Aqa- 

॥ বিহারী ভট্টাচাখের সম্পাদনায় ‘aster জিজ্ঞাসা’র সুচন! হয়েছিল । সেট বার্ষিক 

সংকলন Het পরিকল্পিত হয়, কিন্ত 'রবীন্দ্রবীক্ষা” যান্মালিক । পত্রিকাটি নিয়মিত 

প্রকাশ করার দায়িত্ব শুধু বিশ্বভারতীর নয়, পাঠকসাধারণেরও | কেননা তাদের 
উত্সাহ এবং সহযোগিতায় কাজটি আরে! সামগ্রিক হ'তে পারে । 'ররীন্দ্রবীক্ষা’-র 
এ-পর্যস্ত তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । পাণ্ডুলিপি পরিচয়, পাঠভেদ এবং 
agra আনুষঙ্গিক বিবরণ, এ-পর্ষন্ত অগ্রস্থিত লুপ্তপ্রার রবীন্দ্রনাথের কিছু-কিছু 
রচনার পুনরুদ্ধার, রবীক্্রভবনে সংগ্বহীত রবীন্র-গবেষণায় প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বস্তুর 
তালিকাপন্নি, এগুলি হ’লে! ‘রবীন্দবীক্ষা’ সংকলনের মূল উদ্দেশ্য । দুরত্ব কিংব! 
অন্যান কারণে ANASI সংগ্রহশাল! ব্যবহার করার সুযোগ যাদের নেই, তার! 
এই জাতীয় সংকলন থেকে উপকৃত হবেন। কাজি বিশেষজ্ঞের এবং বিশেষ 

È পরিশ্রমের | কিন্ত সাধারণ পাঠকও মাঝে মাঝে এমন -AFÈ অজ্ঞাত লেখার সন্ধান 

পান, যা রবীন্দ্র-প্রতিভায় নতুন এক মাত্রা এনে দেয় I 

এই ance আমি তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত ‘King and Rebel’ নাটিকাটির প্রতি 
দুটি আকর্ষণ করতে চাই । এটি ইংরেজিতে লেখা এবং রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনো! 
এর atsa Sagal করেননি । এ-বিবযে “রবীন্দ্রবীক্ষা'-র ৩ খণ্ডে পরিচিতিতে 
বলা হয়েছে যে ...রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার বিলাতে থাকার সময় (জুন ১৯১২- 
সেপ্টেম্বর ১৯১৩) এই নাটকীয় সংলাপ আশ্রমে পাঠাইয় দেন ছাত্রদের ইংরেজি 
শিক্ষালাভের ও আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে । ১৯১৩ গ্রীত্বাবকাশের ICT অধ্যাপক 

g অ্দিতকুমার চক্রবতাঁর নির্দেশনায় ও প্রযোজনায় ইহার অভিনয় হয়’ (Y >> ) | 


Qatara ভৌমিক কত নাটিকার্টির বাঙলা অনুবাদ সম্প্রতি ‘সন্দেশ’ (শারদীয় Asan 
dpr ` 
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১৩৮ এ্রতিহাসিক 
১৩৮৪) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে | রচনাকালের দিক দিয়ে এটি রাজা-ডাকখর. A 
পর্বের সহ্সাময়িক, কিন্ত এখানে রাক্জাকে faca কোনো আধ্যাত্মিক রহস্যময়ত। 
নেই । টমসন একবার বলেছিলেন যে রবীক্্রসাহিতো মধ্যরাতে আসা রাজাদের নিয়ে 
পাঠকেরা ক্লাম্ত। তিনি আরো মন্তব্য করেছিলেন যে এউরিপিদেস বিষয়ে CIAA 
অভিযোগ করা হয় যে রুগ্ন শিশুকে পথে বসিয়ে ভিখিবির সহানুভূতি আফর্ষণের 
মতো পন্থা তিনি অবলম্বন করেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও ‘ডাকঘরে’ ভাবপ্রবণভার 
আশ্রয় নিয়েছেন | টমসনের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা! করা আপাতত আমার 
উদ্দেশ্য নয় | কিন্তু ‘King and Rebel’-4 atq] এবং বালকের! উভয়েই fen 
প্রকৃতির | রাজা! এখানে খুবই পাথিব, ক্ষমতাসম্পন্ন এবং স্বৈরাচারী । ০৫ 
বালকেরাও বালক ম্বভাবের -খেলা -করতে-করতে মারামারি করে, মারামারি” T 
করতে-করতে খেলা করে | | 
নাটিকাটি খুবই সাদাসিধে, আপাতন্তাবে কোনে! জটিলতা নেই । কিন্ত cq- 
কারণে এটি পরিণত পাঠকেরও ye আকর্ষণ করে তা হ’লে! সংলাপের ব্যঞ্জনা | 
এখানে বালক রাজার সঙ্গে বয়স্ক AFTA কোনে! পার্থক্য নেই । রবীন্দ্রনাথ পরে 
নিশ্চয়ই এই misiba কথা ভুলে গিয়েছিলেন, নয়তো আমাদের নাট্যসাহিত্যে 
একটি নতুন ধারার সুচনা হ'তে পারতো । বিচারসভা এবং আরে! কয়েক 
জায়গার মেজাজ ভীষণভাবে কাফকা-র মতে! ৷ বলা বাহুল্য কোনে তুলনামূলক 
আলোচনা! করা আমার অভিপ্রেত নয় । তবে এই গ্রসঙ্ষে বল যেতে পারে 
বে রবাীল্রনাথ এবং কাফকা-র ভাবনাচিস্তার মিলের কথ প্রথম লক্ষ করেন বুদ্ধদেব A, Si 
বসু “কবি রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৬৬) বইতে এবং সেটাও ‘ডাকঘর’ প্রসঙ্গে । 
যাই হোক ‘King and Rebel’ বালক এবং সাবালক পাঠকের ভেদরেখা FSB 
দের । আমি পাঠকদের অবগতির জন্য দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরুণ 
করতে পারছি না £ 











দ্বিতীয় [ অঙ্ক । প্রথম ] tele 
General Moti, I am displeased with you 


Why Sire ? ul 
You are sitting idle. A 


Command me and I’]l carry out your Majesty’s wishes. 
You haven’t fought a single battle since your appointment, 
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-No Sire, I haven't’, because there was nothing to fight for. 

You are a fine General if you have to wait for a cause to fight. 

Your Majesty has no enemy. 

Can’t you create enemies ? You are drawing a good pay. and there 
are my soldiers doing nothing. Some day they will kill me 
if they have no enemies to kill. Soldiers ! 


এই বালকরাদের ACH কায়ু-র ক্যালিগুলা-র কোনে! পার্থক্য নেই | 
সিংহাসনচ্যুত হয়ে উপেন রাজা ASA রাজ হেমকে বলে: 
My dear, Hem, allow me to congratulate you on your 
brilliant suocess. But take my parting advice—abolish the 


s 





post of the court orator and honour the court poet by 
hanging him with the rope that I specially reserved for 
yourself, Delay will be dangerous. 


শুধু নতন-নতন লেখ] নয়, রবীন্কনাথের পাুলিপির সঙ্গে পরিচয়'ও একটি 
স্মরণীয় অভিজ্ঞতা | একেকটি লেখা তা একটি ছোটো! কবিতাই হোক, অথবা 
নাটকই হোক, তিনি বারবার পরিষার্জনা করেছেন--কখনো বা প্রচলিত পাঠ 
সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে পুনলিখন করেছেন অথব1 বিকল্প পাঠ তৈরি করেছেন । এই 
_ পরিবর্তনের আগ্রহ যে সবসময়ে AY লেখা ABA সম্পর্কে দেখি ত! নয়, Bacay 
Baa বিষয়েও সমান উৎসাহ লক্ষ কর! যায়। বিশ্বভারতী প্রকাশিত "মানসী" 
কাব্যের প্রচলিত সংস্করণের পরিশিষ্টে 'নিক্ষল উপহার’ কবিতাটির পাঠান্তর মুদ্রিত | 
তাছাড়া আরো! কয়েকটি কবিতার পরিবর্তনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হয়েছে | কিন্তু 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র প্রথম খণ্ডে ‘মানসী'র অস্তভুর্ত “পুর্বকালে' 
কবিতাটির সম্পূর্ণ ভিন্ন পাঠ মুদ্রিত হয়েছে । ছুটি পাঠের ব্যবধান এক বছর চার 
মাস । পরিবর্তিত act saga ছন্দের বদলে পাই মিশ্র কলাব্বত্ত BAI cA- 










যাচ্ছে একটি কবিতার পুনদিখনে তাকেই তিনি আবার বর্জন করছেন । ftatacet 
তিনি অক্লান্ত, অতৃপ্ত । অনুরূপভাবে লক্ষ করি “রাজা” এবং ‘অর্ূপরতন’ মিলিয়ে 
ছুটি সম্পূর্ণ-অসম্পূণ পাঠ । পঁচিশ বছরে বিভিন্ন সময়ে তিনি এগুলিকে বিভিন্ন রূপ 











১৪০ aforas 
দিয়েছেন । হরপ্রসাদ tral ঈশ্বরচত্্র বিদ্যাসাগরের স্থতিচারণ প্রসঙ্গে একদিনের » 
কথ। লিখেছেন £ 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বারাণ্ডায় পায়চারী করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে 
টেবিলে বলিয়। 'কথাযালা' কি 'বোধোদয়ে'র প্রুফ দেখিতেছেন। যেভাবে প্রুফ- 
গুলি পড়িয়া আছে, বোধ হইল, তিনি রাত্রেও প্রুফ দেখিয়াছেন। আমি বলিলাঙ 
-কথামালা'র প্রুফ আপনি দেখেন কেন? তিনি বলিলেন--ভাষাট] এমন 
জিনিস, কিছুতেই মন ম্পষ্ট হয় না; যেন আর একট! শব্দ পাইলে ভাল ; হইত 
তাই সর্বদা কাটকুট করি । ভাবিলাম--বাপরে, এই বুড়ো বয়সেও ইহার বাঙ্গালার 
ইডিয়মের উপর এত নঙ্গর। (ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিস্তাসাগর প্রসঙ্গ 
[ ১৩৩৮ ]-র ভুমিকা) এরি 

বিদ্ভালাগরের ing aia, প্রেসকপি, প্রফে-সংশোধন রক্ষিত হয়নি । কিন্ত 
সৌভাগ্যবশত ববীক্দরনাথের সব না পাওয়া গেলেও অনেকটাই পাওয়া যায়। 
আশা করি 'রবীন্দ্রবীক্ষায়' সেগুলি ক্রমশ মুদ্রিত হবে। রবীন্দ্র ভবন-অভিহলখা- 
গারে দেখতে পাচ্ছি ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের ata ইংরেজি অনুবাদ ‘Broken Ties - 
এর পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে । আমার বহুদিনের কৌতুহল অনুদিত উপন্তাসে 
Mort কেন সতীশ হ'লে? agate কি রবীন্দ্রনাথের WSs ? 

পরিশেষে বিনীতভাবে নিবেদন করি পাওঁলিপি পরিচিতি ayeta লেখা কি 
একান্তই জরুরি? amarga তো! ভার শেষ পঁচিশ বছরে সাধুভাষা বর্জন 
করেছিলেন । Aaaf সিংহের ভূমিকাটিও চলিত ভাষায় লেখা । তাছাড়া; 
রবীন্দবীক্ষায় সংকলিত আলোচনাগুলি :অনেক সময়ে চলিত ভাষায় লেখা বলেন 
অনভিচ্ত পাঠকের হয়তো] অন্গুবিধা হশ্তে পারে। দ্বিতীয়ত, চিহ্কনির্দেশগুলি 
পাদটীকায় না দিয়ে গোড়াতে দিলে বোধহয় ভালে! হয় । JAI- প্রতির চেয়ে 
প্রেলকপি কথাটা আমার মতে পাঠকের কাছে বেশি পরিচিত | 

ব্রেবীন্্রবীক্ষা"র প্রকাশিত সবগুলি রচনার বিশদ পরিচয় দেওয়া গেলো ait 
সেট! উৎসুক পাঠক নিজের তাগিদেই খুজে নেবেন। একদিকে প্রস্থাগারিকের 
দক্ষত1 ও faki অন্যদিকে রসজ্জের সাহিত্যবোধ-_-এই দুয়ের SAS সমন্বয় ঘটেছে 
'ববীল্বীক্ষা"য় । আমরা পরবর্তী সংকলনগুলির জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে 
রইলাম | 












a 
A কন 





সুবীর রায়চৌধুরী 
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The Military Profile of Sher Sur. By Major P. Sen Sarma, 
Naya Prakash 206 Bidhan Sarani, Calcutta-6 1976 (Price 
Rs. 35°00) 


সুদুর অতীতে ইতিহাসচর্চা করতেন রাজপুরুষ আর gratfescat । বর্তমানে 
বহুলাংশে তা শিক্ষক অধ্যাপক শ্রেণীর হাতে এসে পড়েছে i সাহিতা, ইতিহাস 
অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভূতি বিষয়গুলির নিদিষ্ট পরিধি ও faea রচনাশৈলী গড়ে 
উঠেছে। তাই বিদ্যাচচাও এমন কক্ষভুক্ত হয়ে পড়েছে যে কক্ষান্তরে অবাধ ও 
qatata বিচরণ প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় ন! । ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে । মাকিন 
Qaras পেরী মিলার ও otra প্যারিংটন, agate সরকারের ABB, ইংরাজী 
সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ফ্রান্সিস পার্কন্যানের মত একজন ata সারির 
মাকিন এ্রতিহাপিক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হাট কালচার বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান 
ছিলেন | 

এমনি আর একটি উদাহরণ সম্প্রতি আমাদের চোখে পড়েছে । বঙ্গবাসী 
কলেজের বোটানির বিভাগীন প্রধান এবং এন. সি. সি.র একজন aaa গ্রপ্রিয়দর্শন 
সেন শর্ষা ইতিহাসপচর্চায় আন্মনিয়োগ করেছেন । ইতিপুবে তিনি Kurukshetra 
War—a Military Study শীর্বক একটি বই লেখেন । আলোচা প্রন্থত_Military 
Profile of Sher Shah Sur -~qr ta এই রণনায়ক সম্পর্কে একটি সুখপাঠ্য 
আলেখা | 

নি:সন্দেহে এটি গবেষণাগ্রস্থ নয়, এবং লেখক তা দাবীও করেন fa তিনি 
সবিনয়ে আশা! প্রকাশ করেছেন যে বইটি সামরিক ইতিহাসের কোন দক্ষ ছাত্রকে 
শের শা" সম্পর্কে যথোচিত মূল্যায়ণে প্রেরণা জোগাবে। 

শের শা'র পরিবেশ ও শৈশবকাল, শিক্ষা ও atte দীক্ষা, তার জীবনীর 
সংক্ষিপ্ত কাঠামো, চারিত্রিক বেশিষ্টা ও অভ্যাস সমষ্টি, তার রণনীতি ও রণকৌশল, 
সমরবাহিনলীর সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে ৮টি অধ্যায়ে বইটি face: তিনটি 
পরিশিষ্টে তার বিক্রিত oof, নিমিত দুর্গ ও মার্গতালিকা যোগ করা হয়েছে | 

সম্প্রতি মাকিন বুক্তরার্ে সাইকো-হিষ্টরি নামে এক ধরণের ইত্হিাসচচ! সুরু 
হয়েছে । মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের নায়কদের AWS, কর্ণ- 
পদ্ধতি ইত্যাদির বিচার এই জাতীয় প্রচেষ্টার অন্তর্গত । মাঝে মাঝে লেখক শের 
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a সম্পর্কে অহুরূপ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন । fee তথ্যাদি এতই অপ্রতুল বে 
এই ধরণের বিশ্লেষণ শের শা” সম্পর্কে আমাদের খুব বেশী আলোকিত করে না। 

লেখক আমাদের জানিয়েছেন যে রাজধানীতে ১,৫০,০০০ অশ্বারোহী (পৃঃ 
১০৭ ) এবং ৫,০০০ atest (পৃঃ ১১০) TES থাকত । তার নিজের সঙ্গে 
১৯৫০০,০৬০ পদাতিক ( পু: ১০৯)। এই AT শুনে জানতে আগ্রহ হয় শের 
শা'র বিশাল রণবাহিনীতে আনুমানিক মোট কত Crean ছিল ? বইটিতে 
এর উত্তর মেলে না । 

যেহেতু গবেষণাগ্রস্থ নয়, তাই প্রাথমিক qa সন্ধানের চেষ্টা হয়নি | সংগৃহীত 
তথ্যের অন্ত প্রকাশিত গ্রস্থগুলির উপর নির্ভর কর! হয়েছে । প্রাসঙ্গিক তথ্যের 
আকর হিসাবে প্রকাশিত শ্রন্থগুলির তুলনামূলক মুল্যবিচার থাকলে ভাল হত। 
পুস্তকের মূল অংশে এবং পৃ: ১৫৩ থেকে পৃঃ ১৫৬ ATS বে পদ্ধতিতে স্ুত্রনি্দেশ 
করা হয়েছে, তা প্রচলিত ব্বীতিবিরোধী | 

এ সব সত্বেও বইটি সর্বসাধারণের (ইতিহাসের ছাত্রদের ত বটেই ) মনোযোগ 
দাবী করতে পারে। ব্রচনাভকঙ্ষী রম্য । অপ্রাসঙ্গিক তথোর ভিড়ে পাঠক পীড়িত 
বোধ করেন ন! । শোভন মুদ্রণ ও বাধাই অতিরিক্ত অ:কধণ। লেখকের সংগে 
আমরাও আশা প্রকাশ করছি যে বইটি নিঃসন্দেহে যোগ্য গবেষকদের, শুধু শের 
শা!’ সম্পর্কে নয়, ভারতের পুর্ণাঙ্গ সামরিক ইতিহাস রচনার কাজেও উৎসাহিত 
করবে | 





GTN শেন 


“সামফ়িকপত্রে জীবন ও FIAS ১৯০১-১৯৩০ , HTH নূরউল ইসলাম 
ঢাকা : বাঙলা একাডেমী IDA পৃ ১২+১৬+৪৬৬। চল্লিশ টাকা। 


যে-সব বই পশ্ড়ে বাঙলাদেশের বই সহসা না-পাওয়ার ক্ষোভ বেড়ে ওঠে, 
মুস্তাক! [ASA ইললান সাহেবের “সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত" তেমনই একটি 
বই । ভৌগোলিক সীনারেখা যে-স্ুত্রেই বিভাজিত হোক্‌-না, বাঙালির সামগ্রিক 
ইতিহাস লিখতে গিয়ে তার GRIST হ'লে তা যে হয়ে উঠবে সম্প্রদায়-বিশেষের 


jp 
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ইতিহাস, মুস্তাফা সাহেবের বই সেই সত্যই বারেবারে aca করিয়ে দেয় | শিকোনাষ 
থেকে যদিও স্পই হয় না, “সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত’ fea নিবিশেষ 
ভাবে বাঙলা সাময়িকপত্র থেকে সংকলন নয়, বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথম তিনটি দশকে প্রকাশিত বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা থেকো 
নিবাচিত ও সংপ্রথিত।॥। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই সংকলনটিও একদেশ- 
wit) কিন্ত পুৰ্বস্থরী ভ্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও A) বিনয় ঘোষের বিপুলায়তন 
সংকলনের অনুপুরক হিসেবে বইটি যে সেই প্রয়াসকে আরো! AAA করলো” CA- 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । সম্পূর্ণ করার জন্য হয়তো আমাদের আরো! কিছুকাল 
অপেক্ষা করতে হবে । যে-তথ্যরাশি নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে এই বই, সেই উপকরণের 
ওপর নির্ভর ক'রে fata একটি গবেষণাপত্র ইতিমধ্যেই ইংরেজিতে প্রকাশ 
করেছেন ( ১৯৭৩ ) মুস্তাফা সাহেব | এভোর্দিনে প্রকাশিত হ’লো তার আকর 
উপাদান । 

মুস্তাফা YASH ইসলামের বইয়ের নামই ধরিয়ে দেয়, WIGS জীবন ও 
সংগঠিত জনমতের সম্পর্ক দেখানোই ভার প্রধান WAAL! বাহুল্য হবে যদ মনে 
করিয়ে দিতে যাই যে, জনমত কোনে! দেশে বা কালেই অপামর নয় । এমনকি 
যে-সংশয়বাদীর1 ACA করেন, জনমতে না-থাকে জনের ভুমিকা, নাথাকে মতের 
বালাই--কখনো-কখনো তাদেরই মনে হয় সতাভাষী 1 ভা সত্বেও--এবং সেটাও 
কারণ--মতবিশ্বাসের বিষম গতি, তার উদয় ও বিলয় mafas ও সামৃহিক 
বিকাশের নেপথ্যে বহুস্তর আদর্শ ও আস্থার দ্বন্বময় অভ্তিত্বকেই নির্দেশ ক'রে থাকে। 
বিশেষ ক'রে সাময়িকপন্র সংকলন দীর্থকালের ব্যবধানে সেই অলিবিত ইতিহাস 
আবিচ্ধারেরই চেষ্টা । নিরপেক্ষ হওয়ার পক্ষে সাময়িকত! হয়তো একটা অন্তরার, 
কিন্তু আবার তাদের পক্ষেই জানা সম্ভব কোন্‌ সুতোর টান পুতুলের AFET 
কী Sasa ঘটায় । এখানেই সমকালীন বিচারের fas | 





উনবিংশ শতাব্দীর WHat থেকে আমাদের জাগরণ শুরু হ’লে! কিনা সে-বিতর্কে 
না-গিয়েও বলা যায়, WSS ও ফারসী ভাষ! ও সাহিত্য ও Sta আনুষঙ্গিক Aisa 
বখন সহাবস্থানের বেশ-কিছুট) উপযোগী পটভুমি পেয়েছিলো, ঠিক তখনই তৃতীয় 
পক্ষ ইংরেজি ভাষা-বাহিত সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ আমাদের কষ্টিগত সারূপ্যের বিভিন্ন 











১৪৪. এতিহাসিক 


উৎস ও বৈশিষ্টা বিষয়ে আবার উত্তেজিত ক'রে তুললো | র্বাজা-বদলের সঙ্গে- 
ACH সমাজের সম্পন্ন গোষ্ঠী তার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করলে! সবার আগে আর 
অর্থনৈতিক কারণে পেছিয়ে-পড়া সম্প্রদায়ের সময় লাগলো একটু বেশি । তাই 
fey সমাজে যে-ষটনাবলির Hoa হ’লো ১৮১৭/১৮ খ্রীষ্টাব্দে, FAIA সমাজে 
তারই পুনরাব্বত্তি ঘটলে! ১৮৮০ নাগাদ | এবং ছুটি ক্ষেত্রেই নবাগত কষ্টির cabs 
বিষয়ে বিশ্বাস age হলেও অখণ্ড ছিলো । আর তাই আত্মশক্তির অভাবে 
সাম্প্রদায়িক af sasta বিদেশী রাজশক্তির অনুপ্রহলাভের প্রতিযোগিতা হ'য়ে 
উঠেছে faá এই ওপনিবেশিক মনস্তত্ব থেকেই yas হ'লো সেই 
ব্যাধির, যার পরিণতি আজ ইতিহাসের বিষয় হ'লেও এখনও বহু বাঙালির হুঃস্বপ্রের 
বিভীষিক1 : সাম্প্রদায়িক কলহ । এই অপ্রক্তিস্ব উত্তেজনা যে কতোদুর ATT- 
ধবংসী হতে পারে, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে বর্তমান ACSA পাতায়-পাতায়। 
এবং, যতোদুর দেখেছি, এই কালপর্বে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সামগ্সিকপত্রের রচনা 
সংকলিত হ'লেও দেখা যাবে একই নাটকের পুনরভিনয়-_শুধুমাত্র অন্ত ya ও 
ভিন্ন ভাষায়তন । সর্বাঙ্গীণ এক slags আব্বপ্রানি বর্তমান ও বাস্তব থেকে FF 
সম্প্রদারকেই AB করলে! এক অলীক উত্তরাধিকারের স্বপ্নে : একটি গো আদর্শ 
ara দেশীয় fates গরিষায়, অন্যটি সাগরপারের ধর্মনৈতিক ঘটনাক্রমে | 
সিপাহী বিদ্রোহের পর cap ব্রিটেনের রানী যখন প্রকাশ্যে facecs 
ভারত সাআ্াজ্যের ate হিসেবে ঘোষণ। করলেন, তখন নামত হ’লেও CA- 
শাসকবর্গের পতন ঘটলো, তাদের বিশ্বাস ছিলো ইসলাম ধর্ষে। এই কাকতাল 
পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে ভারতীয় মুসলমানদেরকে নবাগত প্রভু ইংরেজ 
ও সংখ্যাগুরু প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে এনে 
ফেলেছে | অন্যদিকে এক BACH মামলার জের টেনে মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনে 
উল্লসিত fez নতুন শাসনকেই শুধু বরণ ক'রে নিলো না, শাসকদের আত্মতৃপ্তির 
অবাধ cart ক'রে দিলে! ভাদের সামপ্থিক cassia স্বীকৃতিস্বরূপ এক farts 
agyat ও সমর্পণে । তাই তৃতীয় শক্তির অন্ুপ্রবেশে প্রতিবেশী gh স্বদেশীয় 
chaa মধ্যেও সন্ধি সম্ভব হ'লোনা। একদিকে যখন দেশে ভারা ক্রমাগত 
নিজেদের গুটিয়ে নিলেন একটি sara গোষ্ঠীর মধ্যে, তখনই আবার watz 
আআত্বীয়তার সুত্রে Wea আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেদের ge ক'রে faga- 
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tr SA পরবাসী হওয়ার get ভুলতে চাইলেন ভারতীয় মুসলমানের | তুরকী 





সুলতানের ace সম্পর্কের নিরিখেই, Sin চিনতে চেয়েছেন কে তাদের মিত্র আর 
কে শত্রু । এদিকে রাজশক্কির প্রতি আন্রগক্য প্রকাশ করলেও, তারা ইংরেজি শিক্ষার 
প্রচলনকে সঙ্গত কারণেই মনে করেছিলেন মুসলমান প্রাধান্তের অবসানে ইংরেজ 
ও Fen হিস্বুদের স্ুপত্রিকল্লিত অভিযান । সেই সঙ্গে প্রাক্তন রাঅশক্তির সব্ণ 
হওয়ার অভিমানে আর fey সাজের বিপরীতে থাকার অভিপ্রায়ে ইংরেজি শিক্ষা 
গ্রহণে ইতস্তত: করেছে বাঙলার মুসলমান সমাজ । কিন্তু ভুল হবে যদি নিছক 
সংখ্যালঘু মনোভাবের মধ্যেই খুজতে যাই এর কারণ। উত্তর ভাবতে ও 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও মুললমানর! সংখ্যাগুরু ছিলেন না। সংখ্যার 
দিক থেকে বরং বাঙলার সধমীদের থেকে অনেক কম হ'লেও BAAS ভার! 
ছিলেন নগরবাসী । তাই অর্থনৈতিক সামর্থ্যের সুবাদে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক 
উত্তর ক্ষেত্রেই তাদের প্রাধান্ত ও পুরোগামিতা ছিলো অপ্রতিহত 1 কিন্তু বাঙলার, 
যেমন পঞ্জাবেও, ফলটা এমন হ’লে! প্রধানত এই কারণে যে, মুঘল সাম্রাজ্য পতনের 
অনেক আগে থেকেই স্থানীয় অর্থনীতিতে মুসলমানদের কর্তৃত্ব AT হ'জে শুরু 
করেছিলে! | শহর থেকে ক্রমে-ক্রষে প্রাষে সবে এসেছিলেন তারা । তাই 
রেজি শিক্ষ। গ্রহণে অবিশ্বাস বা! আভিজ্ঞাত্যের অভিমানগত প্রতিরোধ যতোই 
থাকুক না, আরো বেশি ছিলে! অর্থনৈতিক অক্ষমতা ও আজুযোগের Bsa! এই 
শতাব্দীর গোড়াতেই দেখি অবশ্য সেই দ্বিধা কেটে যেতে শুরু করেছে । কাছা 





$ গোলাম wes ‘প্রচারক’-এ পদ্য লিখে এর প্রায়শ্চিত্ত করতেআহবান করেছেন 2 





ভারতে মোত্লেষগণ হও সচেতন, 
চেয়ে দেখ ঘটিয়াছে কিবা! অধটন | 
দেখিছ না fagas, 
পেয়েছে কি উচ্চাসন, 
পতিতেছে রাজ্রতাষ! করি প্রাণপণ 
ইহাই ত উন্নতির প্রধান কারণ | 


করি সবে প্রাণপণ, 
করব এবে অধ্যয়ন, 
১৯ 





১৪৬ fsx ire 


Basia] Zat ATS দাও সবে মন | 
সমুজ্জল কর ভাই ভারত গগন । (পৃ 8) 


ইংরেজের কাছ ন্যাশন।লিজমের দীক্ষা! নিয়ে হিল্ুরা যখন স্বায়ত্বের অন্য 
ব্যাকুল হয়েছেন, তখনও পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকেই মুসলমানের! তাদের 
সঙ্গে যোগ দিতে চাননি । fea বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার বা প্রথম 
মহাযুদ্ধে ই-তরস্ক সম্পর্কের চরম অবনতির পর fasta চিন্তায় তারা অন্তত 
সাময়িকভাবে এক আঁতাত গড়তে রাজী হয়েছিলেন | কংগ্রেস সংগঠনে JAANA- 
দের যোগাযোগের ইতিহাসের মধোই ধরা পড়বে এই শুরগুলো | বস্তুত ৪২৪ 
পৃষ্ঠাব্যাপী এই সংকলনের মূল সুত্র হয়তো একটাই : দুই সহবাসী সাম্প্রদায়িক 
chea সম্পর্ক । অথবা তার তিক্ততা ! কখনো পড়তে-পড়তে যখন পাই £ 


faze মুসলমানত্ব হুই সওয়া যায়, fea তাদের Piss 
দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা এ দুটোই মারামারি বাধায় | 
টিকিত্ব faye নয়, ওটা হয়ত ,পণ্ডিত্ব ! তেমনি দাড়িও 
ইসলামত্ব নয়, ওট! মোলাত্ব। এই তুই r মার্কা চুলের 
গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি ! are যে মারামারিট!1 
বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত মোল্লায় মারামারি, হিন্ছু- 
মুসলমানে মারামারি aa) (পৃঃ ২৬৬ ) 
ভখনই বুঝতে পারি, এই লেখককে ও হই ‘স্ব'-এক্স আলাতই সইত্তে RTN | 
এবং ভার নাম অবশ্যই হবে : কাজী নজকুল ইসলাম | 

mataati উপনিবেশে এমনটা ঘটাই হয়তে! স্বাভাবিক । কিন্তু age 
একটি বিষয়ে পরাধীন দেশের এই প্রদেশেও আত্মমর্ধাদাবোধ বিন্দুয়াত্র শিথিল 
হওয়ার স্যোগ পায়নি ; তা বাঙলাভাষার ক্ষেত্রে । তা সত্বেও আমাদের 
্বারপ্যের আন্মজিভ্ঞাসায় যে নানা সঞ্চারী সমস্যার ঢেউ fay হ'য়ে উঠেছে তার 
অন্যতম কারণ বোধহয় এই বে, আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয়ের শুরুতেই আমরা 
যেপরিমাণে ‘মাদক’ পেয়েছিলাম, সে-পরিমাণে ‘tig’ পাইনি! সেই অজীর্ণ 
qA? স্বাস্থ্যে ধর্মের আফিম ভার বিষক্রিয়া কে গেছে । কতোটা করেছে, তার 
প্রসাণ পাওয়া যাবে সাহিত্যের বিচারে, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ;-- আর 
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প্রস্থ সমীক্ষা ১৪৭ 


কষেছে বলেই বছ AASA শবে আমরা বৈচিত্রোয্স মধ্যে MEMWA গানে মুখর 
হয়েছি, feu স্বতন্ত্র এবং প্রতিযোগী হ’য়েও যে শ্রদ্ধেয় প্রতিবাসী হওয়া যায়, সে- 
শিক্ষা! আয়ন্ত করতে aE করিনি I 


GBs] নুরউল ইসলাম সাহেবের এই সংকলনগ্রঙ্থে উদ্ধাপিত সমস্যাগুলোর 
বিশ্লেষণ করতে গেলে GES এ-আকারের হয়তো আর-একটি বই লেখার প্রয়োজন | 
AITITA মুস্তাফা সাহেব প্রধানত ব্রজেন্দরনাথ-অবলদ্বিত পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন | 
কিন্ত শিক্ষা সমাজ ef রাত্রনীতি অর্থনীতি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের পাশাপাশি 

যখন তিনি আত্মচেতনাবোধ ও আম্বমজাগরণ, মুসলিম বিশ্ব বা হিম্কু-যুসলমান প্রভৃতি 
O ANTA জন্য ভিন্ন গুচ্ছ করেন, তখন বিল্তাসের অভিপ্রায় ও atcaraa বিষয়ে ভার 
সুস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাই না । সম্ভবত বিভাগের সংখ্যা কমিয়ে নির্দেশিকায় 
প্রসঙ্গ-নিরদেশ দিলে পাঠকের দিক থেকে ব্যবহারযোগ্যত! বাড়তো । এই 
জাতীর বইয়ের মুলা শুধু পত্র-পত্রিকার হুল্ীপ্যতার ওপর নির্ভরশীল নয়, সংগ্রহণে 
যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা থাকলেই এমন বই যথার্থ ইতিহাস হয়ে উঠতে ATA I 
JEt সাহেবের সেই সংযম আছে । কখনো কখনো! যনে হয়, ভিনি বোধহয় 
হিসেব ক'রে একটির পর একটি দিক তুলে ধরেছেন । কিন্তু 'ভুষিকা"য় Sta কোনো- 
কোনো বক্তব্য যেন বড়ো সরলীরুত 1 যখন তিনি লেখেন, “এ প্রসংগে বিশেষ কথা 
বলবার এই যে, বাংলার মুসলমানের জন্য “মুযলমানত্বের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে 
সাময়িকপত্রসমূহ কদাপি সংকীর্ণভার চোরাবালিতে পতিত হয় fai” (Fa) 
তখন ‘কদাপি’ শব্দটিকে মনে হয় আলঙ্কারিক ছদ্মভাষণ | অবশ্য এ ভার IS | 
সে-মত মেনে চলার কোনো বাধকতা নেই পাঠকের । কিন্ত যে-উপকরণ তিনি 
আমাদের হাতে তুলে দিলেন, আজ যদি কেউ তার মুল্য স্বীকার না-ও করেন, 
যেদিন বাঙালির সামাজিক ইতিহাস লেখা হবে, তিনি ‘ates মহাণব'দের Ace 
স্থান পাবেন, সন্দেহ নেই | 





স্বপন মজুমদাত 





BASS ইতিতাস ASIA 
কলকাতার পথঘাট ও পুরোনে1 বাড়ী, মন্দির মসজিদ Fe ও সমাধিক্ষেত্র 
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li ঠিকানা s ; কলকাতা ॥ 


সের তিনি বহি 








কার ঠিকানা ? 
প্রায় ৯০ লক্ষ লোকের? এরা কারা ? 
একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এর সর্বধর্ষের, সববর্ণের, সব ভাষার আর সব 
রাজোর । কিন্ত সেটাই কলকাতার একমাত্র পরিচয় নয় । ‘ঠিকানা £ কলকাতা 
বললে বোঝায় একটা সব্স্যাবছল শহরের AWTS? লক্ষ লক্ষ লোককে | 
এদের IF আছেন কারখানার শ্রমিক, Yoo, AEA ছোট দোকানদার, 
ফেবীওয়ালা, রিক্সা ওয়ালা, স্থলমাার, ছাত্র, কেরানী, ফুটপাথবাসী । আসলে 
০ এঁদের নিয়েই কলকাতা । যে ক’জন বড় বড় গাড়ি করে বড় অফিসে চাকরী 
eee করেন, বিবাট বাড়ীতে থাকেন তাদের সংখ্যা নগণ্য ! 
কলকাতার উন্নতি করতে গেলে কাদের কথা প্রথমে ভাবতে হবে, সমাজের 
কোন শ্রেণীর প্রতি wi দিতে হবে? সেটা বোধহয় না বললেও চলে ৷ 
ধরুন জলের কথা । নিশুদ্ধ পানীয় জল প্রত্যেককে দিতে হবে, তিনি শহরেই 
থাকুন নার গ্রামেই থাকুন । fee কলকাতার মত শহবেও এমন অনেক এলাকা! 
SIS যেখানে পানীয় করল দুলভ ! সেখানেই aap) আগে পৌছন দরকার । 
| এখনও অনেক দরিদ্র এলাকা আছে যেখানে FRA সময়ে STA ভেসে যায়। 
আগে সেখানেই দরকার নর্দমার । 
3 ¥ 





আর এই FAAFISI শহরেই দেখতে পাবেন বাদুড়ঝোল! অবস্থায় লোকে DITA- 
বাসে করে যাচ্ছেন অথবা HIB চরণে মাইলের পর মাইল রাস্তা! হাঁটছেন ! কে 
অস্বীকার করবে যে এদের SY আরও বাস-ট্রাম দরকার ? 

আর ? আর এই কলকাতা! শহরেই ঠিক যেখানে তের তল! বাড়িট। উঠেছে 
তার পাশে, কর্পোবেশনের খাতায় লেখা “অমুক নম্বর বস্তী”। এই বস্তীতেই 
মহানগরীর প্রায় পঁচিশ লক্ষ লোকের AtA | 

সমস্যা দেখতে চান তে! নিশ্চয়ই কলকাতায় আসুন। আরও আসুন শত 
সমসযার মধোও শহরটা যে কিভাবে বেচে আছে, শহরের আর এগুলির সামান্য 
সমাধানের EF কি প্রয়াস চালালো হচ্ছে সেটা দেখতে | 


কলকাতাকে ভালবাসি বললেই সমস্যার সমাধান হয় AJI এর wy চাই 
20 








একদিকে অর্থ বিনিয়োগ এবং অন্যদিকে সহমমিতা ৷ মানুষের অন্য fos! যার! 
গরীব ভার! কি খাবেন, কিভাবে থাকবেন, তাদের উপার্জন, তাদের স্বাস্যারক্ষ! 
কি করে করা যায়, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা কিভাবে হবে, সেসব দিকে 
ভাবনা | এদের কথা ভাববার বেশী দরকার কেনন! এরাই ofa এরাই প্রতি- 
যোগিতাক্ হার মেনে যান । দারিদ্র্যের জন্য গরিবী বংশানুক্রমিকভাবে পাকা হয়ে 
যায়। 

কলকাতার লোক অনেককে আপন করে নিয়েছেন | শহব্রটাও আমাদের 
বড় আপনার ৷ পুজোর মরশুম শেষ ! আনন্দের যেন শেষ না হয় । বহু 
farm জীবন আছে, বহু অভুক্ত মুখ । সব মিলিয়ে সবদিকে চলুক কর্মপ্রয়াস, 
চলুক চেষ্টা । সঠিক নির্দেশে সি, এম, ডি. এ হয়তে। কিছু করতে পারে । কিন্তু 
আরও অনেকের অনেক কিছু করবার আছে | 

কলকাতার রাস্তায় যাতে gata কম জমে তার চেষ্টা আমরা করছি কি? 

যেটুকু জল পাচ্ছি সেটুকুও যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে আমাদের ye আছে 

কি? ভিড়ের জায়গাণগুলিতে আমরা নিজেরা একটু কষ্ট স্বীকার করে অক্ষমদের 

দেখছি কি? 


সেই গণচেতনার কথা উল্লেখ করেই সি, এম, ডি, এ-র কাজ শেষ নয়। নতুন 


ভাবে কলকাতা উন্নয়নের দিক নির্ণয় হচ্ছে । নতুনভাবে শুরু হবে চেষ্টা I 


ঠিকানা £ কলকাতা বলে আমরা যেন গর্ববোধ করতে পারি । আজ এবং 


আগামীকাল | 
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BAAR সংকলন 


সম্পাদক 





Hama দাশগুপ্ত প্ীনিমাই সাধন «yz 


শ্রীঅরুণ কুম।র দাশগুপ্ত 








প্রকাশক : অরুণ কুমার দাশগুপ্ত । JEF : প্রীললিন রায়। 
অটো-প্রিণ্ট আও পাধলিসিটি হাউল 
৪৯ বলদেওপাড়] রোড কলিকাতা ৬ 

গ্রচ্ছদশিল্রী : শ্রীবালেদ চৌধুরী 
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যোগাযোগের অস্থায়ী চিকন! 
অধ্যাপক অমলেন্দু দে 
ইতিহাস বিভাগ ! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 
কলকাতা ৩২ 
প্রত সংখ্যা : 8.001) বাৰিক WS: ১৫.০০ 





প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম বুক sa, কলেজ Bo 
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সুখময় মুখোপাধ্যায় 


ইংরেজ-পৃৰ যুগের কলিকাতা 
প্রভাত কুমার সাহা! 


বিষ্ণুপুরের aq রাজপরিবার ও গৌভীয় ?বঞ্ঞবধর্ম 


IIA od 
বীরভূমের লৌহ উৎপাদন শিল্প £ঃ উত্থান ও পতন 
মুস্ত'ফ1 নুরউল ইসলাম 
বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাঁবনার ক্রমবিকাশ 
সুবীর রায়চৌধুরী 
বাঙলা মুদ্রণ ও বাঙালি সংস্কতি 
জহর শেন 
ভুটান £ সঙ্কটাপয্ন ড্রাগন রাজা 
তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় 
বাংলার সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
বনয়েন্দ্র নাখ বন্দ্যোপাধায় 
মানবেন্দ্ৰ নাথ রায় £ Hays festita 
পুস্তক পরিচয় 
জগদীশ নারায়ণ সরকার 
সংশোধন 
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ইংরেজ-পূর্ব যুগের “কলিকাতা, 


সুখময় মুখোপাধ্যায় 


মহানগরী হিসাবে কলকাতা a “কলিকাতা'র অর্ভ্যুদয় ব্রিটিশ আমলের 
ঘটনা | কিন্ত স্বান হিসাবে “কলিকাতা'র এতিহ কত দিনের পুরোনো? 
ইংরেজ বণিকেরা ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংল! দেশে arfs করার সরকারী অনুমতি 
পান মোগল কতৃণ্পক্ষের কাছ থেকে । অল্লকালের মধ্যেই ভাব! বাংলা! দেশে 
কতকগুলি কুঠি স্বাপন করেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল হুগলীর কুঠি। 
ইংরেজর। বাংলার শাসনকতার কাছে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে 
বাণিজ্য করার অধিকার পেলেও এ দেশের রাজকর্মচারীরা নানা চক্রান্ত করে 
ভাদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করত । ইংরেজরা তখন «tfegfa করে 
তাদের প্রতিরোধ করার চে] করতে থাকেন । এরই প্রতিক্রিয়া wae 
Stata শাসন কর্তা ১৬৮৬ শ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংরেজদের হুগলীর কুঠি 
আক্রমণ করেন 1 তখন ইংরেজদের কুঠির তত্কালীন এজেন্ট জব side 
atala ২৪ মাইল দক্ষিণে_ভাগীরথীর পুর্ব Sica অবস্থিত Asia MEN 
তাদের Bis সরিয়ে নেন । এর পর ইংরেজরা! হিজলীতে তাদের gf স্বানাস্তরিত 
করেন এবং মোগলদের সঙ্গে তাদের বারবার সংঘধ বাধতে থাকে । শেষ ATs 
উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয় এবং ১৬৮৭ Aea ইংরেজরা সুতানুটিতে ফিরে 
যান! fea অল্লকাল পরেই চট্টগ্রামে Brat বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করার অভিপ্রায় 
নিয়ে ইংরেজরা Asia ত্যাগ করেন । সে অভিপ্রায় বার্থ হয়। মাঝখান 
থেকে লাভ হয় মযোগলদের সঙ্গে আর এক দফা সংঘৰ্ষ ও পরিণামে মীযাংসা 
অবশেষে বাষিক তিন হাজ্জার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের বাংলায় বিন! শুল্ষে 
বাণিজ্য করার অধিকার এদেশের শাসকশক্তির কাছে চুড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ 
কনে এবং ১৬৯০ Araya আগ’ মাসে ইংরেজরা স্বতানুটিতে প্রত্যাবর্তন 


a করেন ! 


১৬৯৮ Aia বাংলার তৎকালীন শাসনকতা আপ্িযুদ্দীনের (পরে বার 











২ এতিহাসিক 


নাম হয় আজিমুস্সান) কাছ থেকে ইংরেজরা Ain, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর +- 
_- এই তিনটি প্রাম ক্রয় করেন! এই তিনটি গ্রাম অল্লকালের মধ্যেই মিলিতভাবে 
‘কলিকাত!’ নাম পায় এবং ক্রমশ মহানগরীতে পরিণত হয় 1১ 

এই ইতিহাস সকলেরই জান! feu এর আগের ইতিহাস কী? সাধারণের 
বিশ্বাস, ইংরেজদের আসার আগে "কলিকাতা" ছিল একটি নগণ্য গ্রাম । কোন 
কোন এতিহাসিকও এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্ত এই ধারণার 
ASPA যে বহু প্রমাণ আছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কেউ অবহিত হন fal বর্তমান 
প্রবন্ধে আমরা এই প্রমানগুপি বিশ্লেষণ করব এবং দেখাব যে ইংরেজর! আসার 
আগে ‘কলিকাতা’ ছিল একটি বিশিষ্ট ও বিখ্যাত জনপদ । ইতিপূর্বে ডক্টর. 
স্রনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৫ বঙ্ষাব্দের “পাহিত্য-পরিষত্-পর্রিকায় এ সম্বন্ধে শি - 
কিছু আলোকপাত করেছিলেন । কিন্তু তিনি খুব বেশি প্রমাণ সংগ্রহ করতে 
পারেন fa । তা ছাড়া তিনি এমন কিছু কিছু সুব্রের উপর নিভর করেছিলেন 
যেগুলি সম্পূর্ণ প্রামাণিক নয়। এর পরে আমি “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
'কালক্রম' বইয়ে (১৯৫৮ Ara প্রকাশিত) এ সম্বন্ধে আলোচন! করেছিলাম | 
সে আলোচনা বিশেষ কারও ye আকর্ষণ করেনি, কেবল ‘DITET ছল্মনাম- 
ধারী সাংবাদিক Age অমিতাভ চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকার ১৯৬১ সালের 
একটি সংখ্যায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' এর নাম 
উল্লেখ করে আমার বক্তব্যের সার সংকলন করেন | আমার পুবোক্ত আলোচনা তেও 
একটা wis ছিল, তার মধ্যে প্রামাণিক raa সঙ্গে সঙ্গে অপ্রামাণিক ত্রের 
উপরও নির্ভর করা হয়েছিল | বর্তমান প্রবন্ধে আমি পুর্বাবিদ্কত ও নবাবিদ্কত সমস্ত 
প্রমান একত্র করে বিষয়টির আলোচন! করব | 


X 
১৬৮৬ Jra জব Bide ‘কলিকাতা’র মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন । তারও 


দশ বছর আগে ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে Beaty দাসের 'কালিকামলল, 
রচিত হয় | ক্ষ্ণরাম দাস পুরোনো বাংল! সাহিত্যের একজন অতি পরিচিত 
গ্রন্থকার এবং তার ‘কালিকামঙ্গল’ কাবোর বহ পুথি এ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় 
পাওয়া গিয়েছে । wear এর প্রামাণিকত1 অবিসংবাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ সংগ্রহের ২৩৭৬ নং পু face ‘কালিকামঙ্গলে’র রচনাকাল নিয়োদ্ধত হেঁয়াদি এ 
প্লোকের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়, | 
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“সারসাসানের (সারসাসনের ) নেত্র ভীমাক্ষিবজিত মিত্র 
তেজিয়া! alsa পক্ষ তবে । 
faya মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম 
বুঝ সকল ( শক ) বিচারিয়া তবে i” 
দীনেশচন্দ্র ভট্াচার্ধ এই হেয়াপির সমাধান করে ১৫৯৮ শকাব্দ পেয়েছেন 
(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫০, পু: ৬৪ )1 ভার ব্যাখ্যা সম্পুর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও 
গ্রহণযোগ্য হলেও সকলে তা না মানতে পারেন | কিন্তু কুষ্ণরামের “কালিকামঙ্গল - 
এর আর একটি a fics এই একই রচনাকাল আর একটি শ্রোকের মধ দিয়ে খুব 
পরিকফারভাবে উদ্ধৃত হয়েছে । ice শ্রোকটি এই, 


é “বলে কবি কুষ্ণরাম fafasi তাহার গ্রাম 
অথ! হৈল কালির মঙ্গল | 
বসু নব বাণ BY শক এই গুণসিন্ধু 


বিচারিয়! বুঝহ সকল ॥' ২ 

বহ্ু=৮, T=, বাণ=৫, ইন্দু-১। সুতরাং “অঙ্কন্য বায়া গতি” নীতি 
অন্যসারে এর থেকে ১৫৯৮ শকাব্দ পাওয়া বায় | 

এটি যে কৃষ্ণরামেব ‘কালিকামঙ্রল’-এর রচনাকাল, তার আরও প্রমাণ আছে | 
পুর্বোদ্ধত €(“সাবসাসানের নেত্র" ইত্যাদি ) রচনাকালবাচক শ্রোকটির ঠিক আগেই 
Seats “wants ক্ষিতিপাল” অর্থাৎ ভারত AJB আওরঙ্গজেব এবং “নবাব 

এ সারিস্ত] fr’ অর্থাৎ বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁর উল্লেখ করেছেন | 

যাহোক, ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬-৭৭ Qira যে Beaty দাসের 
‘কালিকামঙ্গল’ রচিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া! গেল । কুষ্রাষের বাস- 
ভুমি ছিল নিমিতা বা নিমতা প্রামে (বেলঘরিয়ার কাছে অবস্থিত ) | 

‘কালিকামঙ্গলে’ কষ্তরাম যখনই Sta গ্রামের নামের উল্লেখ করেছেন, তখনই 
“কলিকাতা'রও উল্লেখ করেছেন। এই ভাতীয় উল্লেখ সংবলিত অংশগুলি আমরা 
নীচে উদ্ধত করছি, 








(>) “অতি পুণ্যময় ধাষ সরকার AAAA 
কলিকাতা! পরগণণ তায় 
ধরণী নাহিক তুল জাহবীর পুর্ববকুল 


নিমিতা নামেতে ATT যায় !'' 
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(২) ‘‘ভাগীরবীর পুর্ববতীর অপুরুব লাম I 
কলিকাতা afay নিমিত জন্মস্থান ৪ 


(৩) “ABAI সরকার কলিকাতা নাম তার 
পরগণা অনুপম ক্ষিতি 
সাবণি চৌধুরী জায় সর্ববলোকে গুণ গায় 


পশ্চিমে আপনি ভাগীবরবী wv’ 

FPI দাল যখন “কলিকাতার* কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তার স্বপ্রাম 
নিমিতা বা fasta পরিচয় দিয়েছেন, তখন “কলিকাতণ” বে এ সময়ে একটি 
বিখ্যাত স্বান ছিল--তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। | 

কষঃবামের একজন সমসাময়িক কবি--সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাসীশের লেখা | 
থেকেও এবিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়! সনাতন ঘোষাল কটকে বসে 
শীমন্তাগবত পুরাণের কয়েকটি BH বাংলায় অনুবাদ করেন lo AAI ETRA অনুবাদ 
কবে সম্পূর্ণ হয়েছিল--1 তিনি নিম্নোদ্ধত প্লোকের মধ্য দিয়ে জানিয়েছেন, 

“কাল কলানিবি বিঞ্চপদ কাল শশী | 
“ice মিত্র তুল] ধরে পদ্মকাস্ত বসি ॥ 
sere রবি তিথি Sola প্রহরে | 
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কটক নগরে ॥'' 

এই ara প্রথম শব্ধ “কাল'-এর অর্থ সময় । এর রব্রচনাকাল “কলানিধি 
বিষ্ণুপদ কাল শশী” শকাব্দ । কলানিখধি=চন্দর =>, বিষ্ণুপদ= আকাশ=০, কাল = 
থতু_-৬, শশী-১। সুতরাং ১২০১ শকাব্দ বা ১৬৭৯-৮০ QAZIY সনাতন ঘোষাল 
প্রথম স্কন্ধের AJIT সম্পূর্ণ করেন | 

কিন্ত আরও আগে যে তিনি নবম স্কন্ধের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছিলেন-_তা এ 
স্কন্ধের শেষে প্রদত্ত এই শ্লোক থেকে STA যায়, 











“গগনস্ুুগল ts সমুদ্কুমার | ` 
শাক পরিমিত বীর বিক্রম বাজার y” 
গগনফুগল-হৃ*টি শুন্য, খত = ৬, সমুদ্রকুমার =চন্দ=১ 1 অতএব ১৬০০ শকাব্দ 
a] ১৬৭৮-৭৯ HOCH AII EAA অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়।৪ 
নবম স্কন্ধের শেষে সনাতন ঘোষাল এই আত্মপরিচয় দিয়েছেন, 





a 
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ইংরেজ-পুর্ব যুগের “কলিকাতা? & 


“কলিকতা ধোষাল বংশে ক্কষ্গানন্দ | 
তার পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র ॥ 
তাহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীল]। 
ভাষাত্ভাগবত বিস্যাবাগীশ afer wv’ 
এর থেকেও প্রমাণ পাওয়া গেল যে ইংরেজরা ‘কলিকাতা’য় আসার আগে 
কলিকাত একটি গুরুত্বপুর্ণ স্বান ছিল-_তা না হলে এখানকার একজন অধিবাসীর 
ca সুদুর কটকে বসে কাব্য লেখার সময় “কলিকাতা'র নাম উল্লেখ করে 
নিজের পরিচয় দিতেন না। এই উদ্ধৃতি থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, ‘কলিক ত!’ 
এই বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল সনাতন ঘোষালের ভাগবত GRANT অনেক আগে 
_অস্তভ পক্ষে ১৬০০ Arya আগে । কারণ সনাতনের পিতামহের জন্ম 
হয়েছিল অন্ততপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে fsfas “কলিকাতা 
(কলিকাতা ) যোষাল বংশে" র সম্ভান | 
Case আরও এক দিক দিয়ে maa) অনেকেরই ধারণা আছে যে 
ইংরেজদের আসার পুর্ধবতাঁ “নগণ্য” কলিকাতা'তে aa কিছু জেলে ও তথাকথিত 
fagra হিন্দু বাস করত ! কিন্ত সনাতন ঘোষালের সাক্ষ্য থেকে ভান! যাচ্ছে 
যে yoo AZIR বা তারও আগে থেকে এখানে “ধোষাল” উপাধিধারী amt 
বাস PITSA | PLII দাসের ‘কালিকামঙ্গল’ থেকে ইতিপূর্বে যে তিনটি অংশ 
উদ্ধত করেছি, ভার SSE থেকে জানা যায় যে, ১৬৭৬-৭৭ Area কলিকাতায় 
“aafaa চৌধুনী’”’ অর্থাৎ সাবর্ণ গোত্রীয় “চৌধুরী” উপাধিধারা ametal বাস 
করতেন, যাদের “সর্বলোকে গুণ” গাইত। 
এই “কলিকাতা ইংরেজ-আগমনের আগেই ইউরোপীয়দের কাছে Calcutta 
নামে পরিচিত ছিল এবং তা ছিল বড় না হোক ছোট একটি বন্দর । এই হই তথ্য 
জানা যায় ১৬৬০ Qir অঙ্কিত ওলন্দাজ বণিক ফান্ডেন্‌ ত্রকের মানচিত্র 
থেকে 1 এ মানচিত্রে ভাগীবর্বীর পুর্ব তীরে Calcutta বন্দরের নাম স্পট অক্ষরে 
লেখা আছে ic | 
এই “কলিকাতায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ca বিদেশী afisa বাস 
করতেন, তার অকাট্য প্রমাণ ডঃ সুনীতি কুষার চট্োপাধায় AAF করেছেন | 
তিনি লিখেছেন, “বহুকাল হইল, কলিকাভার অধিবাসী বিখ্যাত mana Age 
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Mesrov J. Seth মেস্রোভ সেখ মহাশয় কলিকাতার আবয়ানী গির্জায় সংযুক্ত 
গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধি ফলকগুলির মধ্যে একখানিতে নিয়- 
প্রয়াণে লিপি পাঠ করেন--"এই সমাধিফলক হইতেছে, দানশীল বণিক Sukias 
স্থকিয়াস্‌ এর AF} Rezabeebeh রেজা alata ইহাতে আরমানী সন তারিখ 
দেওয়া হইয়াছে, হিসাব করিয়' শ্রীষ্টান বা ইংরেলী শকের ১৬৩২ অব হয় yo 

১৬০০ tra কাছাকাছি সময়ে “কলিকাতা” যে একটি উল্লেখযোগ্য স্বান 
ছিল, ভার প্রমাণ মুকুন্দ রামের চণ্ডীমঙ্গল থেকেও পাওয়া AA! এ atzA এক 
জায়গায় লেখা আছে, 

"্ধালিপাড়া মহাস্বান কলিকাতা কুচিনান 
হুই কুলে বসাইয়া বাট 
পাষাণে রচিত ঘাট দুকুলে যাত্রীর নাট 
কিঙ্কারে বসার নানা হাট ॥'৭ 

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ১৫৯৪ থেকে ১৬২৪ খশ্রী্টাব্দের মধ্যে রচিত হয় lv 
এর বহু পু fas, এমন কি সুপ্রাচীন পুধিতেও উপরে উদ্ধত অংশটি মেলে | 
সুতরাং এর অক্বত্রিযত! সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই | 

‘কলিকাতা’র ইতিহাসকে আরও পিছিয়ে ১৫৮৫ খ্রী্টাব্দেরও আগে নিয়ে 
যাওয়া যায় অত্যন্ত অনায়াসেই । ১৫৮৫ শ্ৰীটাব্দে আবুল ফজলের ‘আইন-ই 
আকবরী”র বচন] সম্পূর্ণ হয়। Q aeaa দ্বিতীয় খণ্ডে আবুল ফজল আকবরের 
রাজ্যের অন্তর্গত “সরকার” ও মহাল বা! পরগণার এক sifar] দিয়েছেন । ভার 
মধ্যে সাতর্গাও সরকারের অন্তর্গত কলিকাতা” মহাল ব1 পরগনার উল্লেখ 
আছে ।৯ | 

“আইন-ই-আকবরী'তে ‘sfastsra এই উল্লেখ গত শতাব্দীর শেষ দিক 
পেকেই পণ্ডিতদের YE আকর্ষণ করে আসছে। কিন্ত যারা ইংরেজদের আসার 
আগে SASS a ANTS সম্বন্ধে বদ্ধমূল সংস্কার পোষণ করতেন, তারা এ 
উলেখের গুরুত্ব লাঘব করার COPI করেছেন । তাদের মতে এক্ষেত্রে 'আইন-ই 
আকবরী-র পু থিতে লিপিকরপ্রমাদের দরুন “কাপন? বা AASI জায়গায় 
“কলিকাতা” হয়েছে । কিস্ততাদের কেউই sary দাসের কালিকামঙ্গল পড়েন 
নি। আকবরের আমলের সরকার ও মহাল বা পরগনার বিভাগ ও নাম তার 
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প্রপৌত্র আওরশ্রজেবের আমলেও apa ছিল । আওরলজেবের আমলে রচিত 
কঙ্জরামের কালিকামহ্রলে খুব স্পষ্টভাবে লেখা আছে, 
"অতি পুণ্যযয় ধাম সরকার ASAT 
কলিকাতা Masia তায় | 
এবং 
‘Hasta সব্রকার কলিকাতা নাম তার 
পরগণ1 অঙ্গুপম ক্ষিতি a’ 
সুতরাং “আইন-ই-আকবরীর' বিভিন্ন প্রুণি, ছাপ! বই ও ইংরেজী অনুবাদে 
উল্লিখিত AZA সরকারের অন্তর্গত আলোচ্য মহাল বা পরগণার্টি যে কলিকাত! 
পরগণাই, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল । এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৫৮৫ 
শ্রীষ্টাব্দেরও কিছু আগে থাকতে ‘কলিকাত!’ ছিল বাংলার একটি বিশিষ্ট জনপদ 
এবং তা ছিল একটি পরগন! a প্রখাননিক অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র । 


ত 


আরও কতকগুলি সুত্র ‘কলিকাতা! AIR আমাদের ধারণার সমর্থন যোগায় | 
এদের মধ্যে কোন কোন স্থত্র থেকে 'কলিকাতা'র ইতিহাস আরও একশো বহর 
১ পিছিয়ে যায়| "প্রাচীন বাংল সাহিত্যের কালক্রম’-এ (১৯৫৮ ) আমর! এই 
gaala ব্যবহার করেছিলাম । কিন্ত পরে বুঝতে পেরেছি-_-এগুলি প্রামাণিক বা 
নিভরযোগা TA I 
যেমন FLIA নামে জনৈক কবি তার 'নারদপুরাপ কাব্যে যে আত্মপরিচয় 
দিয়েছেন, তার মধ্যে এই পয়ারটি পাওয়া যায়: 
“আপনি কনিষ্ঠ মোর রামক্রষ্ণ নাম | 
সাকিম কলিকাতা বহুবাজারে ATA ॥১০ 
এই পয়ারটির ঠিক'পরেই ‘নারদপুরাণে’র রচনাকাল উল্লিখিত | wh a face 
ব্চনাকালবাচক পয়ারটির পাঠ এইরকম, 
“দশ দশ শত নিরেনববই সালে | 
মাহ cays মাসে এই পুস্তক রচিলে >> 
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এর থেকে ১০৯৯ সাল ( IAR ) অর্থাৎ ১৬৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই 4 
সময়ে ‘Pfarrer বেশ fafa? স্থান ছিল ও sta ‘বহুবাজার’ পাড়ার অস্তিত্ব তখন 
থেকেই ছিল--উদ্ধত ছত্রগুলপি পড়ে তা’ই যনে হয়। যে BW পরথিতে উপরে উদ্ধৃত 
রচনাকাল পাওয়া গিয়েছে, তাদের লিপিকাল নাকি ১১০৮ সাল ( ১৭০১-০২ শ্রী: ) 
ও ১১৩৪ সাল ( ১৭২৭-২৮ খ্ৰী: ) । goat এদের সাক্ষ্য বেশ গুরুত্বপুর্ণ । fea 
“সাল” বলতে এ ক্ষেত্রে বঙ্গাব্দ ন! বুঝিয়ে যদি মল্লান্দ বোঝায়, তা হলে ১১০৮ 
পাল হয় ১৮০২-০৩ খ্ৰী: এবং ১১৩৪ সাল হয় ১৮২৮-২৯ Bei সে ক্ষেত্রে পুথি 
GS iba সাক্ষ্য আর ততটা গুরুত্বপুর্ণ থাকে না 1 তা!’ ছাড়া অন্য কোন কোন পু FACS 
“নারদপুরাণে' a রচনাকালবাচক পয়ারটির এই পান্রাস্তর পাওয়া যায়, 

“সন এগার শত নিরানব্বই সালে | 
মাহ Cais মাসে এই পুস্তক রচিলে ॥৮১২ 

এর থেকে ১১৯৯ ATH বা ১৭৯২-৯৩ Bey পাওয়া যায়! এই সময়ে 
“কলিকাতা”র উল্লেখ বা 'বহুবাজার* পাড়ার অস্তিত্ব মোটেই অসাধারণ ব্যাপার নয় 
এবং তা আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রাসলিকও AA | 

১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫-৯৬ Mote রচিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের “মনসাবিজয়, 
কাব্যেও “কলিকাতা'র উল্লেখ মেলে । কাব্যের নবম পালায় চাদে! অর্থাৎ চাদ- 
সদাগরের বাণিজ্যযানব্রার বর্ণনার একাংশে আছে, 

“পুর্বব কুল বাহিয়! এডায় কলিকাতা | টি 

CASTS চাপায় ডিক্া চাদে! ALTIN oo t 
এর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে “কলিকাতা'র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্বের 
প্রয়াণ পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন ; কিন্তু আলোচ্য অংশটি বিপ্রদাস 
পিপিলাইয়ের রচিত নম়_পববতাঁ কালে প্রক্ষিপ্র । তার প্রমাণ, চাদোর এই 
বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় “Agar QAB” -aa উল্লেখ আছে, কিন্ত ১৫২০ aq যত 
সময়ে নিত্যানন্দ খড়দহে বসতি স্থাপন করলে তা Hovis খড়দহ নামে পরিচিত og | 
চাদোর এ বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় “নিমাই-তীর্থ নামে একটি স্বানেরও উল্লেখ দেখা 
যায় : চৈতন্তদেব পুর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরেই কোন স্থানের এরকম নামকরণ 

হতে পারে | অথচ ১৪৯৫-৯৬ শ্রীষ্টাব্দে চেতন্যাদেবের বয়স ছিল নয় দশ বছরের মত । of 
এ বাপিজ্যযাত্রার বর্ণনায় হুগলী, opts, কাকীনাড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, 


a 
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চাপাদানি, ইছাপুর, রিমিড়া, স্থখচর, কোন্্রগর, কোতরং, কামারহাটি, exis, 
চিতপুর apis আধুনিক স্থানের উল্লেখ মেলে। সুতরাং বর্ণনা থেকে 
'কলিকাতা'র ইতিহাস সম্বন্ধে কোন আলোক পাওয়া যায় TY | 
কলকাতার AZIM গান্ধী রোডে €(পুর্বনাম aifana cate) শিখদের বড়া শিখ 
সঙ্গতের যে গুরুদ্বারাটি অবস্থিত, সেটি পুরোনো একটি শুরুদ্বারার স্থলাভিষিক্ত ও 
নবনিমিত। পুরোনে! গুরুদ্বারাটি ১৬৬৬ শ্রীটাব্দে নিমিত হয়েছিল বলে স্থানীয় 
শিখরা বলে থাকেন । গুরু তেগবাহাতুর নাকি স্থানীয় এক অনিদারের কাছ থেকে 
অমি কিনে esta প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এই কথার সমর্থনে কোন প্রমাণ 
| ge কিনা, তা জ্বানি ন!। শিখদের আরও বিশ্বাস ১৫০৩ Qia গুরু নানক 
সারা ভারত ভ্রমণ করতে করতে এখানে এসেছিলেন, তাই তেগবাহাদুর এই 
জমিটি কিনেছিলেন ios পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা নানক-জীবনীব্র মধ্যে নাকি 
নানকেল এখানে আসার উল্লেখ আছে । আলোচ্য স্থানটি প্রাচীনকালে 
‘কলিকাতা’রই অস্তর্ভ ক্র ছিল। তবে এখানে নানকের পদার্পণ ও তেগবাহাদুরের 
জমি কেনার প্রসঙ্গ কিংবদভ্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে sai ভাই এর উপর 
নির্ভর করে 'কলিকাতা'র প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারি না | 
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> কলিকাতা" নামের উৎপত্তি কিসের থেকে হয়েছে? এ সম্বন্ধে GS সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে সুরু করে অনেক গবেষক আলোচনা করেছেন এবং 
ভার! নিজের নিজের মত ব্যক্ত করেছেন । এই সব মত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
এদের আরও একটা Sb আছে । যার! এই মতগুলি প্রচার করেছেন, ভার! ধরে 
নিয়েছেন "্কলিকাতা'র এই ATA আবহমান কাল থেকেই একভাবে আছে । কিন্ত 
এরকম ধরে নেওয়ার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে? 

১৭৮৮ Qirg গোলাম হোসেনের ‘aaga সলাতীন' রচিত হয়। এই 

ইতিহাস গ্রহ্থাটিতে আলোচ্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে এই কথা লেখ! আহছ্ে-__ 
এ “তথায় কালশমুত্তি স্বাপিত ছিলেন। তাহার gafra ব্যয় নির্বাহ জন্য এ 
এ রর আয় fagqifas ছিল । Wea ভাবায় কর্তা শব্দের অর্থ প্রভু uaa এ 
2 
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শ্বানকে লোকে কালীকর্তী নামে অভিহিত করিত। কিন্ত ক্রমশ: উচ্চারণের F 
ব্যতিক্রম হইয়া উহ! এক্ষণ কলিকাতা নামে পরিচিত হইয়াছে ।'’১৫ 

‘রিয়াচ্তুস সলাতীন"-এর উক্তি খুবই গুরুত্বপুর্ণ । “কলিকাতা'র প্রাচীন নাম ও 
তার উত্তবের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের আনার যতটুকু BCAA আছে, FT বছর 
আগে গোলাম হোসেনের তার চেয়ে বেশি সুযোগ ছিল । অন্তত আমাদের SARI- 
কল্পনার চেয়ে তার কথা বেশি মূল্যবান । তাই তার এই উক্তির দিকে RI- 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । আমর] আগেই দেখে এসেছি যে সনাতন ঘোষাল 
স্বানটির নাম লেখবার সময়ে 'কপলিকতা' লিখেছিলেন । আমাদের মনে হয় 
‘কালীকর্তা’ থেকে ‘কলিকতা!’ এবং তার থেকে “কলিকাতা” হয়েছে | 4g 





BI | 


>|! History of Bengal ( D. U. ), Vol. II, pp. 383-86. 

২| সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 
( পরবর্তী পাদটাকাগুলি “ম- বা. সা. ত. কা" নামে উল্লিখিত ), ১৯৭৪, পূঃ 
২৬০ | 

৩ | বিশ্বভার তীর পুঁখিশালার ৯০১ থেকে ৯০৯ সংখ্যক A FS I 

৪ ॥ যুগল ২ ধরলে গগন যুগল AGS সমুদ্রকুমার= ১৬২০ হয় I কিন্ত 
বাংলায় ‘যুগল’ স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। যাহোক ১৬২০ 
শকাব্দ বা ১৬৯৮-৯৯ RIT সনাতন ঘোষাল নবম VE AGA FTA- 
ছিলেন ধরলেও আমাদের সিদ্ধান্তের কোন তারতম্য হয়না । কারণ 
“কলিকাতা ঘোষ?'ল বংশে" 'র Hara হিসাবে Sra পিতাসহের জন্মগ্রহণ 
সেক্ষেত্রেও ১৬২০ PAI পরবতা ঘটনা হয় না। 

৫ | লীহাররপ্রন রায়, বাংলার নদনদী, ১ম সং পৃ: ১৫, পৃঃ ২৪-২৫ | 

৬ | সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৭৫, পৃঃ ১৩। ৃঁ 

৭1 ম. বা. সা. ত. কা., পৃঃ ৩৪২ | A 

wl এ, পৃঃ ১৬২-৬৩। 
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əl Ain-i-Akbari, Vol. II, Jarrett’s Translation, ed. by J. N. 
Sarkar, 1949; p. 154. 


>01 দীনেশচন্দ্র সেন- বঙ্ভাষ! ও সাহিত্য, এম সং, পৃঃ ৬১৮-১৯ 


>> । এ? পৃঃ ৬১৯। 
সুকুমার সেন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধঃ ২য় সং 


১২ | 
পৃ: ৩৬৭ | 
১৩ |] Vipradasa’s Manasa-Vijaya, ed. by Sukumar Sen, 1953 pata 
IX. 
১৪ | “ম. বা. সা. ত. F1, পৃ: ৩৪২-৪৩ 


১৫ | রিয়াক্র-উস্-সালাতিন (বাংলা অন্যুবাদ ), রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, 


১৩১২ সন, Jo ২৪ | 
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ASS কুমার সাহ! 
বৈষ্ণব ধম" প্রচাব্র-বীর হান্দীরের রাজত্বকাল । (১৫৮৫-১৬২০) 


caret শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীনিবাস আচার্য্য amet গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম 
প্রচার করেন । তিনি মল্লরাজ বীর হাম্বীরকে বৈঝুবধর্মে দীক্ষিত করেন 1১ বিষুঃপুরে 
বৈক্ণবধর্ম প্রচার ম্ল্ররাজবংশ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা | 
ইহা মল্রভুমের সমাজ, রাষ্ট্রীয় এবং সাংস্কতিক জীবনে আলোড়ন স্থষ্টি করে । 
ভক্তিরত্বাকর, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রস্থান্রসারে ইহ! নাটকীয়ভাবে 
প্রচারিত হইয়াছিল | 


€তেতন্যাদেব ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের কর্ণধার | 
ভাহার তিরোধানের পর এই আন্দোপনের তীব্রতা হাস পাইল এবং উপযুক্ত নেতার 
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অভাবে ইহা প্রায় গতিহীন হইয়া afsa cosy মহাপ্রভুর তিরোধানের পর রর 


Aone নিত্যানন্দ অধিকদিন জীবিত ছিলেন a Bam নিতাযানন্দের পরলোক 
গমনের পর শ্রীপাদ অহৈতাচার্ধাও দীর্দিন জীবিত ছিলেন না। এই সম্কটময় 
মুহ্রতত যে তিনজন বাঙ্গালা যুবক বৈষ্বধর্ম প্রচারের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং ইহাতে নূতন প্রেরণ! সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহারা হইলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য, 
নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ। তাহারা জাতিতে ছিলেন fear: শ্রীনিবাস আচার্য্য 
BAI, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ এবং শ্যামানন্দ সদপগোপ। এই তিন্জন বাঙ্গালী 
যুবক ভাগবত, বৈষ্ণবশাস্ৰ এবং সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নের নিমিত্ত স্বন্দাবনে গমন 
করেন । ইহাদের মধো শ্রীনিবাস আচার্ধা বর্ণশ্রেন্ঠ এবং ভাগবত শাস্ত্রে স্ুপাঁওভ । 
ইহ] স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যখন তাহারা FRAT গমন SCRA তখন ভ্রজমগ্ডল ও 
গৌড়মওলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল ।২ 
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তাহাদিগের শিক্ষা aaa হইলে Agta গোস্বামী তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বেষ্ণব 
প্রস্থগুপি বঙ্গদেশে ata গিয়! প্রচার করিতে আদেশ দেন | এই গ্রন্থগুলি লইয়া 
বাললাদেশে আসিবার সময় মল্লভুমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের নিকট একটি Grad- 
যোগ্য ঘটনা ঘটে । গোপালপুর গ্রামে পৌছিলে মল্লরাজ বীর হাম্বীরের একদল 
ডাকাত তাহাদের সব কিছু লুঠন করিয়া! লয় । প্রেনবিলাস* ভক্তিরত্বাকর, কর্ণা নন্দ 
প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যখন এই তিনক্গন গোঁসাই agaofa AZT 
বঙ্গদেশে আনিতেছিলেন, তখন বীর হান্বীরের রাজজ্যোতিষী ভবিষাদ্বাণী করেন 
যে এই acess উত্তর পশ্চিম প্রাস্ত দিয়! মূল)বান মনিমুক্তা চলিয়া যাইতেছে I 
বীর হাম্বীর এইগুলি লুঠন করিবার জন্য তাহার ডাকাত দলকে নির্দেশ CHA I 
তাহার! ছুইগাড়ী বোঝাই লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে 
তাহাদের সাফল্যজনক অভিযানে তিনি প্রীত wai কিন্ত সিন্টুকগুলি খোল! 
হইলে যনিমুক্তার পরিবর্তে শুধুমাত্র taaga দেখিয়া তিনি aged PAIO 
ভক্তিরস্তাকরে উল্লেখ আছে যে, তিনি অপহৃত agaofa প্রকৃত মালিককে ফেরৎ 
দেওয়ার অন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন is Saar আচার্য ভান্রাক্রান্ত হৃদয়ে 
ব্ন্দাবনে এই দু:সংবাদ পাঠাইলেন এবং নরোত্তষ ও শ্যমানন্নকে লরোত্তমের 
জন্মভুমি সন্তোষপ্রানে চলিয়া যাইতে বলিলেন । তিনি স্বয়ং অপহৃত প্রহ্থগুলি 
উদ্ধারের ভার গ্রহণ করিয়া AANRAAI অনুসন্ধান চালাইতে লাগিলেন | 
এই অনুসন্ধানের ফলে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরস্থ বিষ্পুরের সন্িকট দেউলি গ্রামের 
ভীীকবঝুবলভ নামক অটৈনক BWI সহায়তায় ব্রাজসভায় উপনীত হইলেন। 
সেখানে cAr fea তিনি দেখিলেন যে রাঙ্গা ভ্রমর গীত!’ পাঠ শুনিতেছেন | 
পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থের রাস পঞ্চধ্যায়ী* ব্যখ্যা! করিতেছিলেন ia শনিবাস শ্রোতাদের 
মধ্যে নীরবে বলিয়া পাঠ শুনিতেছিলেন | হঠাৎ উপযুক্ত মুহুর্তে উঠিয়া তিনি 
পঠিত1ংশের এরূপ হদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করিলেন যে রাজা! সহ সমস্ত cats 
অশ্রুবিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না । রাকা স্বয়ং Sara আচাধ্োের 
পরম ee হইয়া পড়িলেন এবং রাণী সুলক্ষণা ও রাজপুত্র ধারী হাম্বীর সহ সকলে 
বৈষ্ঞবরধর্ষে দীক্ষিত হইলেন ।৬ এইভাবে বিষ্ণুপুরে বেষ্ণবধর্ন প্রচারের VAs 
হইল |. 

বৈষ্ণবপ্রস্থ সমূহে উল্লিখিত মল্লরাজধানীর DAFT বৈষ্বগ্রশ্থ JATIA সত্যাসত্য 
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পর্যালোচনা করা প্রয়োজন । ডঃ বিমান বিহারী agaa প্রেমবিলাস, ভক্তি 
রত্বাকর ও কর্ণানন্দ প্রভৃতি বেষ্ণবপ্রন্থে উল্লিখিত গ্রশ্থলুঠনের কাহিনীকে farate 
কারণে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন 14 
প্রথমতঃ বেষ্ওব প্রন্থগুলির অনেকস্থলে মশ্ববিরোধী বর্ণনা দেখা যায় এবং 
কালক্রমে এ কাহিনীর মধ্যে বহু বিকৃত ঘটনা! অনুপ্রবেশ করিয়াছে | 
দ্বিতীয়তঃ শ্ীনিবাস আচার্য্য ব্বন্দাবন হইতে প্রন্থগুপি লইয়া বর্ধমান জেলার 
কাটোয়ার সন্িকট জাক্তিপ্রাম বা চাকুণ্ডি আসিতেছিলেন। উক্ত আগমন পথে 
প্রেমবিলাস কাব্য বণিত মগদেশ ( সম্ভবতঃ মগধ ) বামে রাখিয়া ছোটনাগপুর হইয়া 
SIAF এবং সেখান হইতে রঘুনাথপুর ( বর্তমান পুরুলিয়া জেলায় ) হইয়! বিষ্ণুপুর y 
SAA সার্থকত! কোথায় £ ডঃ সঙ্ঞুষদারের মতে শ্রীনিবাস আচার্ষোর পক্ষে 
MHA লক্ষ্যহীন TI অবাস্তব এবং ইহ] একটি অসঙ্গতিপুর্ণ বর্ণনা ছাড়! কিছুই নহে | 
প্রেমবিলাস কাব্যে তাহার ভ্রমণপথের aay নিম্নরূপ ১__ 
“anfete পথে যাব করিল] নির্ববন্ধ | 
মগদেশ বামে করি পথে চলি যায় 
ঝাড়িদেশ ছাড়াইল] উত্তরিল গিয়া | 
তমলুকে যান মনে আনন্দ পাইয়1” 
( ত্ৰয়োদশ বিলাস, পৃঃ ৯১) 
Tara G মজুমদার দেখাইয়াছেন যে কণপুর কবিরাজের শ্রীনিবাস woes 
লোকে FRAT হইতে বাঙ্গলাদেশে প্রস্থ পাঠাইবার বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্ত প্রস্থ 
চুরি বিষয়ে ইহা নীরব । 
ডঃ মজুমদার হস্তলিখিভ ও মুদ্রিত প্রেমাবলাস কাব্যে বহু বিকৃত বর্ণনা লক্ষ্য 
করিয়াছেন | PHA কবিরাজের স্বৃত্যু বিষয়ে সবচেয়ে বেশী অনৈক্য দেখা যায় | 
রাজা গোপাল সিংহের রাণী ধ্বজামণি কর্তৃক অনুলিখিত প্রেমবিলাস কাব্যে একরকম 
বর্ণনা আছে, আবার মুদ্রিত পুস্তকে GH রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। পক্ষাস্তরে 
কর্ণানন্দের বর্ণনা ভিন্ন প্রকারের । PPA কবিরাজের রাধাকুণ্ডে ঝাপ দিয়া 
দেহতযাগের কথা ভক্তিরত্বাকর ও নরোভমবিলাসে নাই iv 
প্রেমবিলাস কাব্যের অপঙ্গতিপুর্ণ বিবরণের অপর একটি উদাহরণ হইল গ্রন্থ 
চুরির barza লইয়া] । প্রেমবিলাস কাব্যান্ুসারে ঘটনাটি যটিয়াছিল বিষ্ণুপুরের 




















বিফুপুষের মল রাজপরিবার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ১৫ 


নিকটবতভাঁ গোপালপুর প্রামে। কিন্তু ভক্তিরস্াকর নরোত্তমবিলাস ও কর্ণানন্দ 
Atı ঘটনাস্থলের নামের উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র উক্ত Agata বিষ্ণুপুরের নিকট 
একটি প্রামে গ্রপ্ধ চুরি হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে | অপর একটি cama A7 
বিবন্তবিলাসের মতে উহ! বিষ্ণুপুরে ঘটিয়াছিল । সুতরাং মনে হয় প্রস্থকারগণের 
উক্ত ঘটনাস্থল সম্পর্কে কোন WF ধারণা ছিল AN | 

উপরোক্ত পর্যালোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে বৈষ্বগ্রস্থ লুঠনের ঘটনাটি 
সত্য নহে | Gl হরেকুজ মুখোপাধ্যায়ও এই ঘটনাকে সত্য বলিয়! মনে FTIA 
ন)1৯ মনে হয়, বৈষ্বগ্রন্কারগণ এই ধনের মাহাত্সা প্রচারের জন্য এবং জনগণের 
উপর ইহার fame প্রভাব প্রতিপন্ন করিবার মানসে এই ঘটনাটি রটন! করিয়া- 
ছিলেন । যাহাই হউক না কেন, শীনিবাপ আচার্যা বীরহাম্বীর ও তাহার 
সভ্ভাসদগণকে বৈষ্ণবধর্নে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, ইহা নিহসন্দেহ । আষাঢ় মাসের 
তৃতীয় দিবসে বীর হাশ্বীর শ্রীনিবাস আচাধ্যের নিকট দীক্ষা] গ্রহণ করেন । তখন 
ছিল কৃষ্ণপক্ষ | IRIK গ্রহণের পর বীরহাহ্বীরের নুতন নামকরণ হয় “হরিচরণ 
WIN’ 1১০ ভক্তিরত্বাকরে উল্লেখ আছে যে ব্বন্দাবনের ওুজীবগোস্বামী 
বীরহাম্বীরের বৈষ্ঞবধর্ষের প্রতি গভীর QATA AA? হইয়! তাহার নাম রাখেন 
“Hosea দাস” 1১১ যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ অঙ্গসারে ভাহার নূতন নাম হয় 
গোবিন্দ দাস 15২ Stata বৈষ্ণব নাম যাহাই হউক ন! কেন, ইহা সত্য যে 
বৈষ্ণবরীা তি অনুসারে কাহার নুতন নাম হইয়াছিল i দীক্ষাপ্রহণের পর বীর হাম্বীর 
পরম বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং Qala গোস্বামীর কূপ! লাভ 
করিয়া ay হইয়াছিলেন। 

বীরহাঙ্বীরের বৈষ্ঞবধর্ধ গ্রহণের ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী । গৌড়ীয় 
বৈঝুবধর্ রাজকীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করিল এবং এই নবধর্ম বিষ্কুপুরকে প্রভাবিত 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল । বীরহাশ্বীরের পারিষদবর্গ এবং রাজ্যের গণ্যমান্ত 
ব্যক্তিগণ এই নবধর্ধ প্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহার! ইহার প্রচার ও 
প্রসারের =a আত্মনিয়োগ করিলেন । atastfes Mara চক্রবত্তা সর্বপ্রথম 
Haan আচাধের শিস্তত্ব প্রহণ করিলেন । দীক্ষা গ্রহণের Aa তাহাকে আচার্য 
উপাধি দেওয়া হয়। তখন হইতে তিনি ব্যাসাচাষ্য নামে পরিচিত হ'ন।১৩ 
তাহার সহিত তাহার A ইন্দ্ুমুবী ও পুত্র শ্টামদাস চক্রবস্তীও এই নুতন ধর্ম গ্রহণ 
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করেন । Harty ও আগোপালদাস শ্রীনিবাস আচার্যাকে গুরু বলিয়া! প্রহণ 
করিয়াছিলেন | ‘ary’ হইল তাহাদিগকে দেওয় গুরু প্রদত্ত উপাধি | তাহাদের 
পুর্ব উপাধি ছিল মজুমদার | ইহাদের ছাড়া বিষুঃপুরের কবিপাতি, বল্লভী কবিরাজ 
এবং Hage ঠাকুর তাহার fya গ্রহণ করেন । মল্লভুমের, বিশেষত: বিস্কুপুরের 
বহু গণ্যমান্য এবং বহু সাধারণ ব্যক্তিও শ্রীনিবাস আচার্ষোর অনুগামী হান। 
বিষুইপুরের করুণাকর দাস এবং তাহার দুই পুত্র জানকীরামদাস ও প্রসাদদাসও 
তাহার শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন । তাহারা গুরুর নিকট হইতে বিশ্বাস উপাধি 
পাইয়াছিলেন 1১৪ 

বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পর বীর হাশ্বীর বিষ্ণুপুরে কালাচাদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
উহার পুক্রা প্রচলন করেন । তিনি দুইটি পদ রচনা করেন। কালাচাদের উদ্দেশ্যে 
রচিত পদটি fagn ১ 


শুনগে। মরম সখি কালীয় কমল আখি 
কিবা কৈল! কিছুই না কানি। 
কেমন করয়ে যন সব ate উচাটন 
প্রেম করি খোয়াইহ পরাণী ॥ 
শুনিয়! দেখিলু কাল! দেখিয়া পাইন জ্বাল 
নিভাইতে নাহি পাই পানি । 
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিন্ ছানি 
avi fast? হিয়ার আগুনি ॥ 
বসিয়ে থাকিয়ে যবে আসিয়] উঠায় তবে 
AZA যায় যমুনার তারে | 
কিকব্রিতে কিবা করি সদাই খুরিয়া মরি 
তিলেক নাহিক থিবে ॥ 
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর 
গ্হপতি ফিরিয়া না চায় | 
অ! বীরহাশ্বীর চিত শুনিবাস অনুগত 
মর্জি গেল! কালাাদের পায় । ১৫ 


+ 
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+ ©: সুকুমার সেন অবশ্য এ পদ গুলি বীরহাস্বীর রচিত বলিয় মনে করেন H]! 
তাহার মতে এ পদগুলি রামচন্দ্র কবিরাজ রাজার নামে রচনা করিয়াছিলেন | 
যাহাই হউক না কেন, পদগুলি রাজার নামে চলিয়া আসিতেছে 1১৬ 

বীরহাশ্বীর বিষ্ণুপুর দুর্গের নিকট বিখ্যাত রাসমঞ্চ নির্মাণ করেন । কাতিক 
মাসে Arca রাসোৎসবের সময় বিষ্ণুপুরের সমস্ত দেববিগ্রহছকে রাসমঞ্চে আনা 
হইত এবং জনসাধারণ দর্শনের Acasa পাইত 1১৭ স্বন্ময়ীদেবীর মন্দির লিপি হইতে 
জালা যায় বীরহাশ্বীর এই দেবীর পুজা প্রচলন করেন I পুবে এই দেবীর AtA 
পশুবলি হইত । বৈষ্ঞবধর্ধ গ্রহণের পর তাহার আদেশে স্বন্ময়ীদেবী সহ UDP, 
দেবীর পুক্রান্ডেও পশুবলি নিষিদ্ধ হইয়! যায় । এমন কি কালীপুজাতেও পশুবলি 
বন্ধ হইয়া যায় । এই প্রথা! বিষ্ণুপুরের কালী ও স্বম্বরীদেবীর Bata এখনও চলিয়া 
আসিতেছে | 

অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ বিষুঃপুর বৈষ্ণবধর্ম ও কৃষ্টির গুরুত্বপুর্ণ স্থানে 
পরিণত হইয়াছিল 1 সল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর শ্রীনিবাস আচার্য্যোর দ্বিতীয় আবাসস্থলে 
পরিণত হইয়াছিল, এবং রাজার অনুরোধে তিনি সেখানে বাসও করিতেন 1১৮ 
এমনকি শ্রীনিবাস আচার্য দীর্ঘকাল অন্থপস্থিভ থাকিলে গুরুদর্শনের প্রবল 
আকাওঙক্ষায় ata সপারিষদ জাজিপ্রাম গিয়া গুরু দর্শন করিতেন ।১৯ বাজার 
একাস্তিক গুরুভক্তিতে hs হইয়াই শ্রীনিবাস আচাধ্য বিষ্ণুপুরে বাস করিতেন এবং 
রাআাও গুরুর চরণে সবকিছুই অর্পণ করিয়াছিলেন । বিষ্কুপুরের নিকটবতা 
গোপালপুর নিবাসী রাঘব চক্রবত্তীর san পন্মাবতীর সহিত যখন ঞ্ীনিবাস 
আচার্যের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়, তখন রাজা ELTI দান করিয়াছিলেন 1২০ 
বিবাহের পর পগ্মাবতীর নুতন নাম হয় গৌরালপ্রিয়া। আচাধ্যের মাতার শ্রাছেও 
রাজ প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন ।২১ এইভাবে গুরু fra অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
স্থাপিত হইয়াছিল | 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ষের প্রতি রাজার এই প্রবল অন্থরাগকে শ্রীনিবাস আচাখ্য 
সর্বসাধারণের মধ্যে বৈষ্ঞবধর্ম প্রচারের বিরাট সুযোগ হিসাবে প্রহণ করিলেন | 
তিনি ভালভাবেই জানিতেন যে রাজার আনুকূল্য লাভ করিতে পারিলে তাহার 
বট প্রচেষ্টা সফল হইবে । এবং তিনি রাজার পুর্ণ সহযোগিতা লাভও করিয়াছিলেন | 


শুধু শ্রীনিবাস আচার্ধ্যই নহেন* ব্বন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামীও রাজার বৈষ্ণব ভক্তির 
bn 
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পরাকাষ্ঠার মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি রাজার সংবাদ রাখিতেন।২২ রাজার 
এই প্রবল অঙ্গুরাগের ফলশ্রতি হইল উক্ত অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার । অপর 
ফল হইল কিছুটা নেতিবাচক | এই সম্প্রদায়ের আভ্তান্তরীন সংগঠনে ফাটল 
দেখ! দিল । এমন fe বৈষ্বগণের বহিরাচরণে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় 
ধনৈশ্বষের প্রভাব পরিলক্ষিত হইল | 

নিবাস আচাধ্যের নেতৃত্বে ও বান্রপৃষ্ঠপোষাকতায় বঙ্গদেশে বিশেষতঃ 
মল্ভূমে নব উদ্যমে বৈষ্ুবধর্ধের প্রচার শুরু হইল । উক্ত যৌথ প্রচেষ্ঠার ফলে 
মলরভুমের অনেকেই গৌড়ীয় বৈক্কবধর্ম প্রহণ করিল । আচাধ্যের Asay সহচর 
রামচন্দ্র কবিরাজ এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক ছিলেন । এখন পর্ষস্ত বর্তমান বাকুড়া 
ও পুরুলিয়া জেলার অনেক আদিবাসী ও fagar হিন্ফুগণ এই ধর্ম অনুসরণ 
করে I 

বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ সানিধ্যহেতু শ্রীনিবাস আচার্য্য 
ধনৈশ্বধের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রন্ভাবান্বিত হইয়াছিলেন ! তাহার বিবাহে ও 
তাহার মাতার ies রাজা যে ASS অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আচার্ষ্যের 
সমর্থন ছিল । 221 Qafatiea লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এমন 
কি রন্দাবলের ষড় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী এই শ্রভুত অর্থ ব্যয়ের কথা শুনিয়া 
বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য ধর্মনিষ্ঠার পথ হইতে বিচ্যুত 
হইত্তেছেন এরূপ মস্তবাও করিয়াছিলেন ।২৩ 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শ্রীনিবাস AIK কেবল ধনরত্রের দ্বারা 


aise হুইয়াহিলেন এমন নহে । তাহার পূর্বে নিত্যানন্দ রাজসিক জীবনযাত্রা 


অতিবাহিত করিতেন | চেতন্তভাগবতে আছে : 
ধাতদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে I 
সোনারূপ! মুক্ত সে সকল কলেবরে ॥ 
কাষায় কৌপিন ছাড়ি দিব্য ABAT i 
ধরেন চন্দন মাল! সদাই বিলাস ors 
Hana আচাধ্যের সখা নরোত্তমেরও বহু বিভ্তশ!লী fas ছিল । সম্তোষের 


বাজ সম্তোষ দত্ত তাহার faye গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সময়ে wifes সাহায্য £ 


প্রদান করেন। পক্চপল্লীর রাজ! gfx রায়ও তাহার foe গ্রহণ PTAA ire 














বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজপরিবার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্গ ১৯ 


a অপর সঙ্গী শ্যামানন্দেরও ইহার ব্যতিক্রম ছিল aii শ্যায়ানন্দ গোপীব্লভপুবের 
রাজ ও স্থানীয় জমিদারদের শিষ্য প্রদান করেন । সুতরাং ইহা যুক্তিসঙ্রতন্ডাবে 
বল? যায় যে বৈষ্ণবধর্ম যেন সাধারণ MRF ত্যাগ করিয়া ক্রমশ: ধনীর পক্ষপুটে 
আশ্রয় লইতেছিল । এতৎসত্বেও att প্রভাব শ্রীনিবাস আচার্য্যের অস্তনিহিত 
আবধ্যান্তিকতাকে কোন দিনই নই করিতে পারে নাই | এইভাবে বিষ্ণুপুরে বেকুব 
ধর্ম প্রচারের অব্যবহিত পরেই ইহার প্রচারকদেন দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন দেখ! 
গোল | 

1 উত্তর বীরহান্বীর যুগ : মন্দির নির্মাণ ও আচার সবস্ব ক্রিয়াকলাপ ॥ 


বীর হাশ্বীরের Fora পত্র তদীয় পুত্র ধারী হাক্বীরের রাজত্ব কালেও বৈষ্ণব 
ধর্ধের প্রসার পুর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল 1 তিনিও শ্রীনিবাস আচাধ্্যের শিষ্য ছিলেন 1২৬ 
বন্দাবনের ্রীজীবগোস্বামীও তাহার বৈষ্ণব নিষ্ঠায় প্রীত হইয়া তাহাকে 
“জীগোপালদাস*ৎ৭ আখ্যা প্রদান করেন । তাহার রাজত্বকালে গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞবধর্ধের প্রসার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রথম agara সিংহের 
রাজ্যকালে মন্দির নির্মাণকার্ধের মধ্য দিয়া গৌডীয় casaua প্রসার 
ধটয়াছিল । প্রথম agate সিংহ ১৬৫৮ Aey কালাচাদের বিখ্যাত মন্দির 
নির্সাণ করেন ॥। তিনি ১৬৪৩ YPI শ্যামরায়ের এবং ১৬৫৫ স্বটাব্দে ক্রষ্ণরায়ের 
মন্দিরও নির্নাণ করেন। @ মন্দির নির্জাণকাষের fazas হইল এই যে, 


> সবগুলিই বৈষ্ণব দেবদেবীর জন্য fafas হইয়াছিল | 





প্রথম agar সিংহ শুধু মন্দির নির্ধাণই করেন নাই, বৈষ্ণব সাহিভোর 
উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন । প্রথম রঘুনাথসিংহের পুত্র 
বীরসিংহের রাজত্বকাল দুইটি কারণে উল্লেখযোগ্য । (>) তাহার att 
১৬৬৫ SBT মুরলীমোহন ও সদন গোপালের বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করিয়া! 
বৈষ্ঞবধর্ধের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। (২) Sita রাজত্বকালের অপর 
একটি উল্লেখযোগ্য wai হইল যে মক্গলকাব্যের অনেক রচয়িতা বৈষ্ণববর্ষের 
হার? প্রভাবিত হইয়াছিলেন । দ্বিজকবিচন্দ্রের কাব্যে ইহা প্রমাণিত FR | 
তিনি লিখিয়াছেন যে রাজ! পরম বৈষ্ণব ও কাঁতনপ্রিয় ছিলেন । ধর্মমচ্গল 
রচয়িত! বূপরাম চক্রবত্তা apatya গণদেবত! ধর্মচাকুরকে শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের 
সহিত অভিন্ন বলিয়। কল্পনা! করিয়াছেন ।২৮ 








২০ এতিহাসিক 


পরবতাঁ রাজ। gaa সিংহ fags অনুসরণ করিয়া ১৬৯৪ Betty + 
মদন মোহনের বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি কীর্তন গানের জন্য স্বহৎ 
নাটমন্দির নির্মাণ করেন এবং বৈষ্বদের GY দান ও মহোতৎ্সবের ayaa 
করেন 1২৯ 

মল্লভুমে বৈষ্ঞবধর্ম প্রচারের ইতিহাসে গোপাল সিংহের রাহ্গত্বকাল বিশেষ 
ভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে । গোপাল সিংহ নিজে একজন পরম cama ছিলেন | 
তাহার সম্ভাসদগণের লিখিত বিবরণীতেও তাঁহার বৈষ্বভক্তির কথা উল্লিখিত 
আছে। এমন কি ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণও তাহার বৈষ্ণব ভক্তির ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়াছেন । তাহার! তাহার বৈষ্ণব ভক্তিতে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাহাকে g 
প্রহনাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন ।৩০ ai 





বৈষ্ণবভ'ক্তর faaan তিনি কষ্চমক্ষল নাষে একটি কুষ্ণবিষয়ক aa রচন! 
করেন ।৩১ তিনি ১০৪১ মল্লাব্দে চৈতন্য চব্রিতাম্বতের অনুলিপি করেন 1৩২ 
শুধুমাত্র atemat? বৈষ্ণবধর্স প্রস্থভাগার বধিত করিয়া বৈষ্ঞবধর্ধপ্রীতির পরিচয় 
দেন নাই, মলমহিষীব্বন্দও এ বিষয়ে যথেষ্ট অপ্্রহী ছিলেন । গোপাল সিংহের 
মহিষী ধ্বজামলি পট্টমহাদেবী স্বামীর অনুসরণে “প্রেমবিলাস' কাব্যের অহুলিপি 
করেন joo আবার গোপালসিংহ পিতপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব দেবদেবীর 
sata নিমিত্ত অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেন | এ মন্দিরগুলির মধ্যে জ্রোডমন্দিরই 
সমধিক প্রসিদ্ধ । তাহার রাজত্বকালে তাহার পুত্র কষ্ণ সিংহ ও তাহার মহিষা é 
মন্দির fafta করেন । বৈষ্ঞবধর্ত প্রচার ও প্রসারের জন্য গোপালসিংহ প্রজ্জাবর্গকে * " 
fasg দান করিয়াছিলেন 1৩৪ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ভুমি 
প্রহীতাদের মধ্যে Bieta সংখ্যাই ছিল সবাধিক 1 faa fisme রাজার 
নিকট হইতে fasa ভুমি পাইয়াহিলেন। তাহার রাত্রত্ব কালে Acasa, 
দেবোত্তর, বৈষ্ণবোত্তর নামে নিকর ভুমি দান করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি 
প্রসিদ্ধ স্থানে বৈষ্ণব মঠ ও আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল । atata দানে এগুলির 
ব্যয় নির্বাহ হইত ! বৰ্তমান বাকুডা জেলায় এইগুলির অনেক ধ্বসাবশেষ Bafa 
72 হয়। 
চৈতন্যসিতহ স্বয়ং casei ছিলেন । পিতৃপিতামহের মত তিনিও বিষ্ণুপুরে 4 
১৭৫৮ yera রাধাশ্যাম মন্দির নির্মাণ করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বাক্তিকে 








বিষ্ণুপুরের মল রাজপরিবার ও গোৌড়ীর বৈ ষ্ণবধর্গ ২১ 


+ নিঙ্করভুমি দান করেন | অবশ্য ব্রান্মাণেরাই ইহার caa ভাগ পাইয়াছিলেল | 


একটি প্রবচন দবাড়াইয়াছিল যে, যে ব্রাক্ষাণের fasa ভুমি নাই, তাহার ব্রাহ্মণত্ব 
সন্দেহক্সনক jon: এই অপরিমিত ভুূমিদানের পিছনে দুইটি কারণ ছিল £ (>) 
তিনি afeta প্রণোদিত হইয়! দান করিতেন এবং (২) ইংরেজদের মতে, AFS 
আয় গোপন করিয়া নিজের নামে অতিরিক্ত ভূমি রাখিবার তাহার বাসনা ছিল। 
এখানে উল্লেখ্য যে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তাহার সম্পর্ক ভাল ছিল 
ali বিষুঃপুব 22 ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে আসায় ইহাকেও রাজস্ব 
আইনের আওতায় আসিতে za) কিছু ভুমি গোপনে রাখিবার জন্য এই প্রচেষ্টা 


৬. হইতে পারে। তাহার মুক্তহন্তে ভুমিদানের পিছনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, 





তিনি যে পরম বৈষ্ণব ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই 1 বৈষ্ঞবন্ভক্তির 
নিদর্শন স্বরূপ তিনিও একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন | 


চেতন্যুসিংহ পরম বৈষ্ণব হইলেও তাহার সময়েই এমন একটি ঘটনা! ঘটিয়াছিল 
যাহা বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ অপ্রীতিকর । গোকুল মিত্র নামে কলিকাতার জনৈক 
ব্যবসায়ীর নিকট চৈতন্তঞসিংহ মদনমোহন বিগ্রহাট বন্ধক রাখিয়াছিলেন 1৩৬ এই 
অপযশকারী ঘটনার পিছনে, তিনটি কারণ বিগ্যমান ছিল । প্রথমতঃ দারুণ 
গ্হবিবাদ, দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ, ততায়ত* 
জমিদারী রক্ষার প্রবল বাসনা | প্রকৃত কারণ যাহাই হউক না কেন, চৈতন্য সিংহ 


W নগরদেবতা মদনমোহনের বিপ্রহটি বন্ধক দিয়াছিলেন এবং বন্ধক দেওয়া বিগ্রহটি 








আর উদ্ধার হয় নাই । বন্ধক দেওয়ার ফলে বিষ্ণুপুরের রাজপরিবার এবং FA- 
সাধারণ প্রচওভাবে মানসিক As aia হইয়াছিল । এই আঘাত যে কত বড় 
তাহা Apya প্রচলিত একটি প্রবাদ হইতে অনুভব করা WAI প্রবাপটি 
নিম্নরূপ s— 

“রাজ কাদে রাণী কাদে, কাদে প্রজাগণ । 

পুজারী ব্রাহ্মণ কাদে, হয়ে অচেতন I 

হাতীশালায় হাতী কাদে, ঘোড়া না খায় পানি। 

fafaca বিনিয়ে কাদে যতেক রমণী a” 

এই ঘটনার ফলে ( বিপ্রহ-বন্ধক ) বিষ্ণুপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মচর্চার যে গৌরব 

are করিয়াছিল তাহা অনেকটা হাস প্রাপ্ত হইয়াছিল | 





২২ হঁতিহাসিক 
গৌড়ীয় বৈববধম” ও মল্লরাজমহিষী 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ষ মল্লরাজমহিষীগণকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল | 

বীরহাশ্বীর মহিষী সুলক্ষণা স্বামীর সহিত আচার্য জীনিবাসের নিকট এই ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাস fay রামচন্দ্র কবিরাজের নিকট বীরহাশ্বীর 
ও পরিবারের অন্যান্য লোকজনের সহিত বৈক্ণবধর্ণের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা 
শুনিতে ভালবাসিতেন 1৩৭ মহিষী সুলক্ষণা এত UTS হইয়! পড়িয়াছিলেন যে 
রাজা এই ধর্ম গ্রহণের পর বিভোর হইয়] স্বপ্নে যে বৈষবপদ রচনা করিয়াছিলেন 
তিনিও তাহা শুনিয়) অত্যন্ত আহলাদিত zza উঠিয়।ছিলেন। যদুনন্দন দাস 
atact রাণীর মনোভাব ও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন | y 

“আ্বপ্লে পদ পড়ে রাজা রাণী যে শুনিয়া | 

গৌঁঙাইল সবনিশি কান্দিয়া! কান্দিয়।” 

“কিবা অদভূত পদ করিয়া শ্রবণ | 

ভাবেতে আবিই হইল! পট্টদেবীর মন ॥ 

আনন্দিত মহারাজ সুখবি8 হইয়া | 

হেনকালে পট্টদেবী চরণে পড়িয়া ॥ 

কি আশ্চর্য পদ রাজা করিল ada | 

Sete করহ মোরে করাহ শ্রবণ ॥ 

Ta] কহে পদ আমি না করি ada | 

রাণী কহে রাজা] তুমি না কর বঞ্চন N 

ABA না কর AMF) তুষ্ট কর AT | 

অন্যাথা শরীরে মোর না রবে জীবন ॥'’৩৮ 

যছনন্দন দাসের এই রচনা হইতে হাস্বীর রাণা স্ুলক্ষণার উপর গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 

ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়! উঠে । বীরহাম্বীর মহিষী ব্যতীত অপর একজন মহিলার 
নাম পাওয়া যায় যিনি শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাপ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্লরাজ 
সভাপত্তিত ব্যাসাচার্যের পত্নী ইন্দ্মুধী শ্নিবাসের নিকট গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ 
করেন 1৩৯ তিনি মল্লরাজপরিবার ভুক্ত না হইলেও এই পরিবারের সহিত 
ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। একটি সংস্কৃত পুথিতে তাহাকে ভক্তি পরায়ণা & 
বলির! উল্লেখ করা হইয়াছে 1৪০ 
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বীরহাস্বীরের পরবর্তী সময়ে বীরসিংহের রাজত্বকালে ( ১৬৫৭-১৬৯২ ) কাহার 
মহিষী ১৬৬৫ getty পারিবারিক রীতি অনুসরণ করিয়া মদনগোপাল ও 
যুরলীমোহনের উপাসনার ay বিষ্ণুপুরে দুইটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন | 
মল্লবংশের ইতিহাসে ইহ! নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । সেকালের ঘোর 
পর্দাপ্রথার যুগে মল্লমহিষীর দেবমন্দির নির্নাণ এবং তাহাতে নিজের নাম সংযোজন 
একটি বিস্ময়কর ঘটনা । মদনগোপাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকলকে তাহাকে 
“Casta” বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে । যদনগোপাল মন্দিরের প্রতিষ্াকলকটি 
এইরূপ 2 
¥ “AMT HB পদ প্রান্তে CATA ABIE গেশকে | 
AJAT মহীনাথ তনয়োস্ডান্নত! ATs | 
বীরসিংহ নরেশস্য ভীরবমান সংশয়] । 
মহিব্যতি প্রমোদে নবরত্রং সমপিতং ॥ ৯৭১ |" 
বীরসিংহ মহিষী শ্রীল চুড়ামনিদেবী ৯৭১ মল্লাব্দে বা ১৬৬৪৫ স্ব্টাব্দে 
মুরলীমোহনের মন্দিরটি নির্মাণ কবেন। বন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপি এইরূপ :-- 
“প্রীপ্রীহ্র্জন সিংহ oat জননী মলাবনীবলভ । শ্রীল শ্ৰীযুত বীব্রসিংহ মহিষী 
শ্রী শ্রীল চড়ামনিঃ/মল্লাব্দে শশিসপ্তরভ্জ্রবিমিতে শ্রীরাধিক sara:/aice) সৌধপ্বহংস্ত 
বেদয়দিদং পুর্ণেন্কুতোহপুাজলয্‌ | ৯৭১ |” বীরসিংহের রাজত্বকালের Bearcats 
৬ধটনা হইল এই সময় হইতে রাজমহিষীদের দ্বারা বৈষ্ণব মন্দির নির্মাণের Wai | 
ইহ! Uae বল! শক্ত যে রাজ্বরাণীদের দ্বার! মন্দির নির্মাণে শ্রীনিবাসতনয়! হেমলতা 
ঠাকুরাণীর প্রভাব কতটা ছিল । তবে ইহা সত্য যে এই সময় তিনি taxa সমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুপুরে তিনি বসবাসও করিতেন ও এখানে 
একটি মন্দিরও fata করিয়াছিলেন । ( বিষ্ণুপুরের গোস্বামী পাড়ার রাধারমণের 
afta 1) 
বীরসিংহের পরবর্তাকালে মল্লযহীপতি গোপাল সিংহের ব্রাজত্বকাল ( ১৭১২- 
১৭৫০ MM) | তাহার মহিষী বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন | 
গোপাল সিংহের মহিষী ধ্বলামণি পট্টমহাদেবী তাহার গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মের প্রতি 
কী অন্ুরাগহেত নিজহ্তে বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রেমবিলাসের নকল করিয়াছিলেন । তাহার 
নকলী কৃত পুণাথটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রশ্থাগারে রক্ষিত আছে 1 (পুঁথি নং 
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২৬২)। Greta রাজত্বকালে তাহার পুত্রবধূ অর্থাৎ কষঝ্চসিংহের মহিষী চূড়ামণি 
দেবী রাধামাধবের মন্দিরটি ১০৪৩ মল্লাব্দে বা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন | 
উপরিউক্ত তথাগুলির ভিত্তিতে একথা বলে চলে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মলরাজ 
মহিষীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । ইহার ফলে মল্লকুলমহিলাগণ পর্দা 
প্রথা উপেক্ষা করিয়া ঘরের বাহিরে আনিয়া মন্দির নির্মাণ করিতে সক্ষম হইয়া- 
ছিলেন। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৈষ্ণব সমাজের মহিলারা সেই সময়ে 
সমাজের অন্যান্য মহিলাদের অপেক্ষা! অনেক বেশী সামাজিক সুবিধা ভোগ 
করিতেন । এবং বিভিন্ন সময়ে তাহার! বৈষ্ণব সমাজে নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। 
নিত্যানন্দ AA জাহুবী দেবী এবং শ্রীনিবাস sai হেমলতা ঠাকুরাণ্ী দেবী উভয়েই yg 
বৈষ্ণব সমাজে নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন । মল্ররাজমহিষীগণ একদিকে যেমন 
মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন অপরদিকে তাহারা সমাজের বিছুধী মহিলা ছিলেন | 
বিফ্ণুপুরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ধটন। হইল এই যে মল্লরাজমহিষীগণই সম্ভবত 
বাংলাদেশে রমণীদের দ্বারা দেবসৌধ fafi at) প্রবর্তন করেন । পরব তাকালে 
বর্ধমানের রাণী ও বহু দেবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । বর্ধমানের ১০৮ শিবমন্দির 
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নাটোরের রাণী sarite অনেক দেবালয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । কিন্তু সমস্ত দেবসৌধই ১৬৬৫ খ্ব্টাব্দের পরে fafas 
হইয়াছে । ১৬৬৪৫ শ্বষ্টাব্দের পূর্বে কোন রমণী দ্বারা নিমিত মন্দির গোচরীভূত 


হয় না। a 
৷ গৌড়ীয় বৈষ্ণব্ধৰ্ম প্রচারের প্রতিক্রিক্া ॥ ai 


শ্রীনিবাস কর্তৃক প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণববর্ম agate পরিবার ও মল্লভুমে গভীর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । এই ধর্ষের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বিষ্ণুপুর সাহিত্য, 
শিল ও সংগীতের পীগুস্থানে পরিণত হইয়াছিল । মল্রাজধানী পরিকল্পনায়ও এই 
ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় | মল্ররাজগণ নিবাস আচাধ্য প্রচারিত বৈষ্ণব 
গ্রহণের পর বিষ্ণুপুরকে বাঙ্গলাদেশে দ্বিতীয় gatara পরিণত করিতে প্রয়াশী হন। 
অ্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের নামানুসরণে মলরাজগণ বিষ্ণুপুরের চতুম্পাঙ্খেরি 
গ্রামগুলির নাম রাখেন মথুরা, অবস্তী, TIAFI অযোধ্যা ইত্যাদি | ভাহাদের aA 
পু্করিণী a বাধগুলির নাম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামানুলরণে ও বৃন্দাবনের নিকট দিয়া 
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বিষ্ণুপ,রের মল্ল রাজপরিবার ও গৌড়ীয় বৈষ্বধর্ণ ২৫ 


প্রবাহিত নদীগুলির নামের অন্গকরণে রাখিয়াছিলেন। বঝবাবগুলির নাম রাখা 
হইয়াছে শ্যাম বাধ, লাল বাধ, FR সায়েবর, বপুনাথ সায়ের ইত্যাদি । এই বাধ- 
গুলির দুইটির নাম যমুনা বাধ ও কালিন্দী বাধ । মল্রাজগণ এইভাবে তাহাদের 
রাজধানীকে দ্বিতীয় স্বন্দাবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । জয়ানন্দ দাস 
মলরাজবানী বনবিষু্পুরকে “গুপ্তবৃন্দাবন” আখ্যা দিয়াছেন 1৪১ 

রাজধানী পরিকল্পনা ব্যতীত গৌড়ীয় বেষ্ণববর্ প্রচারে মলরাজগণ শ্রীনিবাস 
আচার্য্য ও তাহার শিব্যবর্গকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন | রাজার সহায়তায় 
বহু সংখ্যক অধিবাসী এই ধৰ্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল 1 মূলতঃ তিনভাবে এই ধর্ম 
TASTA প্রচারিত হইয়াছিল (>) রাজ সহায়তায় প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণকে 
দীক্ষিত করিয়া, (২) রাজন্তবর্গকে অনুসরণের দ্বারা ও (৩) হরিনাম, সংকীর্তনযোগে 
গুহে গৃহে ধর্ম প্রচারের দ্বার] | “ভক্তিরত্বাকর' ও “কর্ণানন্দে প্রথম তুই প্রকার ঘটনার 
যথেষ্ঠ উদাহারণ আছে । শ্রীনিবাস আচাধ্য ও তাহার প্রধান শিষ্য রামচল্দ কবিরাজ 
বহুসংখ্যক তত্তবায় ও নিম্নশ্রেণীর হিন্ুকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন I 
Saata আচাধ্য বিষ্ণুপুর অঞ্চলের চৌদ্দজন ত্রাঙ্গণকে “চক্রবতাঁ"” ও আটঞ্জকন কবি 
ও পদকর্তাকে “কবিরাজ” পদবীতে Plas করেন । aloe কবিরাজ ইহাদের 
মধ্যে অন্যতম 18২ তিনি sists বৈদ্য এবং ভাহার আসল পদবী ছিল “দাশগুপ্ত” | 
fagga আরও তিন চারেটি কবিরাজ বংশের উত্তর পুরুষগণ বসতি করিতেছেন | 

WSCA গৌড়ীয় বেম্ণবধর্ম প্রচারের ফলে রাজদরবারে এবং সমাজে ad- 
গণের প্রভাব অত্যন্ত aia পাইরাছিল । এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে চেতন 
দেবের তিরোধানের পর ব্ন্দাবনের গোস্বামীগণ বৈধীমার্গের প্রবর্তন করেন | 
বাঙ্গলাদেশে চৈতন্তুদেবের উত্তরাধিকারিগণ রাগাহুরাগ বা গৌড়ীয় পারম্যবাদের 
প্রচার করেন । নিত্যানন্দ ও তাহার সম্প্রদায় এই বরাগাছরাগবাদের নেতৃত্ব প্রদান 
করেন । অপর পক্ষে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী বৈধীমার্গের প্রচার করেন। 
বৈধীমারের বীতি অঙ্গমারে ammit বিগ্রহ বা দেবপুজার অধিকারী । 
সুতরাং বৈধী সাধনায় অত্রাহ্মণের পুর্ণমাত্রায় অধিকার অসংবাদী নয়। ষড় 
গোস্বামীর অন্যতম রদ্ধুনাথ দাস arnt ছিলেন Alt সেই হেত বৈধীমার্গের উপর 
তাহার প্রভাব কতটা ছিল বল শক্ত ! তবে Sista নিষ্ঠা ও wise? See সাধন! 
ভাহাকে বৃন্দবনে সব্নপুজ্য করিয়! তুলিয়াছিল Afara আচাধ্য বৈধীমার্গের 

৪ 
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প্রচার করিয়াছিলেন । বৈধী মার্গহই গৌড়ীয় Cama ধর্ম নামে প্রচারিত 1 maatasa 
এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের বিভিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । এই 
পৃষ্ঠপোষকতার একটি at ছিল ব্রাহ্মণদের fasa ভুমিদান। গোপাল সিংহ 
(১৭১২-১৭৫০) ও চৈতন্ত সিংহের ( ১৭৫১-১৮০৩৬) সময়ে অত্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছিল | 
মলরাজগণের BACHHGA দান প্রবাদ বাকোর DTA ছড়াইয়! পড়ে । রাজপৃষ্ঠপোষক- 
তার ফলে মল্লভুমে ব্রাহ্মণ বসবাসকারীর সংখ্যাও অত্যন্ত ব্বদ্ধি পাইয়াছিল এবং 
১৯১৭-২৪ সালের বর্বাটিলনের (Robertson, F. W.) এর Final Report on the 
Survey and Settlement Operations in the District of Bankura হইতে 
Stal যায় যে উহাদের সংখ্য! ও সময়ে উনষাট হাজারে ফ্রাড়াইয়াছিল 1৪৩ Rg 
হইতেই জ্রাক্ষণগণের প্রভাব সম্বন্ধে সহজেই ধারণ! করা যায় | 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ণ প্রচারের ফলে মল্লপাট সংস্কৃতির বিকাশের কেন্দ্র্ূপে 
পরিণত হয় । সংক্কৃতির বিকাশ দুইভাবে সংঘটিত হইয়াছুল- শিল্প ও স্বাপত্যের 
এবং সাহিতোর মাধ্যমে | মহারাজ বীরহান্বীর বিষ্ণুপুরে রাসমঞ্চ স্থাপন করিয়া 
মল্ররাজাদের দ্বারা স্থাপতা শিল্লের বিকাশের যে wear করিয়াছিলেন মহারাজ 
বীরলিংহের সময় তাহা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । বীরহাশ্বীর (১৫৮৫-১৬২০) 
হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্য সিংহ (১৭৫০-১৮০৬) অবধি লরাজগণের সকলেই 
aapt), বিশেষ করিয়া বিষ্ণুপুরে বাধাকষ্ণের উপাসনার অন্য দেবসোৌধ নির্মাণ 
করিক্লাছিলেন | মহারাজ atazrata বিষ্ণুপুরে ape নির্মাণ করেন ইহাই 
বিফুঃপুরে তথা মলভুমে মলরাজার দ্বার! স্থাপিত প্রাচীনতম came স্থপতি । ইহার 
গঠন প্রণালী বিচিত্র ধরণের, দেখিতে প্রাচীন মিশরের পিরামিডের মত | 
মল্পবাজাদের Comal কনিষ্ঠ তম বৈষ্ণব মন্দিরটি চৈতন্য সিংহ নির্মাণ করেন | 
তিনি ১৭৫৮ Jery বিস্ষুপুরের রাধাশ্যাম মন্দিরটি fakta করেন । বিষ্ণুপুরের 
ইটের csatit মন্দিরগুলি পোড়ামাটির অলঙ্করণে সজ্জিত । এই অঙ্হরণে 
বাধা ক্ুফ্ণের লীলা বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে । পোড়ামাটির শিল্পের উৎকর্ষের 
দিক হইতে বিচার করিতে গেলে রাজা রথুনাথ সিংহের নির্মিত fagga gefa 
মধ্যে অবস্থিত শ্যামরায়ের মন্দিরটিই তুলনাহীন | 

নূতন ধর্মের প্রভাবে মল্লরাজ পরিবারে বৈষ্ণব সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা আরম A 
হয় | রাজ পরিবারের প্রায় সমস্ত রাখাই বেষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন | 








বিষ্ণুপুরের মল রাজপরিবার ও গৌড়ীয় tamak ২৭ 


" মহারাজ বীরহা্বীর স্বয়ং দুইটি পদ রচনা করেন । তাহার রচিত একটি পদের 
উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি । তাহার পুত্র ধারী হাম্বীরের লিখিত একটি পদ পাওয়! 
গিয়াছে iss agata সিংহের লেখ! দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে 18৫ 

গোপাল সিংহদেবের লিখিত নামহীন বৈঝ্ুবকাব্য পাওয়া গিয়াছে 1৪৬ 
পুরাণের রীতিতে এবং গোস্বামী প্রন্থের অন্রসারে লেখা প্রশ্থটিতে anpe AAN 
বণিত হইয়াছে 

উজ্বল প্রস্থামুূলারে করি নিবেদন | 
পরম ছুলভ কথা শুন ARYA ॥ 
মলভুমের শেষবাজ। চৈতন্য সিংহ দেবের নামেও একটি পদ পাওয়া গিয়াছে । 
পদটি JATA । নিম্নে উহা দেওয়! হইল | 
চায়ন চান্দ বান্ধ মুখমণ্ডল 
ভালহি চন্নন চান্দ 
বিংশতি চান্দ চরণ কর মণ্ডল 
শিরে শিখি চান্দ পুছন্দ | 
জয় জয় রাধ। ATS দেব । 
বিদিত যশোমতা জঠর জলাশয় 
ব্রজবধূ কুমুদিনী AII F I 
গোকুল গগন চান্দ অতি নিরমল 
ঝলমল ভুবন উজোর 
মধুরিষ হাস স্ধারসে মাতল 
Stay নয়ন চকোর। 
মল মহাপতি বংশ তিলক 
চৈতন্য স্বগাধিক ভুপে 
করুণাকর করুণাময় কেশব 
শ্যামচান্দ TERTA ॥ ৪৭ 
মল্রন্বপতিগণ বৈষ্ণবপদ রচনা FÍA সমাজের বিদ্বৎজনের মধ্যে আসন করিয়' 

PP লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহারা fag নিজ সভাতে লেখক ও শিল্পীদের 

সমাদর করিতেন। মহারাজ্ম বাঁরসিংহ দ্বিঅশিবচন্দ্রের সমাদর করিয়াছিলেন 


È 
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এবং গোপাল সিংহের সভায় fasam শঙ্কর শোভাবর্ধন করিতেন। m T 
বাডুজ্যেও গোপাল সিংহের অনুপ্রহ লাভ করিয়াছিলেন । এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে রামচন্দ্র বাডুজ্যে ধর্মমঙ্গলের কবি ছিলেন, অপরদিকে বিখ্যাত 
সঙ্গীতশিল্পী বাহাদুর খান ছিতীয় রঘুনাথ সিংহের (১৭০২-১৭১২) অনুগ্রহ লাভ 
করিয়াছিলেন 1৪8৮ 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা প্রয়োজন মললরাজগণ CIRIA গ্রহণ করিলেও তাহারা 
প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই । বীরহাম্বীর TATA 
পোষণ করিতেন iss উহা প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্বাকর হইতে ভান! JIA | 
ষহারাজা বীরসিংহ সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ এই যে তিনি তাহার সকল পুত্রকে হত্যা 
করিবার আদেশ দেন । fsa goaa সহায়তায় তাহার এক পুত্র বাচিয়া 
গিয়াছিল | প্রবাদটি এতই প্রবল যে ইহার সমর্থনে এতিহাসিক তথ্য না মিলিলেও 
একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। গোপালসিংহের রাজত্বকালে ধর্মীয় অত্যাচার 
চরম আকার ধারণ করিয়াছিল | 

গোপাল সিংহের রাজত্বকালে গীড়ীয় বৈষ্ণবধর্ণ অতিরিক্ত রাজান্ুকুলা are 
করিয়া ইহার স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়া aghar a হইয়া পড়িল । আচার 
agora ইহার স্বচ্ছন্দ গতিকে প্রতিহত করিল । এবিষয়ে একটি স্থানীয় প্রবাদ 
আছে 1 প্রবাদটি এইক্সপ £ “রাজ! একবার আদেশ জারি করিলেন যে প্রত্যেক 
ASCH সন্ধ্যাকালে মাল! জপ এবং হরিনাম করিতে হইবে । আদেশ জারির পর 
রাজাদেশ পালিত হইতেছে কিনা দেখিবার জন রাজা হঠাৎ ভ্রমণে বাহির BA 
হইতেন। একদা ফিরিবার পথে রাকা একটি কুটিরের নিকট দ্লাড়াইলেন। 
তিনি কুটির মধ্য হইতে শুনিতে পাইলেন যে গ্রহস্বাবী তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে 
যে তাহার ব্যাগার শোধ! বাকি আছে। অর্থাৎ সে অবশ্য করণীয় হরিনাম 
করিবার os Ata নিকট মালা চাহিতেছে । পরদিন atai লোকটিকে রাজদরবারে 
ডাকিয়া পুধদিনের ঘটন। জানিতে চাহিলেন। লোকটি ভয়ে ভয়ে রাজাকে ভ্রানাইল 
যে তাহারা কেবল ব্রাঞজাদেশ পালন করিবার জন্যই হরিনাম করে, অন্তরের সঙ্গে 
নহে! তখন হইতে তাহার এই আদেশকে সকলে ‘গোপাল সিংহের ব্যাগার 





বাট!’ বলিয়া! অভিহিত করিত । এই প্রবচনটি এখনও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে চলিয়া A 
আসিতেছে । হলওয়েলও «ite আচারের কড়াকড়ির কথা লিখিয়াছেন । “ত 





বিষ্ণুপ_রের মল্ল রাজপরিবার ও গৌড়ীয় বেষ্ণ বধর্ম ২৯ 


+ তিনি fagycaa বর্ণনায় বলিয়াছেন_-এতদঞ্চলে রাজা এবং তাহার বংশধরগণ 
অনুযুন তিনশত ষাটটি বড় বড় মন্দির ব' পুজ1 মণ্ডপ নিষ 1ণ করিরাছিলেন | ‘এখানে 
গোপুজ্জ! সম্বন্ধে অতিমাত্রায় ভক্তি দেখান হইত । যদি কোন গরু দুর্ঘটনা বা 
উৎপীড়নে মারা যাইত তবে যে aia বা শহরে উক্ত গরুটি নিহত হইয়াছে 
সেখানকার অধিবাসীরা তিনদিন ধরিয়া উপবাস করিত ও শোক পালন করিত 
এবং রাজা] হইতে MASA গ্রাজাপধন্ত সকলেই দু্পটনার প্রথম সংবাদ প্রাপ্তির স্থলে 
সমবেত হইয়া শাস্বিহিত বিধান সমূহ পালন করিত iee Aaa কাব্যের 
একজন কবি অপরিমিত আচার অনুষ্ঠানের কথা পরিহাসহলে নিয্নরূপভাবে 

_ বর্ণনা করিয়াছেন £:-৫১ 
রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী | 
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী ॥ 
চারা মান! হাথীকে, ঘোড়াকে মানা ঘাস ॥ 
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস I 
গোপাল সিংহের রাজত্ব কালে “ছুইটি fafi? ঘটনা লক্ষ্য করা যায় । (>) 
সাজার স্বকীয় বৈষ্বান্ুরাগ (2) বর্ষে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ । «aa অতিরিক্ত 
রাজকীয় হস্তক্ষেপ চৈতন্য সিংহের আমলে এক নূতন দিগন্তের সুচনা করিল | 
ASSATYS B31 বলা যায় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে 
. যেমন কিছু কিছু নুতন দিকের উন্মোচন করিয়াছিল, তেমনি ইহা রাজ পরিবারে 

Ak ও রাজ্যে অনেক পরিবর্তন আনিয়াছিল ॥ ন্বপতিগণ anak প্রহণ করিয়াছিলেন 

এবং তাহাদের সহিত প্রায় সমগ্র মল্লভুমি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধমে” দীক্ষিত হইয়াছিল I 

ইহ! মলভুমের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্রবিক ঘটনা | 

টাকা 
১। শৰল্ৰভুনি বৰ্তমান বাঁকুড়া জেল। ও বধ মান, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুরের 
অংশ বিশেষ লয়! গঠিত ছিল 1 এই প্রবন্ধে পুন: পুনঃ গৌড়ীয় ARIK 
ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র বৈষ্ণবধর্ম ব্যবহার করা হইয়াছে 
নরহরি চক্রবস্তী ভক্তি রত্বাকর সম্পাদিত Marra মিশ্র, ২য় সংস্করণ, 
৪২৬ EFIT, পু: ৫৯০, এবং নিত্যানন্দ দাস প্প্েষবিলাস সম্পাদিত 
Qatara মিশ্র ২য় সংস্করণ ১৩১৮, (বহরমপুর ) As ১৭৫-১৭৬। 











টি . 4 i. ~ 

em § ব্য Cfo’. 
EEESTIS 
= heed” g 


a C ¢ 
T e E ছ। চা = 


q 


o>’ ( Ff O 








এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শ্রীনিবাস আচাধ্য মলভুমে প্রথম বেষ্চব + 
ধর্মপ্রচার করেন নাই । তাহার পূর্বেই এখানে বৈেষ্ণবধর্ম ছিল। একটি 
সংস্কৃত পুথি হইতে জান। যায় যে জীজীবগোস্বাম্ীর আত্মীয় Magra 
সার্বভৌম এখানে প্নিবামের আগমনের পুর্বে বসবাস করিতেন | 
শ্রীনিবাস আচার্য্য মল্লভুমে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ প্রচার করেন | 

শ্রীসুকুমার সেন, বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পুধাধ (১৯৭০ ) 
পৃ: ৪৪৯ | 

প্রেমবিলাগ প্র: ১৬৫-১৬৬ ; ভক্তিরত্বাকর প্রঃ 
কর্ণানন্দ সম্পাদিত Daaa মিশ্র, ১৩৩৪, পূঃ ১৫ | 
ভক্তি রত্বাকর পৃ: ৪৯৩ | x 
প্রেমবিলাস পৃঃ ১৭৫ | 

ভক্তি রত্রাকর Y: ৫৮০, কর্ণানন্দ পৃ: ২১। 

বিমান বিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য (প্রকাশিত 
১৯৬১ ) পু ১১০-১১১। 

এ প্ৰস্থ পৃ: ১১১ 1 

ড: SCAG মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব, ব্যক্তিগত পত্র, তাং ৩০-৮-১৩৮১ | 


৪৮০ ও JJM দাস 


প্রেমবিলাল পৃঃ ১৮১ | 

ভক্তি AGIFA পৃ: avd | 

কর্ণানন্দ পৃঃ ২১। 

প্রেষবিলাস Fs ১৮১। 

প্রেষবিলাস পৃঃ ১৮১, কণানন্দ ৯-২৬&। 

ভক্তি AGFA পৃঃ ৫৮২, কর্ণানন্দ পৃঃ ১৯-২০। 

শ্রীসুকুমার সেন £ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস £ প্রথম 
প্রকাশিত ১৯৬৩, প্র: ৮৯ | 

দেশাবলশ বিবৃতি : Bengali Translation by Dr R. C. Majamdaı 
in Sahitya Parisat Patrika, 55th yr. 1355. pp. 19. 

প্রেযবিলাস As 280 | 

ভক্তি রত্বাকন পু: ১০০৩ | 

এ প্রন্থ প্র: ১০১৪ 2 HAAZ রাজার উল্লাস অতিশয় | 

আচাধ্য বিবাহে বহু অর্থ কৈলব্যয়॥ 
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বিষুঃপুরের xa রাজপরিবার ও গৌড়ীয় বৈষ্বধর্ধ ৩১ 
প্রেমবিলাস 2 পৃঃ ২৪৭-২৪৮ | 
STAM পু: ৯৫-৯৬ | 
প্রেমবিলাস পুঃ ২৩৩ | 
ব্ন্লাবন দাস £: চেতম্যভাগবত £ (বসুমতী সংস্করণ ) ৩: ৭ 
প্রেষবিলাস : ১৯-২০ বিলাস ও নরোত্তম বিলাস £ ১০ বিলাস | 
ভক্তি রত্বাকর £ পৃ: avo, কর্ণানন্দ পৃ: ২১ | 
PAE পু: ১০৩৩-১০৩৪ | 
RFA DF সেন : বাকুড়া পরিক্রমা পকাশিত ১৩৭৬ পৃ: ১৪৪-১৪৫ | 
বাংলা পুথি : IRTA সাহিত্য সভা নং ১৭৪ । 
fae রামচন্দ্র : ধর্মমঙ্গল (সাহিত্য সংহিতার অষ্টম খণ্ডের Appendix ) 





AIG] গোপাল সিংহ কৃষ্ণপদে ভূ 
প্রসাদ ভকত সমান | 
হুর্জন সিংহ ZS গোপাল সিংহ খ্যাত 


বৈষ্ণব প্রহনাদ সমান ॥ 

বাংল! পুথি, সাহিত্য পরিষদ, নং ১২৬৯ | 

বাংলা পু fa, সাহিত্য পরিষদ নং ১৩০৭ | 

বাংলা পুথি সাহিত্য পরিষদ নং ২৬২ I 
Banerjee, Amiya Kumar, ed. West Bengal District Gazetteer 
Bankura (1968 ); p. 375. 

Robertson, F. W.: Final Report on the Survey and 
Settlement Operations in the District of Bankura 1917-24. 
( Cal. 1926 ) p. 39. 

Das, Joykrishna : Madan Mohan Bandana: Quoted in 
Sen D. C.: Banga Sahitya Parichaya, Part I, Pub 1914. 
p. 1421. 

বিষুপুরে প্রবাদ আছে যে মহারাজ বীরহাম্বীর মদন মোহন বিপ্রহটি 
স্বাপন করেন । তিনি তাহার গুরুদেব দর্শন করিয়! যখন বিষুপুরে 
ফিরিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে বুষভাক্পুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়াতে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । ব্রাক্ষণের বাড়াতে মদনমোহনের বিগ্রহ দেখিয়া 
রাজ? অত্যন্ত মুগ্ধ হ’ন এবং ন্বাক্ষণকে অনুরোধ করেন বিগ্রহটি তাহাকে 


OR 








( Tazratacs ) দান করার অন্য। Oat দান করিতে itera? 
করিলে রাজ! বিগ্রহটি চুরি করিয়! লইয়া আসেন ও Apya প্রতিষ্ঠা 
করেন । ১৬৯৬ শ্রী: রাজ] Gea সিংহ বর্তমান মন্দিরটি নির্মান করেন | 
এখানে উল্লেখ্য যে বীরহাম্বীরের বহু পরবতা কালের লেখ! হইতে উপরোক্ত 
ঘটনা জানা যায়। প্রেষবিলাস, ভক্তি রত্বাকর বা কর্ণানন্দে ( শেষোক্ত প্রহ্থে 
বীব্রহাহ্বীর রচিত পদে ) কেবলমাত্র কালার্টাদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথ! 
আছে । মদনমোহন বিগ্রহ Dasma কর্তৃক প্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ 
নাই | 

ভক্তি বত্বাকর Fz ৫৮০, কর্ণানন্দ পৃঃ ২১। 
কর্ণানন্দ পু: ১৮-১৯। + 
সংস্কত পুথি £ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (ae: সংগ্রহ ) নং 
৫৬৩৮ | 


ĝ | 
Das, Joykrishna : Madan Mohan Bandana: Quoted in 


Sen, D. C. Banga Sahitya P arichaya, 1914 p. 1421. 

মানিকলাল সিংহ £ বিষ্ণুপুর ঘরানা ও পাচচুডার টেরাকোটা £ প্রবন্ধ 

বিশ্ববাণী, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮২ পৃঃ wor | 

Robertson, F. W.: Final Report on the 

Seillement Opertions in the District of Bankura 1917-1924, 
1926. p. 106. pe 

বাংলা a fa: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ £ নং-২০০। A 

Gl হরেক্রষ্ঃ বুখোপাধ্যায় £ বৈষ্ণব পদাবলী, প্রকাশিত ১৯৬১ পৃঃ 

১০৫০-৬০ | 

সুকুমার সেন £ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস £ প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ 

প্রকাশিত ১৯৬৩, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৩৬ | 

এ গ্রন্থ 'অপরার্ধ পৃঃ ৯০ | 

Bandopadhyay, Ramaprasanna: Sangeet Manjari, 1935, 
p. 469. 

প্রেমবিলাস পৃ: ১৮১, SIS রত্বাকর Ys ৪৮৯ | 

Holwel, J. Z. H. : Interesting Historical Events, pp. 199- 
200. 

অনুকুল চন্দ্র সেন, বাকুড়া পরিক্রমা» ১৩৭৬, Yo «| 








Survey and 
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বীরভূমের লৌহ উৎপাদন শিল্প £ উত্থান ও পতন 
ABA QB ‘ 


বীরভূম জেলায় লৌহখনি কবে আবিস্কৃত হয়েছিল নিশ্চিতভাবে তা জানা যায় 

না। তবে এর উত্পাদন যে সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে তা নিঃসংশয়ে বল! 

= চলে । খনিগুলো ছিল প্ৰধানত: afa, মল্লারপুর, মৌড়েশ্বর পরগনায় ও Sa 
সার ত-দেওঘরে ॥১ রুক্ষ, এবড়ো-খেবড়ে। মাটি, এখানে ওখানে ছিটানো-ছড়ানো 
ছোটথাটে। পাহাড় বা ai; আর fesey জন্তজ্জানোয়ার safes qa বন: বনি 
অঞ্চলের এই হলো মোটামুটি Sasts | এরই ভেতর বনাঞ্চল Afeta করে গড়ে 
উঠেছিল ছোট বড়ো কর্মমুখর কিছু ata জনপদ জেলার লৌহ উৎপাদনের কেন্দ্র । 
অপেক্ষাক্কত ATS গ্রামগুলোতে হিন্দু ও মুসলমানের বাস ; বনাঞ্চলের অধিবাসী 
পাহাড়িয়া, সাওতাল ও আগুরিয় উপজাতি ।২ লৌহ উৎপাদনে আদিবাসী, fey, 
মুসলমান সম্প্রদায় নিবিশেষে সকলের যৌথ ভুমিকা! 


Rie 


উত্পাদনের কাজ চলতে! দেশীয় পদ্ধতিতে ও বিভিন্ন পর্যায়ে 1 প্রথমে শক্ত 
পাথুরে মাটি খুঁড়ে আকরিক লৌহ বা লোহাপাথর উত্তোলনের কাজ । একাজ 
yas: আগুরিয়া উপজাতির একচেটে,০ যদিও কঠোর পরিশ্রমী তথা-কথিত 
নিয়বর্ণের হিন্দুদেরও কেউ কেউ এতে অংশ গ্রহণ করতেন । গ্রামে গ্রামে ঘুরে হিন্দু 
বেপারীর] সংগ্রহ করতেন এ আকরিক ধাতুর সওদ1 1৪ সাধারণতঃ নামমাত্র মূল্যে 
- কিছু ধান চাল বা Za এক চিলতে কাপড় অথবা প্রয়োজনীয় বা চোখ-ভোলানে। 
কোন তুচ্ছ দ্রব্যের বিনিময়ে | বলদের পিঠে চাপিয়ে বেপারীর1 তাদের মাল নিয়ে 
যেতেন বিভিন্ন আড়ং বা উৎপাদন কেন্দে। একটি আড়ংয়ে থাকতো অনেকগুলো 
কোটশাল বা কাচ! লোহা উত্পাদনের চুল্লী। শালুইর1 সেগুলোর পরিচালক ও 
মালিক ।৫ বেপারীদের আনা আকরিক লোহায় কোটশালগুলে! চলতে! | 
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এতিহাসিক 
কোটশালগুলোর গঠন কৌশল ছিল একাস্তভভাবে দেশীয় । প্রথমে শক্ত শাল বা A 
তালের খুঁটির উপর তোলা হতো মস্ত উঁচু এক চালা । খুঁটি খেকে সাত আট হাত 
দুরে চালার ভেতরে খনন করা হতে! একটা কুপ দৈরে প্রস্থে দশ হাত পরিমিত, 
গভীরতায় সাত-আট হাত । কুপের মাঝামাঝি প্রাচীর তলে তাকে g'e করা 
হতো । প্রাচীর তৈরী হতো খরবোনার মাটি দিয়ে । প্রাচীরের একধারে বীধা 
একটা শক্ত মাচা ; মাচার উপর স্থাপিত ছুটি হাপর ; হাপর ছুটির নল মাঝ-প্রাচীর 
বরাবর সোজ] নামিয়ে ভূমিতল সংলগ্র এক স্বহৎ ছিদ্রপথ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়! 
হতো প্রাচীরের ওপাশে কুপের দ্বিতীয় প্রকোষ্ে। সেখানে প্রথমে কাঠকয়লা 
দিয়ে পধায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরে নাক্গানেো হতো লোহা-পাথরের কুচি ও কাঠকয়লা | 
এক হাত উঁচু প্রতি as, এমনি করে সাত-আট স্তর সব শুদ্ধ, । কয়লা ও আকরিক T 
ধাতুর সাজানো পাঁজার উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া হতো একহাত দেড়হাত পুরু 
করে । এবারেও এ খরবোনার মাটি । তৈরী হলে শাল বা pat: এরপর 
শালে আগুন ধরিয়ে শুরু হয় সাচার উপর হাপরের কাজ | চারজন মজুর পাদিয়ে 
yie হাপর চালাবে অহোরাত্র, অবিরাম | | By করে নল দিয়ে pala মধ্যে 
হাওয়া ঢুকবে । এভাবে শালে কাজ চলবে একটানা চারদিন চার রাত (৬ বড় 
শাল হলে সাতদিন সাত রাত ।৭ খুবই শ্রমসাধ্য কাজ; তাই ধন ঘন Aga 
পাণ্টানোর প্রয়োজনে FBS একট! কোটশালে প্রয়োজন হতো প্রায় একশো জন 
শ্রমিক iv মাচার উপরে যখন হাপরের শ্রমিকেরা damai, নিচে তখন উত্তপ্ত 
প্রাচীরের ছিদ্রপথে আগুন ও পাথরের Baa) পর্যবেক্ষণে রত অভিজ্ঞ লৌহ 
কারিগরের! | প্রয়োজন মতে! তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য তার! নির্দেশ পাঠাবেন 
হাপরের শ্রমিকদের । পাথর পুড়ে লোহ! গলে কখন তরল হবে, এ তরল লোহা 
গলে কখন তরল হবে, এ তরল লোহা কখন ফুটোর মধ্য দিয়ে টেনে প্রথম 
প্রকোষ্ঠে আনতে হবে তা একমাত্র তাদেরই জানা | কাচা লোহার কারিগরদের 
বল] হতো “tet 1» বিচিত্র ব্যাপার, শাশা'দের সবাই ছিলেন মুসলমান iso 
কোটশালের কাজ শেষ । এবার কাচা লোহা পাক! হবার ety যাবে 
তকিশালে 1১১ ইংরেজ কালেক্টররা ডুকিশালকে কামারশাল! বলে উল্লেখ 
করেছেন | কাচা লোহার fate খণ্ড খণ্ড কেটে place গলিয়ে নেওয়া হতো 
প্রথমে, তারপরে ছণাকনিতে পরিশোধিত ক'রে তৈরী হতো পাকা লোহ! 1১২ 
চাহিদা! অঙ্গযায়ী লম্বা! ও গোলপিও ছু” আকারেই করা হতো । পাকা লোহার 
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বীরভুমে লৌহ উৎপাদন শিল্প £ Sta ও পতন oe 


কারিগরব1 পরিচিত ছিলেন “যেহতর' বলে 1১৩ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, CATET N 
সবাই ছিলেন হিন্দু 1১৪ 

সাধারণত: একশ পঁচিশ-ত্রিশ মণ আকরিক লোহা] গলিয়ে পাওয়া! যেত 
পঁচিশ-ত্রিশ মণ কাচা লোহা 1১৫ আর এ পরিমাণ কাচ! লোহা থেকে নিক্কাশিত 
হতে! উনিশ কি কুড়ি মণ পাকা ধাতু io কামারশালে পাকা লোহা দিয়ে 
তৈরী হতো কৃষি ও ঘর-প্ৃহস্থলির বিবিধ সরগ্তাম । অভ্ান্তরীণ চাহিদ! মিটিয়েও 
পাকা লোহার কিছু অংশ বাইরে চালান যেত। বলদের পিঠে বা গোয়ালে 
প্রথমে অঙগীপুর, মুর্শিদাবাদ বা sicbrata, সেখান থেকে জলপথে অন্যত্র | 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ats লোহার উত্পাদন ব্যবসা বেশ জম-জমাট ছিল 
মনে হয় । ১৭৬৫ সালে বীরভুমের লোহাধনি অঞ্চলের--যা সেবছরই “লোহা যহাল' 
চানে পৃথক একটি মহালে পরিণত হলো-_ভুমি রাজস্ব ছিল সিক্কা টাকা ৮,৮৫০/১৫ 
গণ্ড৷ 1১৭ লোহামহালের ইজারাদার ছাড়াও উৎপাদনের প্রায় সবস্তরে বারভুমের 
পাঠান রাজারা অল্প বিস্তর ws ধার্য করতেন । কিন্তু যতদিন জেলার রাজনৈতিক- 
অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল স্বিতিশল ততদিন জমিদার ইজারাদার ষেপারীদের 
বোঝ! JAT হয়ে ওঠেনি সমগ্র উত্পাদন বাবস্থার পক্ষে | 


1 তিন ॥ 





FFE সংকট ঘলায় অষ্টাদশ শতাব্দীর WS দশক থেকে । ate আপাদ-উদ্জে- 
ara খঁ তখন ইংরেজদের কালে পরাজিত ও লাঞ্চিত। ভার স্বাধীনতা 
বিলীন ; এক অবমাননাকর চুক্তিতে আবদ্ধ তিনি ইংরেজ ও নবাবের সঙ্গে । ভার 
বিশাল পাইক ও অশ্বারোহী বাহিনী বিলুপ্ত; শাসন শ্ংখলার কাঠাযে! নড়বড়ে, 
শিথিল ; আর্থনীতিক সংকটের রেখাগুলোও তীক্ষরেখায় প্রকট | এই পরিপ্রেক্ষিতে 
ASA করে শুরু হয় উত্তর থেকে দুর্ধর্ষ পাহাড়িয়া উপজ্গাতির বাৎসরিক আক্রমণ 
ও ধবংসলীল1 ! জেলার লোৌহ-সম্বদ্ধ অঞ্চল বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এর ফলে | 
পুজো, ঈদ মহরমের দিন গুলোতে বন্ধ রেখে লোহার উৎপাদন ও কারবার চলে 
সারাৰছর --অবশ্য যদি ঘাটতি না পড়ে লোহাপাথর ও কাঠ কয়লার যোগানে 1১৮ 
JKA কটা মাস বাদ দিয়ে হানাদারদের হামলা চলে-_তীত্রতর হয় ফসল কা 





৩৬ এতিহাসিক 


সময়ে | পেছনে পেছনে আসে চরম বিপর্ধয় । হিয়াত্তরের AWA! যার 4 


প্রাথমিক এক আঘাতেই cata এক চতুর্থাংশ ara নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, অপুবণীয় 
ক্ষতি হয় অসংখ্য প্রাম-জনপদের | জেলার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোর 
মধ্যে afa মল্লারপুর, মেড়েশ্বর অন্যতম । waaga পরগণার অন্তর্গত একটি 
প্রাম হাটগাছিয়া। ১৭৬৭ সালের আগে এটি ছিল এক AJA জনবহুল লৌহ 
উৎপাদন কেন্দ্র। বছর ছ্‌*-সাতের মধ্যে পাহাড়িয়াদের উপযু'পরি আক্রমণে 
অর মন্বম্তরের ধবংসলীলার “ফলে হাটগাছিয়া গ্রামের কোন fos পাওয়। যায় 
ন11১৯ শুধু তাই নয় £হাটগাছিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তর-দক্ষিণে, প্র্-পশ্চিষে 
মাইলের পর মাইল বিস্তৃত একদা লোকালয় আবার অরণ্য গ্রাস করে নেয়। 
অরণো বাসা বাধে হিংভ্র জানোয়ার আর gers সমাজ বিরোধীরা । লোহার 
আড়ং গুলো বন্ধ; শ্রমিক কারিগর শালুই-কমকারদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিলেন 
তারা কে কোথার ছিন্নমূল, পলাতক ; বুশ্তিচ্যুত ক্ষয়িযুঃ আদিবাসীরা বাচার তাগিদে 
সংঘবদ্ধ ডাকাতি ও লুঠনে তৎপর | লোহামহালের রাজস্ব হাস পেয়ে ৭৬৬ FAGI 
টাকায় দাড়ায় 1২০ 

কিন্ত লৌহকেন্দ্রের কতকগুলো তবু টিমর্টিম করে জ্বলে কোন কোন অঞ্চলে । 
স্থানীয় প্রয়োজন ও দেশ-বিদেশে বীরভুমের পাকা লোহা ও লোহা-সামধ্রীর বিস্তৃত 
সুনায় ও চাহিদা সীযাবদ্ধভাবে হলেও এর উতৎপাদনকে টিকিয়ে রাখে । টিকিয়ে 
রাখে, কিন্তু উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষক ও মূলধনের অভাবে এর যথার্থ পুনরুজ্জীবন ঘটেনা 
অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পযন্ত | 











॥ চার ॥ 

এরই ভেতর আশা-মব্রীচিকার চকিত চমক নিয়ে আসেন ইন্দ্রনারায়ণ শর্মা | 

ইন্দনারায়ণের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বর্ণগতভাবে 
ব্রাহ্মণ, পদবীতেই প্রমাণ । বীরভুমের বাইরে (বর্ধমানের কি?) তিনি একজন 
ধনাঢ্য ও Aste ব্যক্তি ছিলেন নিঃসন্দেহে । কিন্ত কী তার আয়ের উৎস 
ভুসম্পত্তির ইজারা ন! ব্যবসা _ত1 ইতিহাসে অজ্ঞাত | বীরভুমের লৌহ-উৎপাদনে 
তার আগ্রহ দেখে মনে হয় শিল্প বা ব্যবশাক্ষেত্রে একেবারে নবাগত ছিলেননা 
তিনি । সে যুগের বণশ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণের পক্ষে লোহার কারবারে আগ্রহ 














৮ বীরভুমের লৌহ উত্পাদন শিল্প : উবান ও পতন ৩৭ 
প্ৰভাবতঃই আমাদের কৌতুহল উদ্রেক করে। (প্রসঙ্গত: স্মরণীয় লোহার 
উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্রি্ট বিভিন্ন বর্ণগোষ্টীর অধিকাংশই gapa ছিলেন ন! 
সেযুগে 1) সম্ভবতঃ কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গেও তার ASIF বা 
পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল । ১৭৭৪ সাল নাগাদ বীরভুমের পোহামহালের প্রতি 
ইন্দ্রনারায়ণের qe আকৃষ্ট হয় । স্বয়ং তিনি জেল! পরিদর্শনে আসেন এবং 
মলারপুর পরগণা ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করেন । পূর্বোক্ত হাটগাছিয়়াকে 
বেষ্টন করে বহু মাইল বিস্তৃত অরণ্য অঞ্চল তিনি বেছে নেন তার শিল্প স্থাপনের 
প্রয়োজনে । ইন্দ্রনারায়ণের প্রবল উৎসাহ উদ্যোগ ও wisn আমাদের faqs 
Èr | wae আদিবাসীদের সঙ্গে তিনি শুধু সাক্ষাৎই করেননি, তাদের ব্যাপক 
সমর্থন তিনি আদায় করেছিলেন । ইন্দ্রনারায়ণ লেখেন £ ‘যে para ও পর্বতবাসীর! 
বর্তমানে মালগুক্ারী জমিগুলো ছেয়ে আছে, এবং যাদের হামলার ফলে রায়তর। 
দেশত্যাগী তারা নিজেরাই লৌহ উৎপাদনে সামিল হবে ॥£ তারা আমাকে এই 
আশ্বাস দিয়েছে...।২১ সেবছরেই সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দ্রনারায়ণ বর্ধমান কাউন্সিলের 
মাধ্যমে মহামান্য কোম্পানী বাহাদ্বরের কাছে ‘৮ অথবা ১০ বৎসরের অন্ত" বীরভুমের 
লোহামহালের Batata আবেদন পেশ করেন। দরখাস্তে তিনি জানান, জঙ্গল 
afasra করে কোটশাল স্কাপনের জন্য তাকে প্রথমে বিপুল অর্থব্যয় করতে TTA 
প্রথম বছরে খাজনা! বা OT বাবদ সরকার বাহাদুরকে কিছু দিতে তিনি অক্ষম | 
বা তিন বছর তিনি দেবেন বাধিক তিন হাজার টাকা রাজস্ব ; ইজারার বাকি 
বছরগুলে দেবেন atfas পাঁচ হাজার টাক! হিসেবে । যে মহালের তখন বাষিক 
জমা ৭৬৬ টাক! মাত্র তার জন্যে এ বিরাট পরিমান রাজস্বের প্রস্তাব ? উদ্যোগ সফল 
হলে সরকার বাহাহুরকে বাজার দরে লোহা সরবরাহেরও প্রতিশ্রুতি জানালেন 
ইন্দ্রনারায়ণ ! পরিশেষে তিনি উল্লেখ করলেন, প্রস্তাবিত ইজারার মেয়াদ শেষে 
fasta বারের জন্য ভার ata বিবেচিত হলে তিনি বাধিত হবেন; বিশেষ 
কারণে যদি তা সম্ভব ন! হয়--বিশেষতং সরকার বাহাদুর যদি লোহামহালের 
দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন_তাহলে ভার নির্মিত কোটশাল ও গৃহাদির 
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আর কী হস্তে পারে? লোহামহালের তখনও আইন-সম্মত মালিক কীরভুমের 
ভমিদার আসাদ-উজ-আজামান খ'ণ। ইন্দ্রনারাযণ তাঁকে ডিঙিয়ে আবেদন 
করেছেন কোম্পানীর দরবারে । কোম্পানী বিনা দ্বিধায় FS সে আবেদন 
মঞ্জুর করলেন | কিন্তু ততক্ষণে সপ্বিৎ ফিরে এসেছে ইজারা giat ইন্দ্রনারায়ণ 
শর্যার । অত্যাৎসাহের বশে স্বেচ্ছায় যে সব AG তিনি প্রস্তাবাকারে রেখেছেন 
তার গুরুতর ভবিষ্যৎ SAF তার সুস্থির বিবেচনায় ধর! পড়ে। মনে হয় 
ইজারায় বণিত খাজনার অতি উচ্চ হার তাকে বিশেষ ভাবে ভীত ও নিক্রিয় 
করে রাখে । সরকারের অহ্ুমোদন পেয়েও তিনি Faery সম্পর্কে নীরব থাকাই 
বুদ্ধিমানের Ste বলে মনে করেন ।২৩ লোহাষহালের পুনরুজ্জীবনের যে ক্ষীণ 
malaga) দেখ। দিয়েছিল তা অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। 








॥ AB ॥ 


এরপর মঞ্চে আবির্ভূত হন কলকাতার এক বিশিষ্ট বাণিজয প্রতিষ্ঠান : মেসার্স” 
WW aire ফারকুহার 1৭৪ এদের কমক্ষেত্র JAYS, ats বুনিয়াদ RYP, 
পশ্চাতে শক্ত খটির জোর । প্রথমত: ইঃরেজ প্রতিষ্ঠান, দ্বিতীয়তঃ অন্যতম 
অংশীদার ip তখনকার সরকারী মহলে একজন কেউকেটা ব্যক্তি । কলকাতার 
পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেট ছাড়াও তার আর একটি বড় পরিচয় গভর্ণর জেনারেল 
ওয়ারেন হেস্টিং-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনি । লর্ডক্লাইভের বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে 
১৭৬৬ সালে তিনি সম্বলপুর গিয়েছিলেন সে-দেশের সঙ্গে হীরের ব্যবসার প্রস্তাব 
লিয়ে--যদিও ভার সেবারের দৌত্য সফল হয়নি । এহেন ব্যক্তি যে প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যুক্ত তার পক্ষে কোন ব্যবসায়িক উদ্ভেোগে সরকারী সাহায্যলাভ এমন কি 
আর হরাহ ব্যাপার? 

১৭৭৭ সালে মেসার্প AB এরাও ফারকুহার সরকারের কাছে এক স্মারকলিপিতে 
ভাদের লৌহ উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দান করেন 1২৫ Slat 
Gala, বীরভূম ও রামগড় cata এমন একশ্রেণীর আকরিক লোৌহের সন্ধান 
পাওয়া গেছে ( যদিও বীরভুমে প্রাপ্ত ধাতুর পরিমাণ সীমিত) যার আর্থনীতিং 
$ সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম | অত্যন্ত নরম এই cater; দৈনন্দিন সাধারণ 
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প্রয়োজনে এর উপযোগিত1 হয়তো সীমাবদ্ধ ; কিন্ত কতকগুলো সামরিক প্রয়োজনে 
এর সম্ভাব্য কার্ধকারিত1 অতীব উজ্জ্বল । তারা কামানবাহী লোহার ট্রাক নির্মাণে 
এর ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলেন । fea তার! বিশেষ ঘোরের সঙ্গে উল্লেখ 
করেন কামান ও গোলাগুলি নিমণশণে এর উপযোগিতার কথা । এসব JAIA 
ঢালাইয়ের জন্য যে ধরণের নরম লোহার প্রয়োজন তার অভাব বীরভূম ও রাষগড়ের 
লোহায় বহুলাংশে পুরণ হতে পারে । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, SIH এবং ইংলণ্ডের 
খনিজ লোহায় এই বিশেষগুণাটি অন্গপন্থিত | সে জন্য উন্নততর শ্রেণীর কামান ও 
গোলাগুলি গালাইয়ের উদ্দেশ্যে সেখানকার লোহায় নমনীয় গুণ সংযোক্ষনের প্রয়াস 
স্রবিরানহীন | কিন্তু, মট ate ফারকুহার স্মারৰুলিপিতে লেখেন, আজ AKTS 
এক্ষেত্রে কোন লাফল্য সেখানে অজিত হয়নি 1 সুতরাং এখানকার কাচা লোহা! 
জাহাজের ভারসাম্য রক্ষাকারী লৌহপিগ্ডের (kentledge) আকারে ঢালাই কনে 
চালান দিতে পারলে দেশপ্রেমিক কর্তব্যপালনের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর 
বাণিক্েরও বিস্তার ধটে বৈকি! ভারা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আরে! ক তকগুলে! 
গুরুত্বপূর্ণ লৌহজাত পণ্য প্রস্তুতের প্রস্তাবও রেখেছিলেন । সেসময় চীনদেশ থেকে 
এদেশে আমদানী হতো বহু লৌহপাত্র* কড়া, চাটু ও অন্যান্য তৈরসপত্র ; আর 
অত্যন্ত চড় দামে সেগুলো বিক্রী হতে! বাজারে । এসব প্রয়োজনীয় সামপ্রা 
সহজেই এখানে উৎপাদন করে আভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানী কর! 
মার । তাছাড়া আছে চিনিকলের সিলিওার, চিনিকল, লবণ ও otata কারখানার 
লাগ এবং আরে! বহু জিনিস য! রামগড়-বীরভুমের লোহা দিয়ে তৈরী কর! 
সম্ভব | 
fafafe বাড়িয়ে লাভ নেই qb VTS ফারকুহার এবার কাজের কথায় 
আসেন। ভারা আবেদন করেন মেসাস+সামার এ্যাও হিটলী কোম্পানী Tawa ও 
পাঞ্চেতে লৌহেতর খনিজ সম্পদ আহরণে যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করছেন তাতে 
কোন বিদ্ব না “ঘটিয়ে বর্ধমানের দ্রাঘিমা রেখার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত মহামান্ত 
কোম্পানী বাহাদুরের অধিকৃত অঞ্চল সমুহের অন্তর্গত যে কোন অংশে” ইউরোপীয় 
। পদ্ধতিতে লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদনের একচেটে স্যোগ সুবিধা তাদের দান 
কর? হোক । একই সঙ্গে বিনা ors উৎপাদিত পণ্যবিক্রয়ের বিশেষ সুবিধাও 
তারা দাবী করলেন | বিনিময়ে, ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত গোলাগুলির 
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SISICATA চার পঞ্চমাংশ দরে তাদের কারখানায় ঢালাই উক্ত যুদ্ধসা মপ্রী ভারা” 
সরকারকে সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন | তদুপরি দেবেন রামগড়ের প্রস্তাবিত 
Ama খনিটির মুনাফার এক দশমাংশ। 

সরকার সাপ্রহে প্রস্তাব অঙ্গমোদন করলেন | ১৭৭৮ সালের ১৭ই মার্চ 
তারিখের এক আদেশবলে মি: ফারকুহারের হাতে লৌহখনিগুলোর 
অধিকার অর্পনের পথ পরিক্ষার হয়ে গেল । কিন্তু হায়, আসলে তিনি 
পেলেন পাঞ্জেতের লৌহখনিগুলোর উপর অধিকার ফারফুহার 
কালবিলম্ব ন! করে চুক্তির সতাবলীতে পাঞ্চেতের বদলে বীরভুমের লোহামহাল 
সংযুক্ত করতে চাইলেন । কারণ “ঢালাই কাজের ew রামগড় ও বারভুমেরঞু 
আকরিক ধাতু অনেকাংশে শ্রেন্ঠ £ অপরদিকে পাঞ্চেতের ধাতু থেকে এক প্রকার 
ভঙ্গুর, ছোট লোহা তেরী হয় যা গোলাগুলির জন্য উত্তম হলেও কামাণ নির্মাণের 
উপযুক্ত নয় মোটেই |” আবেদন FSIS হলো ! উনিশ বছরের অন্য বীরভূম 
লোহামহালের ইঙ্জারার agafa পেলেন ab ire ফারকুহার । রামগড় ও 
বীরভুমের মধ্যবর্তী স্বান বলে প্রধান আড়ং হিসেবে প্রথমে ঝরিয়া মনোনীত হলেও 
পরে তা স্থানাস্তরিত হয় বীরভুমের ডেউচায়। উন্নততর লৌহখনি বেষ্টিত ডেউচা 
তার এই বিশেষ মর্যাদার আসন অক্ষুন্ন রাখে পরবতাঁ সত্তর বছরেরও বেশী সময় I 

সরকারী আদেশপত্র নিয়ে ১৭৭৮ সালে বাীরভুমে এলেন ফারকুহার । এসেই 
এক ধাক্কা খেলেন। আইন অনুযায়ী লোহামহালের অন্ত নির্ধারিত খাজনা টা 
হবে Pagers অমিদারকে । জমিদার আগের বছর খাজনা বার্ষিক ৭৬৬ টাকার ~ 
থেকে বাড়িয়ে ৩,২৬২ টাকায় নিদি করেছেন 1২৬ ফারকুহারের সহায়তায় 
সরকারী হস্তক্ষেপ অবিলম্বে নেমে এলো! | খাজনা পুনর্ধার্ধ হলে! ৭৬৬ টাকায়। 
কামান ও গোলাগুলি চালাইয়ের চুক্তি পালনে সাহায্য করার জন্য সরকার থেকে 
১৫,০৬০ টাক! অগ্রিম দেওয়া হলো তাকে 1২৭ পরবর্তী দশ বছর ( ১৭৭৯-৮৯ ) 
ফারুকুহার ভেউচায় ভার ঢালাই কারপান!' স্থাপনে ব্যাপ্ত রইলেন | মনে হয় 
চুক্তির সর্তস্বরূপ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে লৌহ উৎপাদন ও ঢালাইয়ের লক্ষ্য নিয়ে 
তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন । কিন্ত লক্ষ্য পুরণ করে চুক্তি রক্ষ। করতে তিনি saya 
সক্ষম হয়েছিলেন তা ইতিহাসে অজ্ঞাত | ফারকুহারের সময়ে বীরভুমের পেরেক E 
লোহ! কলকাতার বাজারে সহজ প্রতিযোগিতামূলক দরে বিক্রী হতে! fafafe 
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পেরেক লোহার দর ছিল মণ প্রতি দশ থেকে এগারো টাকা ; বারভুমের মাল 
পাওয়া যেত পাঁচ টাকা মণ দরে 1২৮ বাজারের নিম্নতম দরের এই শণ্য দেশীয় 
না ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত তা অন্ুমান-নির্ভর এক বিতর্কের বিষয় । aes 
প্রখ্যাত ভুতাত্বিক একে দেশীয় প্রথায় উৎপন্ন বলে মনে করেন 1২৯ 

কিন্ত লোহামহালের কপালে শনি | লোহার কারবারে যটের আগেই ভাট! 
পড়েছিল ; এবারে ফারকুহারের পালা ৷ জেলায় পদার্পণমাত্র তার বিরোধ 
বেধেছিল বীরভুমরাজের সঙ্ষে। সরকারী হস্তক্ষেপে ফারকুহারের সুবিধা! 


_ হয়েছিল সত্য, কিন্ত বিরুদ্ধ দুই পক্ষে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়নি কখনও । তাছাড়া 





E ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে লৌহ উৎপাদনের অধিকার নিয়ে অব্যাহত fos 


ছন্ব__যা, অঙ্গুমানে বাধা নেই, আদালতের চৌহদি folta মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষে ফেটে পড়তো] নিশ্চয়ই 1 aq দশকের গোড়া থেকে ইংরাজ-জমিদাব- 
ইজারাদারদের শোষন-ছুঃশাসনের বিরুদ্ধে সমপ্র বীরভুম অপ্রিগর্ভ হয়ে উঠে। 
১৭৮৫ সালে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে বিচ্ছিন্নভাবে, তারপর দাবানলের মতে! 
BS) জেলাময় ছড়িয়ে পড়ে । জমিদার-ইঞজারাদারদের কাছারিবাড়ী ছাড়াও 
কোম্পানীর কুঠিবাড়ী, শহর-গঞ্র, Strefa ও লৌহ উত্পাদনের কেন্রগুলো। 
যুগপৎ আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত হয়ে ওঠে 1৩০ কমবেশী তীব্রভাবে এ অবস্থা চলতে 
থাকে ১৭৯৩ সাল ALS! ফারকুহার নিরুদ্যষ হয়ে পড়েন । ব্যবসার ভবিষ্যৎ 


ধর অন্ধকার দেখেন তিনি। ১৭৮৯ সালে বাীরভুমের কারবার তুলে দিয়ে কলকাতার 


কা 


কাছে ফলতায় বারুদ কারখানায় চাকরি নিয়ে চলে যান ফারকুহার I ১৭৯৫ 
সাল Ags লোহামহালের ইজার! তিনি হাতছাড়া করেন fal পরের বছর 
বীরভুমরাজের হাতে তাও তুলে দেন ।৩১ 

বীরভুষরাজ তখন নামেই রাজা 1 পুরনো স্বংপাত্রের মতো ভেঙে পড়েছে তার 
জমিদারী : বিপুল পরিমান বকেয়া সদর আমা আদায়ের অন্য তার বিশাল জমিদারী 
খণ্ডবিখণও্ড করে, বহু লাটে-মহালে বিভক্ত করে নিলামে বিক্রী করা হচ্ছে। 
১৭৯৮ সালের জুলাই ম্বাসে এমনি এক নিলামে টা: ৩,২৬৪ +/৮ গণ্ডা জমার লোহা 
মহাল ৭১০০০ টাকায় ডেকে নিলেন বর্ধমানের বেষ্ঞবচরণ SAA 1৩২ কিন্ত মহাল 
খণ্ডীকরণের বিরাম নেই । সমগ্র জেলার লৌহখনিগুলোর মালিকানা ও কোটশাল 


স্বাপনের অধিকার নিয়ে অচিরে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয় বৈষ্ণবচরশণের সঙ্গে 
b 









$২ এঁতিহাসিক 





লৌহখনি-সত্বদ্ধ বিভিন্ন মহালের নতুন জমিদারদের !৩৩ বিরোধ আনে মামলা | 
ঝাঁকে ঝাকে মালা । আর লাঠালাঠি মারামারি, অনিবাধভাবেই । বোঝা যায় 
লোহার খনিগুলোর মূলঃ এতই বেশী যে এগুলোর সামান্য অংশ মাত্রের উপর 
অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও যথেচ্ছ অর্থব্যয় ও রক্তপাতে ভুস্বাধীমাত্রেই প্রস্তুত | 
বস্বতঃপক্ষে আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে আপেক্ষিক শান্তি আর লোহার বাজারে ফাটকা- 
afer পটভুমিকায় লোহার উৎপাদন ও কার্বারে প্রকাশ পার আসন্ন ব্যাপক 
Fý tetara নিশ্চিত প্র শ্রুতি | 
এরই ভেতর এসে যায় উনবিংশ শতাব্দী । 
4 
1 SF ॥ 


উনিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত বীব্ভুষের লোহামহালে পাশাপাশি ছুই 
fai একদিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে দ্রুত ও বিশৃংখল বিস্তার, অপরদিকে, নিশ্চিত 
ভাবে তারই প্রতিক্রিয়ায়, খনি অঞ্চলের দখল ও উতপাদন-শুক্কের অধিকার নিয়ে 
জমিদারে জমিদারে, কখনো বা জমিদারে-শালুইয়ে দাক্ষা-হালামা, দীর্ঘস্থায়া 
মামলা-মোকদ্দম] | 

এমনি একটি দীর্ঘস্থায়ী মামলা চলে বাদী বৈষ্বচরণ হাঁজরার সঙ্গে বিবাদী 
মদন গোপাল বস্থর ies বৈষ্ঞবচরণ লোহামশহালের নতুন মালিক, wis a 
কলকাতা-শ্সামবাজার নিবাসী মদনগোপাল মলারপুর শাহ আলমপুর ও foe 
মৌড়েশ্বর পরগণার জমিদার । উভয়েই ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি । জেল! 
আদালতে যে মামলার শুরু, যুশিদাবাদের প্রাদেশিক আদালত ঘুরে কলকাতার 
সদর দেওয়ানি আদালতে তার pets নিস্পত্তি। বেফ্চবচরণ তার আজিতে 
বলেন, লোহামহালের মালিক হিসেবে জেলার সমস্ত আবিষ্কৃত ও অনাবিস্কৃত 
লৌহুখনির উপর ভার একক fagip স্বত্ব । খনি খননে এবং আড়ং স্থাপনের 
জন্য পা্টাদানে একমাত্র তারই afasta উৎপন্ন লোহা থেকে মাশুল 
আদায়েরও তিনি আইনত অধিকারী 1 কিন্ত ভার এসব অধিকার অবৈধন্ভাবে 
aig, করেছেন বিবাদী মদনগোপাল । সুতরাং বিবাদীর জমিদারিতে/ 
অবস্থিত সমস্ত খনি ও আড়ংগুলোর উপর তার বৈধ মালিকানা স্বীকার করে 


= 
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b ক্ষতিপূরণ সহ aara প্রতার্পানের আদেশ জারী কর! হোক এই তার প্রার্থনা | 





4 


aifsa জবাবে বিবাদী মদনগোপালের বক্তব্য সুস্পষ্ট । নিলামে যে 
জমিদারি মহালগুলে! তিনি কিনেছেন সেগুলোর যাবতীয় সম্পদে ভার সংশয়াতীত 
মালিকানা | মহালের অন্তর্গত আকরিক সম্পদেও তার অধিকার | সুতরাং 
বাদীর দাবী অন্যার অযৌক্তিক । প্রতিপক্ষের দাবীর অসারত। প্রমাণ করতে 
গিয়ে বিবাদী পক্ষ একট সহজ প্রশ্ন তুললেন । ননি পরগণাস্থিত মাত্র পচিশচটি 
মৌজা নিয়ে গঠিত লাট cots নিলামে কিনে নিয়ে বাদীপক্ষ কোন যুক্তিতে 
সমগ্র জেলার লৌহখনিগুলোর উপর মালিকানা দাবী করতে পারেন? পরবতাঁ 


২ কালে একটি বিখ্যাত সাময়িকীর প্রাজ্ঞ লেখকেরও ছিল এই একই বিশু 
জিজ্ঞাসা 1৩৫ 


মামলায় অবশ্য বৈষ্ণবচরণই জেতেন । প্রথমে লেল! আদালতে, ATA 
প্রাদেশিক আদালতে । আপীলের ATA] ওঠে কলকাতায় । ১৮১১ সালে 
সদর দেওয়ানি আদালত তাদের চুড়ান্ত রায়ে লোহামহালের স্বত্বাধিকারী, জমিদার 
আড়ং এর মালিক বা উত্পাদকের দায়িত্ব ও অধিকার সুনিদিট করে দেন।৩৬ 
লোহামহ!ল একটি asa হাল হিসেবে স্বীকৃতি Atal বৈষ্বচব্ণ লাভ 
করেন জেলার লৌহ সম্পদের উপর একচেটে অধিকার । জমিদারের সন্মতি 
সাপেক্ষ নতুন খনি খনন ও আড়ং স্বাপনেয় অন্য প্রয়োজনীয় অন্থমোদন দেবেন 


লোহামহালের মালিক । এর ফলে ক্কষি জমির যে ক্ষতি হবে তা পুরণে তিনি 
aay থাকবেন । উত্পাদন মাশুল একমাত্র তিনিই আদায় করবেন আকরিক 


সম্পদের মালিক হিসেবে । নতুন খনি স্থাপনে জমিদার অবশ্যই আপত্তি করতে 
পারেন (পরুবতাঁ কালে আগুরিয়াদের পাট! দেওয়ার অধিকার জমিদারের হাতে 
আসে ); কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জমিজর্রিপ ও অন্যান্য বিষয়ে কর্মচারী 
নিয়োগের দায়িত্ব ও সমস্য! । কিন্ত পুরনে! খনি থেকে আকরিক care সংগ্রহে 
বা আকরিক সম্পদ আড়ংয়ে পাঠাবার পথে বাধা Vea অধিকার নেই জমিদারের | 
আর আড়ং কোটশাল হলো উত্পাদকের একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি | 
এ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার কারুর নেই-_না! জমিদারের», ন! লোহা 


wv মহালের মালিকের । তবে লোহামহালের মালিক উত্পাদন-মাশুল আদায়ের জন্য 


আড়ং আটক করতে পারেন । এবং তাও সাময়িকভাবে | 





৪৪ এর্তহাসিক 


যে লোহামহাল নিয়ে এত বিবাদ বিরোধ অর্থক্ষয়তা তা পুরে! দশ বছরও ভোগ H- 


করতে পারেননি বৈধবধচরণ । ১৮২১ সালে লোহামহাল বৈষ্ণবচরণের হাতছাড়। 
হয়ে গেল ; নতুন মালিক হলেন হুগলীর জমিদার গৌরহরি সিং । চার বছর 
পরে বাধ/গোবিন্দ সিং মালিকানা পেলেন উত্তরাধিকার wos লোহামহাল 
তারও সইলোনা ৷ কমলাকান্ত দত্ত ও ঠাকুরদাস ages তিনি সম্পত্তি বিক্রী করে 
দিলেন ১৮৪২ সালে 1৩৭ সম্ভবত: শতাব্দীর মধ্যভাগ ATS এরাই ছিলেন 
লোহাযষহালের মালিক | 


Iı সাত ॥ 


এদিকে খনির কাজ বেতে চলে এলোমেলো অস্বাভাবিক Su তালে! 
১৮০৬ সালে গোটা জেলায় ১০০টি লৌহ খনির উলেখ পাওয়া যায় | ৩৮ পরবতাকালে 
তার সংখা! নিশ্চিতভাবে আরো বাড়ে । কিছুটা জমির জন্য afg জমিদারের 
কাছ থেকে পাট! নিয়ে মাটি খোড়ে আগুরিয়ারা । pataa পনেরো থেকে 
পঞ্চাশ ফুট গভীরে সাধারণত: লোহাপাথরের স্তর মেলে loa গড়ে প্রায় পাঁচ 
পুরু স্তর : স্তরে স্তরে, যে কোন আকরিক ধাতর মতো, পাথুরে মাটির সঙ্গে 
মিলে মিশে aces গুচ্ছে সরু মালার আকারে faye লৌহ সম্পদ 18 কিন্তু বড় অল্প ও 
অনিয়মিভ এ লৌহ মালার বিন্যাস । ফলে সামান্য পরিমান লোহা পেতে হলেও 
খুঁড়ে তুলতে হয় লোহাপাথরের বিপুল Uti কোন কোন খনি তাই বড়ো, 
তাড়াতাড়ি নি:শেষ হয়ে যায় ; নতুন জমির জন্য পাটা নেয় আগুরিয়াবা ॥ কর্মব্যস্ত 
একাধিক খনির অনতিদ্কুরে আড়ং গড়ে ওঠে । এক একটি আড়ংয়ে অনেকগুলো 
শাল বা লোহাপাথর গলাবার pall pala অন্য চাই apa জ্বালানী খনিজ 
কয়ল! অথবা কাঠকয়লা । কাছে পিঠে Afas কয়ল! না থাকায় জ্বালানীর কাজ 
চলে কাঠকয়লায় | আর তার জোগান দেয় কাঠরিয়া WN কাঠকরলার 
কাবরবারীরণ । তাদের কুঠারের ঘায়ে ঘায়ে আড়ংয়ের আশপাশের বন অচিরেই 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন কাঠকাটার কাজ চলে বন থেকে বনাম্তরে, NFA থেকে 
JTA | বনমুক্ত অঞ্চলে বসত বাড়ে আবাদ হয়।৪১ অদুরে গ্রামের উপাস্তে 
ডুকিশালের ছাউনি । সেখানে চলে কাচা লোহ পাকা করার কাজ । কোথাও 
পাশাপাশি চালু থাকে কামার শাল: চাষবাস, ধর গৃঁহস্বালির বিবিধ উপকরণ 
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বীরভুমের পৌহ উৎপাদন শিল্প: উত্থান ও পতন ৪ ৫ 


উৎপাদনের ব্যবস্থা । কোথাও তৈরী হয় তীরের ফলা, গাদা aes এমনকি 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও yess অস্ত্র ব্যবসায়ীরা পাক! লোহার তাল 
নিয়ে যেত বন্দুক নির্মাণের অন্যো 18২ faa পুরনো খনি নিঃশেষ হতেই আড়ংও 
উঠে যায় নতুন খনি অঞ্চলে । পরিত্যক্ত পুরনো আড়ং তখন ছাই SA মাটি 
পাথর আর কালো লৌহমলের বিক্ষিপ্ত শু,.পপুত্রের মধ্যে শীহীন লক্ষীছাড়ার মতো 
পড়ে থাকে | 


॥ oe i 


পূর্বেই উল্লেখিত ১৭৭৮ সালে যেসার্প AB vite ফারফুহার তাদের ঢালাই 
লোহা উৎপাদনের প্রধান আড়ং স্থাপন করেছিলেন afa পরুগণাস্থিত ডেউচায় | 
ডেউচা এক বৃহৎ গ্রাম । ডেউচাকে বেষ্টন করে বহু মাইল বিস্তৃত ক্ষেত্র জেলার 
সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ ATR অঞ্চল । ১৮৪৫ সালেও ছ্ধেলা শাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী 
ডেউচাতেই ছিল মূল আড়ং | এছাড়া লোহা উত্পাদন হতো ডামরা, গণপুর, 
SHEN, পাচামী, কানমুডা, খুদজ্জুডি এবং আরে! কয়েকটি ছোটবভ মৌজায় ise 
লোহার কারবারে তখন তেজ্ী ভাব । কলকাতা -ব্াপীগঞ্জ রেলপথ সমাপ্তির 
পথে ; সরকারের বিবেচনাধীন আছে সাহেবগঞ্জ লুপ রেলওয়ে স্থাপনের প্রস্তাব | 
প্রস্তাব গৃহীত হলে বর্ধমান জেলার কয়লা-সম্বদ্ধ অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করা যায় 


Papers লৌহখনি অঞ্চল ! তখন বহরে গড়ে হুই কি আড়াই লক্ষ মন আকরিক 


লোহা থেকে উৎপন্ন হয় প্রায় পঁয়তালিশ হাজার মন পাকা ধাতু iss সবই 
স্বদেশী মালিকানায় দেশীয় পদ্ধতিতে প্রস্তত। আরে! ব্যাপক ও সুষ্ঠভাবে 
খনি সম্পদ আহরণ করে ইউরোপায় পদ্ধতিতে Bassa লৌহ উৎপাদনের fost 
কোম্পানার মাথায় আলে । সামনে এক বিরাট ব্যবসায়িক সুযোগ । কারণ, 
রেলপথ নির্মাণের ay উন্নত লোহার বিপুল চাহিদ1 অবশ্যস্তাবা | 

এই পটভূমিতে বাংলা সরকারের ARTAICA ১৮৫২ সালে বর্ধমান ও বীরভুমের 





O dfa অঞ্চলের সমীক্ষায় এলেন ডঃ টি ওল্ডহাম। ভারতের তদাশীস্তন 





 ভুতত্ব-জরিপ বিভাগের অধীক্ষক। দামোদর উপত্যকার লৌহ ও কয়লাখনি 


অঞ্চলের sig সেরে তিনি বীরভমে প্রবেশ করলেন। ব্যাপকভাবে তিনি 





৪৬ এতিহাসিক 


সমীক্ষা! চালালেন এখানে, “Stata ফিরে গিয়ে এক তথ্যসম্বদ্ধ প্রতিবেদন পেশ _ 
করলেন কর্তৃপক্ষের দরবারে Sa তাতে অন্যান্য বিষয়ের Ace সবিশেষ ` 


আলোচিত জেলার খনি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও StS লোৌহস্তরের 
প্রকৃতি, স্থানীয় উত্পাদন পদ্ধতি ও বিভিন্ন আড়ংয়েব্র উৎপাদন ক্ষমতা, বিলিতি 
লম্বা লৌহ-পিটুর তুলনায় wala লোহার মান ও উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি বিষয়। 
আপাতদ্বী্টতে প্রাণবন্ত মনে হলেও লোহামহালের জাত্যস্তিক সংকট প্রকট 
হয় ওজ্ডহামের প্রতিবেদনে । সংকট গভীর ও প্রতিকারহীন | বাস্তবিকপক্ষে 
উৎপাদনে ভাটার টান লেগেছে কয়েক বছর আগেই | ata চারটি প্রামে তখন 
আড়ং চালু-বেলে-নারায়নপুর* ডেউ51, ডামর] আর tyra) ডেউচার গুরুত্ব 
ক্রমক্ষীয়মান, তার স্বান নিতে চলেছে বেলে দারায়নপুর । ভট্টিকট1, পাচামী, 


কানযুড়া, ars ও অন্যান্ত গ্রামের আড়ংগুলে। পরিত্যক্ত-_ এদিকে ওদিকে 


লৌহমলের Biss Gaai চারটি আড়ংয়ে চালু শাল ৰ! pata সর্বমোট 
সংখ্যা সত্তর । আড়ং পিছু সংখ্যাটি ভাগ করলে ফ্াড়ায় ডেউচ1-ত্রিশ ; ATA- 
নারায়ণপুর-ত্রিশ বা কিছু বেশী; গণপুর- ছয়; ভডামরা চার । প্রতিটি শালের 
afas গড় উৎপাদন, ওলজ্ডহামের মতে, চৌন্রিশ টন । সুতরাং সবগুলো শালের 
মোট উত্পাদন, ৭০১৩৪ = ২,৩৮০ টন বল! যেতে পারে । এ অবশ্য কাচ। লোহার 
হিসেব । ডুকিশালে fasas হয়ে পাকা লোহার পরিমান ফ্রাড়ায় প্রায় ১,৭০০ 
টন বা ৪৬,২৭৮ মন । ১৮৭৫ সালের তুলনায় উৎপাদনে ঘ'টতি দাড়ায় বাধিক 
প্রায় ১,২৭৮ মনের ATS | 


পঁচিশ মন আকরিক লোহার অন্ত শালুই আগুবিয়াকে দেয় পাঁচ টাকা থেকে সাড়ে 
পাঁচ টাকা 1৪৬৩ শালে চড়িয়ে ‘ATA’ সহায়তায় তা থেকে সংগ্রহীত হয় পঁচিশ কি 
ত্রিশ মন কাচা লোহ1। খরচ পনেরো থেকে সতেরো টাকা ৷ ডুকিশালে পাক! 
করার পর লোহার পরিমান দাড়ায় উনিশ কি কুড়ি মন। ‘cagecaa’ qafa বাবদ 
আরে! প্রায় সাত টাকা পরচ]। এর উপর আছে লোহামহালের মালিককে দেয়! 
শুল্ক | প্রতি শাল পিছু তার প্রাপ্য দশ আনা থেকে এক টাকা; প্রতি তাল পাক 
লোহার জন্যে এক আনা । সব মিলিয়ে প্রতি কুড়ি মন পাকা ধাতুর জন্যে খরচ 


পড়তো গন্ধে আটাশ খেকে ত্রিশ টাকা । এর সঙ্গে যোগ হয় উৎ্পাদকের Zara : e Sei 


তখন ATEI প্রতি মনের দাম দ্বাড়াতো পৌনে ছু টাকা থেকে ছুটাক1। আড়ং 





an 


এবার আসে উত্পাদনের খরচ | ১৮৪৫ সালের হিসেবে প্রতি একশ? ` 


T 


a. í 





বীরভুমের লৌহ উত্পাদন শিল্প : Bata ও পতন ৪ ৭ 


থেকে মাল তোলার সময় বেপারীরা লোহামহালের মালিককে মাশুল দিতে? 
প্রতি হাজার লৌহ খণ্ড পিছু এক আনা হারে | 

সাত বহুব পরে, ওল্ডহামের প্রতিবেদন অলুযায়ী, উত্পাদন-ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য 
Jfa লক্ষণীয় | তার হিসেব অনুসারে ১৮৫২ yga প্রতি টন কাচা ও পাকা! 
লোহা উৎপন্ন করতে খরচ পড়ে তৎকালীন ভারতীয় মুদ্রায় যথাক্রমে বিয়ালিশ টাকা 
ও ভেষট্ট টাক 1 মন প্ৰতি দেড় টাক! ও ছু টাকা পাঁচ আনা । ১৮৪৫ সালের 
Saqta পাকা লোহা উৎপাদনে ব্যয় স্বদ্ধিব হার চার থেকে আট আনা প্রতি 
মন । এর সঙ্ষে পরিবহন ব্যয় যুক্ত করলে কলকাতার বাজার দরট! ভিন টাকার 
È কাছাকাছি চলে যায় । ১৮৫২ সালে কলকাতার বাজারে বিলিতি লম্বা লৌহ 
খণ্ডের দর ছিল প্রতি টন ষাট থেকে আশি টাক1। গড়ে Bers A” আন! 
প্রতি ai বীরভুষের চেয়ে দরে AB. গুণগত মানেও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । সুতরাং 
বিলিতি লোহার সঙ্গে বীরভূষ লোহার প্রতিযোগিতার সুযোগ PRE? তাছাড়া 
দু’ জাতের লোহার প্রকঠিও সম্পূর্ণ পৃথক বলে ওল্ডহাম জ্রানান। উন্নততর 
উৎপাদন শৈলী ও প্রক্রিয়ার ফলে বিলিতি লোহা কঠিন ও আঅনমনীয়, এবং সে 
কারণেই রেলপখ faticaa জন্য প্রশস্ত ; অপরদিকে আদিম উত্পাদন প্রক্রিয়া, 
এবং বিশেষত বিগলনের (Smelting) কাজে একমাত্র কাঠকয়লার বাবহারেব্র ফলে 
বীরভুমের লোহায় পাওয়া যায় কঠিনতা ও নমনীয়তার এক যুগ্ম গুণ যা কতকগুলো 

we বিশেষ Fines উপযোগী হলেও রেলপথ ঢালাইয়ের উপযুক্ত নয় মোটেই | 
তাচ্াড়1 জ্ব'লালীর ATIS Be এবং অনিবার্ধ। কাঠকয়লার প্রয়োজনে 
নিবিচারে বন কাটার দরুন আড়ং ও খনি অঞ্চল থেকে বনের Hay বেড়ে যাচ্ছে 
BS; আর সেই Sates বাড়ছে জ্বালানী পরিবহনের অন্গবিধা ও ব্যয় । সাত 
বছর আর্গে আডংয়ের নিকট ব্বতা বনাঞ্কুলর FS অবলুত্তি প্রত্যক্ষ করে ভবিষ্যৎ 
জ্বালান। সংকটের হুশিয়ারী দিয়েছিলেন ওয়েলবী জ্যাকসন 18৪৭ আজ তা 
কঠিন বাস্তব । দেশীয় উত্পাদকরা এর সমাধান করেন আড়ং স্থানান্তরিত করে 
বনের কাছাকাছি কোটশাল তুলে এনে । WIAA হালকা সরঞ্জামসহ ঘরটি 
তুলে আনা সহজ, খরচও নগণ্য-বারো থেকে ষোল টাকা মাত্র 18৮ কিন্ত 
ভারী ও Wags ইউরোপীয় pal ও সরঞ্জামের বেলায় কাজটি কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। 
এ ছাড়া আর একটি বিষয় ওম্ডহামকে হতাশ করে। খনিগর্ভে আকরিক ধাতুর 











৪৮ এতিহাসিক 


অনিয়মিত ও অগভীর বিন্যাস এবং তাতে লৌহভাগের স্বল্পতা । এর ফলে ধাতু | 


আহরনের গড় বায় বাড়তে বাধ্য | সুতরাং, ওন্ডহামের সুচিস্তিত বিবেচনায় 
বীরভুমে ইউরোপীয় Bert ও পদ্ধতির ব্যবসায়িক সাফলোর আশা এক 
অলৌকিক আকাশ-কুমুম মাত্র | 


I AJ iil 


তবু বীরভুমের লোহার কুহক এখানে ডেকে আনে একাধিক ইংরের লৌহ 


উৎপাদক কোম্পালীকে | ইউরোপীয় প্রযুক্তি বিদ্যার ভিত্তিতে বৃহদাকার শিল্প ঞ্জা 


স্বাপন করে উত্পাদন-ব্যয় হস ও মুনাফা অর্জন সম্ভব এই ছিল তাদের বিশ্বাস । 
এই বিশ্বাসে এগিয়ে এলেন বীরভূম আয়রণ ওরার্কস কোম্পানী । কলকাতার 
মেসাস”ম্যাকে এ যাও কোম্পানীর অধীনে ১৮৫৪৫ সালে গঠিত একটি সংস্বা। 
উৎসাহ উদ্দীপলা, আধিক কি সাংগঠনিক সংগতি কোন কিছুরই অভাব ছিল না 
Sra সাত বর্গ মাইল বিস্তৃত লোৌহখনি অঞ্চল ইজারা নিলেন তারা, ৪৯ 
এক চেটে অধিকার বলে দেশের সমস্ত কোটশাল নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন 1৫০ 


তারপর সাওতাল বিদ্রোহের আগুন ATE আস্তে নিবে যেতে ডেউচা থেকে তিন 


মাইল দক্ষিনে অহন্মদবাক্সারে ad গড়ে ওঠে এদের বিশাল কেন্দ্ৰীয় কারান | 
আধুনিক শিল্প পু faa ভিত্তিতে গঠিত এটিই সম্ভবত: বীরভুমের প্রথম শিল্পোদ্যোগ 


আতর 





4- 


l 


ga ও কুড়ি অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট হাটি স্টীম ইঞ্জিন বসানো হলো একাধিক প্রকাণ্ড | 
PAI চালাবার জন্য 1৫২ কাচা ও পাকা লোহা উৎপাদনের ঢালাও ব্যবস্বা বলা 


চলে | AAT Sacra কারখানার চাহিদা মেটাতে ভেউচাতেও JAS Pal বসে। 
আকরিক লোহ! সরবরাহের জন্য ডাক পড়ে বেপারীদের । আগুরিয়াদের কাছ 
থেকে Gia] তা সংগ্রহ করেন । ডাক পড়ে কাচা লোহার কুশলী কারিগর ‘শাসা* 
আর পাকা লোহার কারিগর “মেহতর'দের | জীবিকার টানে কামাররাও আসেন | 
লৌহ উৎপাদনে ইংরেজ কোম্পানীর একচেটে অধিকারের ফলে এরা সবাই 
বেকার । নিদিষ্ট agatcs মহ হ্রদ বাজার ও ডেউচার কারথানায় এদের অনেকের 


কাজ জোটে । আধুনিক কালের প্রথম শিলশ্রমিকের RB হয় বীরভুমের # ~~ 


ইতিহাসে | 


—_ 





বীরভুমের লৌহ উৎপাদন শিল্প : Sara ও পতন ৪৬ 


৮) 





সুরু হয় কারখানার উত্পাদন । উৎপন্ন লোহার রং ধুসর, বানের বিচারে 
প্রথম শ্রেণীর বিলিতি লোহার সমকক্ষ ico কিন্তু লাভের বদলে 'কোম্পানী 
লোকসানে চলে । উৎপাদন বাড়লে লাভ হবে আশায় কারখানাব্র প্রসার ঘটে; 
নতুন Pal বসে। পাকা লোহার উত্পাদন দৈনিক ypres থেকে বাড়িয়ে 
সপ্তাহে ভ্রিশটন ৫৫ করার চেষ্টা হয়, ক্ষতির অঙ্ক তবু বাড়ে । তা সত্বেও বছর 
কয়েক কারখান! চলে, যদি অবস্থার কিছু উন্নতি হয় এই আশায় কিন্তু arn 
একদিন আলোর মতো মিলিয়ে যায়: হাল ছেড়ে মহন্রদবাজারের কারখানা 
বন্ধ করে দেন কোম্পানী ! কিছুকাল পরে কারখানা Arata খোলে, আবার 
বন্ধ হয় । ১৮৭০ সাল A43 কোন রকমে টিকে থাকে ভেউচার একটিমাআ FZS 
pal! পরে তাও উঠে যায়। জেলা থেকে পুরোপুরি কারবার গুটিয়ে নেন 
কোম্পানী 1৫৬ 

এর পরেও আরো একাধিক উদ্যোগের কথা জানা যায় 1৫৭ লোহামহালের 
মালিক মহন্মনবাজারে কারখানা খোলার চেষ্টা করেছিলেন ১৮৭২ 
সালে | ব্যর্থ চেষ্টা । তিন চার বছর পরে ভুতত্ব-রিপ বিভাগের একটি 
প্রতিবেদনে উৎসাহিত হয়ে কাজে নামেন বিখ্যাত ইংরেজ প্রতিষ্ঠান মেসার্স বার্ণ 
এযাও কোম্পানী । fee লোকসানের চোরাবালি স্পর্শ করতেই কারবার তুলে 
দিয়ে কলকাতায় পাড়ি দিলেন তারা । নারায়ণপুরের কারখানা দেশীয় উদ্যোগে 
আরে! কিছুকাল টেনেটুনে চললো । ১৮৮৪ সাল নাগাদ তাও বন্ধ হলো 1৫৮ 
| বীরভুমের লৌহউত্পাদন এবার বন্ধ হলো চিরকালের মতে] | 











I F ॥ 


বাংলা দেশের লৌহ উত্পাদনের ইতিহাসে বীরভুমের স্থান এক অনন্য মধাদায় 

উজ্জ্বল । দেশীয় মালিকানা ও পদ্ধতিতে পরিচালিত এমন ব্যাপক ও VAZA 
লোহ! তৈরীর ব্যবস্থা আর কোথাও ছিল না। আকরিক ais উত্তোলন থেকে 

_ আরম্ভ করে কাচা ও পাক] লোহা উত্পাদন আর Gate হাতিয়ারসহ বিভিন্ন লৌহ 
ধু mad নির্মাণ পর্যন্ত শিল্পের নানা স্বতন্ত্র পর্যায় । তাতে ব্যাপৃত ছিলেন বহু AFN 


ব্যক্তি । এরা ছিলেন সাধারণতঃ amtaa নিচুতলার arya: আগুরিয়1, কোল 
4 





৫০ এতিহ'সিক 

ও সাওতাল উপল্লাতি, তথাকথিত fagar a fey আর মুসলমান সমাজের ARNS 
অংশ । EFIA ও আকরিক লোহার বেপারী আর পাকা লোহার পাইকারদের 
সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য ছিল না । এদের নিয়ে স্বহৎ উৎপাদন কেক্দ্র বা আডংগুলে। 
ছোটখাটো শিলগুলোর রূপ নিয়েছিল কালক্রমে । শিলের স্বর্ণযুগে কোন কোন 
আড়ংয়ে সত্তর আশিটি কোটশাল স্থাপিত হয়েছিল বলে অহুযান। আগেই বলা 
হয়েছে ASI বৃহৎ কোটশ!ল চালাবার STD প্রয়োজন হতো প্রায় FARR মজুর- 
কারুদ্রীবির । বড়ো আড়ংয়ে সবগুলো! কোটশালই বড়ে! বাপের হতো তা নয়-__ 
ছোটবড়ো মিশিয়েই থাকতো । সুতরাং একটি বৃহৎ আড়ংয়ে পাঁচ g হানার 
লোকের কর্ম সংস্বথানের কথা । মোটেই অবাস্তব কল্পনাবিলাস নয়। শিল্পের 


শি 


= 


Lf 


কিছুটা অবনতির যুগেও বেলে-নারায়ণপুরের আড়ংয়ে চালু ছিল পঁচাত্তর 


কোটশাল 1৫৯ 

কোটশালের অদূরে থাকতে! ডুকিশাল কচ! লোহ! পাকা করার PANT | 
কোটশ।ল ও ডুকিশাল গড়ে উঠেছিল শালুইদের Sigma: শালুইরা জাতিতে 
কর্ষকার ! অর্থ ও শিল্লোদ্যোগের জন্য কর্মকার wate বিশেষ সম্মান ও 
মধাদার আসন ছিল তাদের । বেলেনারারণপুরের শালুইরাতেো বিত্ত ও 
gisats ছিলেন AJA অঞ্চলের মাধা। তাদের প্রচণ্ড প্রতাপে বাধে গরুতে 
এক ঘাটে জল খেতো। বলে জনপ্রবাদ । শালুইদের অধীনে কাক করতেন কাচা 
লোহার শ্রমিক ‘শাসা’ ও পাক! লোহার sfata “মেহতর'রা। দৈনিক মজুরী 
যথাক্রমে এক আনা ও দুই Aral! প্রায় গ্রামান্তরের হাটে বা জেলার বাইরে 


তবে লোহার কারবারে fea জাতির অংশ গ্রহণের afaa একেবারে বিরল নয়। 
att রের চৌধুরীর! জাতিতে তেলি_-তিল বা তেলের ব্যবসা এঁদের বংশগত 
জীবিকা । শালুইদের কাছ থেকে পাকা লোহার তাল কিনে বাইরে চালান 
দিতেন তারা । লোহার কারবারে afas fata অর্থ সেযুগের রীতি অনুসারে 
তার! মহাজনী কারবারে লাগিরেছিলেন । বিস্তীর্ণ জমিদারীও কিনেছিলেন 
পরবতাঁকালে | 

গ্রামের কামারশালায় তৈরী হতো কষির যন্ত্রপাতি ও তৈদ্রসপত্র I লাঙলের 


ফাল, দা, FRA কাস্তে কোদাল, ছাড়ি Foi ইত্যাদি । ধান চাল কাপড় ও অন্যান্তয 


P” 


~ 


পাক] লোহার কারবার করতেন পাইকারর? । ভাতিতে স্ব্ণবণিক ও গন্ধবণিক |: 
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উ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিনিষয়ে কামাররা 1 সরবরাহ করতেন । গ্রামাঞ্চলে 
মুদ্রার প্রচলন তখনে1 নগণা, সাধারণ অর্থনৈতিক লেনদেনে তাই চালু ছিল 
সহজ আদিম বিনিময় প্রথা । বীরভুমের লোহা ব্যবহৃত হতো আর একটি 
গুরুত্বপুর্ণ কাজে । wata হাতিয়ার নির্ধাণেো। cola chats বাধ ভালুক 
সাপের বিরুদ্ধে আস্্রক্ষার GEI প্রয়োজন খাড়া তলোয়ার বা ASS IACTA | 
লোহা চাই সাওতাল-ধাডর-ধান্কী পাহাড়িয়াদের তীরের ফলা তৈরীর GP | 
বীরভুমের রাজাদের বিশাল পাইক ও অশ্বারোহী বাহিনীর সাজ সরঞ্জাম ও 
qata প্রস্তুত হতো স্থানীয় লোহ! দিয়ে । লৌহপিগড চালান যেত apts 

এ মুশিদাবাদ, রামগড়, মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলায় । কর্মকার ও অস্ত্র ব্যবসায়ীরা 

È তা কিনতেন। মুশিদাবাদ নবাবের অন্ত্রাগারে বীরভূম লোহায় প্রস্তুত Ta যে 
বিশেষ স্বান পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই । কারণ সুবা-বাংলার সীমিত লৌহ 
উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বীরভূম ছিল VHGA! জেলার লোহাব্র ও ক্মকারের! 
দেশী বন্দুক নির্মাণে ছিলেন সুদক্ষ । তাদের তৈরী ags অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
ছই দশকের গণবিদ্রোহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল তার স্বীকতি মেলে সম 
সাময়িক জেল! শাসকদের চিঠিপত্রে । ঘাটোয়াল বিদ্রোহেও ভার নজির ছড়ানো | 
সাওতাল-বিদ্রোছে লোহারদের ভুমিকা সবিশেষ গুরুত্বপুণ। বিদ্রোহে যোগদান 
করে বিদ্রোহী সাওতালদের হাতে তারা অস্ত্র জুগিযে গেছেন অবিরাম । সুতরাং 

প্ৰায় এক শতাব্দী আগে AD aire ফারকুহার কোম্পানীর গোলাগুলি উৎপাদনের 
= পরিকল্পনা নানা কারণে বাস্তবায়িত না হলেও আকম্মিক বা উদ্ভট চিস্তাবিলাস বল! 

! _ চলে না মোটেই । 


সমকালীন বিশেষজ্ঞযাত্রেই বীরভুষ লোহার একটি গুণগত বেশিষ্টা সম্পর্কে 

একমত | কঠিনতার ace নমনীয়তা সেই ৫বশিষ্ট্য । কীচামাল ও মজুরের মতে! 
উৎপাদনের উপাদানগুলে! AB ও সহজলভ্য হওয়ায় উতৎ্পাদনী ব্যয় হতো কম, 
বাজার দর সস্তা । ঘরে বাইরে তাই এর চাহিদা ছিল ব্যাপক 1 ফাবকুহারের 
সময়ে কলকাতার ararca বিলিতি লোহার তুলনায় বীরভুমের মাল বিক্রী হতে! 

, অর্ধেক বা তারও কম দরে | উনিশ শতকে লোহার বাজারে সাধারণভাবে তেজী 
কট ভাব থাকায় বিদেশী লৌহ উৎপাদকদের বিশেষ aaa পড়ে বীরভুমের উপর । 
রি. আসন্ন রেলযুগ লোহামহালের GPF বধিত করে । CAMI লৌহখনি অঞ্চল 





tR এতিহাসিক 






সব্রেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে জনৈক বিশেষজ্ঞ এক বিখ্যাত ইংরেক্ লৌহ উৎপাদক 
কোম্পানীকে লেখেন পুঁজিপতিদের APTA এখানে সব কিছু বর্তমান । যেমন, 
উন্নত মানের আকরিক লৌহ এখানে প্রচুর ; টন প্রতি আট আনায় (এক শিলিং) 
কারখানায় ত! সরবরাহ করা যায়। চুন] পাথর অপর্যাপ্ত যা প্রতি টন চার 
টাকা আট আনা নে শিলিং) দরে যোগান দেওয়া যাবে । আকরিক লোহা 
গলাবার জন্য যদি কাঠ কয়লাই পছন্দ হর, তাও পাওয়া যাবে টন পিছু এক টাকা 
আট আন! (তিন শিলিং ) এর বিনিময়ে । কয়লাও প্রভূত পরিমানে ASI; 
বিগলন কারখানায় পৌঁছে যাবে প্রতি টন তিন টাক! আট আনা দরে। মাসিক 
চার টাকায় (আট শিলিং ) পাওয়া যায় শক্ত-সমর্থ স্থানীয় wea, মাসিক পাচ wf 
থেকে সাত টাকায় কাঠ মিস্রী আর কর্ষকার | যে কোন কান্দ শেখা ও FATT - — 
মতো এরা শক্তিশ্বালী ও AAG 1৬০ 

বিশ্বব্যাপী ক্রমবধ মান লোহার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে aseta) সুবিধা 
হেলায় নষ্ট করার নয় £ তাই একাধিক ইংরেজ লৌহ উৎপাদক কোম্পানী 
জেলায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে লোহ! উৎপাদনে ত্রতী হন। এদের মধ্যে 
বৃহত্তম প্রয়াস বীরভুষ আয়রণ ওয়ার্কল কোম্পানীর যারকথা আগেই বলা হয়েছে | 
কিন্ত ইতিপুবেই ঘুণ ধরেছে বীরভুমের লোহার কারবারে। তার উত্পাদন 
হাস পেয়েছে, বেড়ে গেছে উত্পাদনের ব্যয় । ফারকুহারের সময়ের অধ | 
শতাধিক বৎসরের মধ্যেই কলকাতার বাজারে উচ্চমানের বিলিতি লোহার wa” 
প্রতিযোগিতামূলক বলে স্বীকৃতি পায়, অন্যদিকে বধিত মুল্যের জন্য বীরভুমের... 
মাল ক্রেতা মহলে পুর্ব আকর্ষণ হারাতে শুরু করে । আরও বত্রিশ বছর পরে 
পতন সম্পৃণও চুড়ান্ত । cats সর্বশেষ লৌহ Pal SH হাজার হাজার 
পরিবার জীবিকাচ্যুভ। দেশজ লোহার সস্তা যোগান বন্ধ। জেলার আভ্যন্তরীণ 
বাজার বহিরাগত ও fafafs লোহায় ছেয়েযায়। 





॥ এগারে| ॥ 


এ কী করে AGI হলো? উদ্দীপ্ত পুনরুথানের এক শতাব্দীর মধ্যেই 
বীরভ্ঞমের লৌহশিল্লের এই pore অবলুপ্তি কেন ? 








বীরভুমের লৌহ উত্পাদন শিল্প £ উত্থান ও পতন ৫৩ 


w- 


অনেকে এজন্য উন্নততর বিলিতি লোহার সঙ্গে দেশীয় লোহার অসম 
প্রতিযোগিতাকে দায়ী করে থাকেন । এমনকি সাম্প্রতিক কালেও জনৈক 
গবেষক প্রচলিত এই ধারণাকে সমর্থন করেছেন fama একটি বিখ্যাত গবেষণ?। 
পত্রিকায় ।৬১ সুতরাং এ্রতিহাসিক তথ্যের কষ্টি পাথরে প্রচলিত মত বিশ্বাসকে 
একবার যাচাই করা প্রয়োজন | 

ওল্ডহাম যথার্থই লিখেছিলেন, বীরভূম ও বিলিতি লোহার উৎপাদন প্রক্রিয় 
পৃথক, ফলে ছুটির গুণগত বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্র Be পৃথক ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ 
ও কার্ধকারিত1। ভারী নির্মাণ কার্ষের জন্য বিলিতি লোহার শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত 


উ্অপরদিকে কৃষি WADIA, তৈজসপত্র ও ছোটখাট উপকরণ যেগুলো সাধারণতঃ 


প্রাম্য কামারশালায় প্রস্তুত হয় বলে ধাতুর মধ্যে যুগপৎ কঠিনতা ও নষনীয়ত! 


এই উভয় গুণই কাম্য সেখানে বীরভুম লোহার উপযোগিতা সবজনন্বীকত। 
স্থতরাং JFS লোহার মধ্যে প্রতিযোগিত1 এবং Sta ফলে একের BAHA 
অপরের পতনের ধারণা যুক্তি সহ মনে হয় Ai | 

কিন্ত তাই বলে জেলার লৌহ শিল্পের উপর ওপনিবেশিক ব্রিটিশ পু'জির 
কোন ধবংশাত্বক প্রভাব পড়েনি ভাবলে ভুল হবে । জেলার axa লোৌহখনি 
অঞ্চল Sata) নিয়ে বীরভূম আয়রণ ওয়ার্ক কোম্পানী যেদিন লোহ! উৎপাদনে 
একচেটে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন, কুটির শিল্পের ভিত্তিতে পরিচালিত দেশীয় 
কোটশাল গুলোর ঝাপ বন্ধ হলে সেদিন থেকেই । ইক্ষারার AS 


-২অঙ্সারে স্থানীয় কোটশাল ডুকিশালগুলোর কাঠ কয়ল! সংগ্রহ, আকরিক লোহা 


"% 
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উত্তোলন ও উৎপাদন নিষিদ্ধ হলো । ফলে দেশীয় কারখানাগুলো ধবংসস্তপের 
উপর ates মাথ! তুলে দাড়ালো মহম্মদবাজারের Beag পরিচালিত বিশাল 
কারখানার চিমনি । এ হলে! ওপনিবেশিক স্বার্থে পরিচালিত সুসংগঠিত 
একচেহট বিদেশী পুঁজির কাছে সহায় সম্বলহীন agaa দেশীয় উদ্যোগের 
অনিবার্য পরাজয় | 

fez শেষ পর্যন্ত মহন্মদবাজারের কারখানাও টেঁকেনি ; লৌহশিলকেও রক্ষা 
কর] যায়নি । কারণ এর ক্ষয়ের Ilg ota নিহিত ছিল শিল্পেরই aca | 

প্রথমতঃ, বিগলন ও পরিশোধনের দেশীয় প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত ক্রটিপুর্ণ | 
এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহারযোগ্য লোহারও একট! উল্লেখযোগ্য অংশ বেরিয়ে যেত 
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say আকারিক সম্পদের এই অপচয় ঘটেছে শিরক 
হত ভাবে । E 
F লোহায় ধাতুর VAS, অব্যাহত অপচয়, ABM জ্ঞালানীর 
yia জন্য উত্পাদনের গড়পড়তা ব্যয় বাড়তে থাকে ক্রমশ: | 
হামহালেন মালিককে দেয় উপহারের মাশুল । প্রতি 
OS ছাড়াও মাশুল ধার্য হতো Gran পাকা লোহা ও 
[ালেন্ GAT! ফলে লোহার দর স্মভ!বতঃই বাড়ে | 
পায়, মন্দা দেখা দেয় দেশী লোহার বাকারে । ১৮২ 
fa areata বাঁরভুূষ লোহার অভ্যস্ত সীমাবদ্ধ চাহিদার EA 
প্রতিবেদনে । ii 
ল সমস্যাট! সমাধানের অতীত 2 জেলায় আকরিক লোহার 
rs: শতান্দী শেষ হওয়ার আগেই অধিকাংশ yoo খনি 
বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত me খনিগুলোর সংরক্ষণ ও পরিচালন! 
| সুতরাং যা ছিল অনিবাধ তাই ঘটে । পুনকরুজ্জীবনের 
Í cece পড়ে বীরভুমের লৌহ উত্পাদন শিল্প । শুধু wast 
qissa পড়ে থাকে লৌহমলের বিক্ষিপ্ত আ্তপরাশি 1৬২ 








সূত্ৰ facho ॥ | 


৮» Sherwil), Geographical and Statistical Report f- 
t of Beerbhoom (Calcutta, 1855) pp 25.26, 30. = 
‘থেকে আগুরিয়ারা এক ও অভিন্ন জনসমচ্টিভুক্ত নয় । "্ 
s দুরে এদের বসতি; আকরিক লৌহ. উত্তোলন ও এ 
দর আবিকা। আদিবাস প্রধানতঃ মখ্যগ্রদেশ ও উত্তর পা 
বব বিশেষ অঞ্চল 2 বিহারের wife ও পালানো ‘© 
fet Magia উত্তরাকল । ey od 
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বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাবনার ক্রমবিকাশ : 
মুস্তাফা মূরউল ইসলাম 


বাঙালি মুসলমানের ভাষা কী-- প্রশ্নটি আপাভ সরল বিবেচিত হলেও এবং 
অধুনা fra মীমাংসিত হলেও, এ প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক দীর্থকাল ধরে বাঙালি 
মুসলমানের STI তাৎপর্ষবাহী ইতিহাস রচনা! করে এসেছে। বর্তমান শতকের 
g হিতীয় দশকেও মওলানা আকরাম খাকে সরাসরি এ ধরনের কথা বলতে 
হয়েছে, ‘হুনিয়াতে অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। “বাঙালি মুছলমানের 
মাতৃভাষা কি? উর্দু নাবাঙক্ষাল! ?” এই ass তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা! 
GES 1১ অত:পর স্বয়ং মওলানা সাহেবই দ্বর্থ হীন ভাষায় প্রশ্নটির উত্তর ঘোষণ! 
করেছিলেন, ‘acer ষযোছলেম ইতিহাসের Weel হইতে আজ WAY বাঙ্গাল! ভাষাই 
তাহাদের CAAT ও কথা মাতৃভাষারূপে বাবহত হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষাতেও 
মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে ।’২ বস্তুত fasa অতো সহজে মীমাংসা 
হয়নি | 
বর্তমান নিবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়-বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভ্াবনার 
~a স্বরূপ নির্ণয় । উল্লেখ্য যে, মাতৃভাষা সম্পকিত ওংসুক্য ও fear এবং অপর 
দিকে সে ও২স্সকোর সমাধান, সে জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান--ভাষাকেন্ছিক এই 
"প্ৰয়াস সর্ববিচ্ছিন্ন কিছু নয়, শুদ্ধমাত্র ভাষাকে নিয়েই এ প্রয়াস আপনাতে আপনি 
সম্পূর্ণ, এমন নয় | এর সমাজগত এবং STATS তাত্পর্ধ অনেক গভীরে | 
আমর! Bay আলোচনার কালসীমষা মোটামুটি ভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
পাদ অবধি সীমিত রাখছি । আর বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাবনা বলতে 
তৎকালীন বাংল! দেশের সাধারণ মুসলমান জনসন্প্রদায়ের মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
কথাই এখানে বোঝানো! হবে । এই “বাঙালি মুসলমান কে? এ প্রশ্নের সহজ 
. স্বাভাবিক জবাব__বাংলা দেশের অধিবাসী, eats পরিচয়ে বাঙালি, বাংলা। 
1 নিবন্ধটি বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের একাদশ বাখিক জাতীয় ইতিহাস 
৷ সন্মেলনে (১৯৭৮) পঠিত | 
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ভাষাভাষী, এবং ধর্মবিশ্বাসে ও পরিচয়ে মুসলমান যে জনগোষ্ঠী, সাধারণ সংজ্ঞার্ে y- 
তাকেই বলি বাঙালি মুসলমান 1 অর্থাৎ বাঙালি এবং মুসলমান, এবং এই Ber 
সত্তার দেশক্গ-এতিহ্াগত-সাংক্কতিক-বিশ্বানগত সমন্বয়ে গঠিত যে জনগোষ্ঠী তার 
সরল পরিচিতি ‘বাঙালি মুসলমান” | 

কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আধুনিকার্ধে এই চেতনার উন্মেষ খুব বেশি দিনের 
কথা নয় ! বল! যেতে পারে, গত শতকের শেবাশেষি থেকে এদেশীয় মুসলমানের 
মধ্যে এই বিশেষ সংজ্ঞার্থ চিহ্নিত আস্মপরিচিতি সম্বন্ধে সচেতনতার FAAS | 
মধ্যযুগের কাব্যসাহিতেত অবশ্য ‘aw’, ‘বঙ্গ ভাষা” ‘fare’, মুসলমান ইত্যাদি পরিচয় 
forties শব্দাবলীর প্রয়োগ অপ্রতুল ARI তবে বলা দরকার যে, তৎকালে 
এ সকল নাম পরিচয় সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, পরবতাঁকালীন বিশেষার্থে s 
নয়। te পরিচিতিমূলক সংদ্রার্থসমূহে অভিনব Tan ও আয়তন 
সংযোজিত হয় উনবিংশ শতাব্দী থেকে । ate বিংশ শতাব্দীর উত্তরাধে যে 
'বাঞ্জালি মুসলমান’ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তা অর্জন করবার FTP তাকে প্রায় 
শত বর্ধের বন্ধুর পথ অতিক্রয় করতে হয়েছে । আমর! লক্ষ্য করব, বাঙালি 
মুসলমানের ভাষা-ভাবনা তার এই আত্মপরিচয় আবিক্ধারে ও অর্জনে অন্যতম 
প্রধান সহায়ক | 

এক কালে ওরিয়েণ্টালিস্টরা প্রাচীন ভারতবর্ষ আবিষ্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন | 
সে উদ্ভোগের URVISTS AA অশোককে পুনরুদ্ধার করা হয়, উজ্জয়িনীর কবি / 
কালিদাস পুনরাবিষ্কত হন, বেদ-উপনিষদের অন্গবাদ-ভাষ্য রচনায় আগ্রহের স্যষ্টি রি _ 
হয়, সীতার নোতন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়, সিংহল-জাভা-ন্ুমাত্রা-বালি দ্বীপ ATs 
প্রসারিত বৃহত্বর ভারতের প্রাচীন fey মহিমা উদঘাটিত হয়। উল্লেখ্য যে, নব 
জাগরণের এই বিপুল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রতিবেশী সম্প্রদায় মুসলমানকে সংশ্লিষ্ট 
করবার কোনো তাগিদ দেখা দেয় নি। সকল উদ্ভমই ছিল হিম্কুকেন্ড্রিক, হিন্দু 
বিষয়ক । রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্রের “ন্যাশনালিজম'-এর আয়োজনে 
মুসলমানকে ঠাই দেওয়ার কথা ভাবা হয়নি । অবশেষে বাংলার মুসলমানের 
জীবনেও অনুরূপ সচেতন প্রয়াস দেখা দিল--তার উদ্বোধন বিগত শতাব্দীর শেষ 
পাদে। বাংলার মুসলমানের স্বার্থে প্রস্থ রচনা করলেন শেখ আবছুস সোবহান 
‘fey মুসলমান’ (১৮৮৮), নওশের আলী খান ইউসফণা “বঙ্গীয় মুললমান' (১৮৯০), 
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ial মুশিদাবাদের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি ‘হকিকতে মুসলমালে 
বাঙ্গাল!’ [ ইংরিজ্জি অন্রবাদ ‘The Origin of The Musalmans of Bengal’ 
(১৮৯৫)] i একই কালে বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র আন্দোলনের স্থত্রপাত 
স্বধর্মাবলস্বী সামাজিক মানুষের আত্বাঙ্ুলন্ধিৎসাকে কেন্দ্র করে । একটি নোতুন 
কথ! বিশেষ করে শোনা যেতে লাগল--“বঙ্গীয় মোসলমান’ । বাংলাদেশ = wats 
বঙ্গীয় মুসলমানের রক্তের পরিচয়, ভার বংশানুক্ৰমিক পরিচয় কী, দেশের বৃহত্তর 
পটভূমিতে তার স্থান কোথায়, তার ধায় স্বার্থ, তার সামান্িক-অর্থনৈতিক- 
রাজনৈতিক স্বার্থ, এবং শিক্ষায়, ভাষায়, সাহিত্যে তার ধর্মগত বৈশিষ্যোর 

Pa প্রতিফলনের প্রশ্ন-ইত্যাকার নানাবিধ জিল্ঞাসা-আলোচনার weal হল I 
উনবিংশ-বিংশ শতকে বাঙালি হিন্দুর জাগরণে প্রাচীন ভারত, ব্বহত্তর 
ভারতাভিমানের যে জীয়নকাঠির ভুমিকা এ দেশের মুসলমানের জন্যেও তেমনি 
ছিল আরব-ইরাণ-তুরাণ-খোরাশান-শাম-মিসরের মুস্লমানী গৌরবসয্বদ্ধ ass 
Sat! ইতিমধ্যে ১৮৮০ব দশকে প্যান ইসলামবাদের ate জামালুদ্দিন 
আফ্গানীর কলকাতা সফর, ওদিকে রাশিয়া আর গ্রীসের সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধ, 
এবং সমকালীন মুসলিম বিশ্ব সম্বন্ধে ক্রষপ্রসরমান আশ্রহ__-এই সকল বিষয়ের 
একত্র সমন্বয় মুসলমান সমাজে নোতুন চেতনার উদ্বোধনে সক্রিয় ভুমিকা প্রহণ 
করে | এতদ্সহ আমর! আরো জানি যে, “বঙ্গীয় মোসলমানে'র এই সমাজ তখন 
সবে নোতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে, এবং নোতুন নোতুন পেশায় ও চাকুরিতে 
ী $ অংশ নেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। SSA ১৮৬০-এর দশক থেকে আবদুল লতিফ এবং 
পরবতী দশক থেকে আমীর আলি-_প্রধানত এদের দু’দ্রনার নেতৃত্বে ‘মুসলিম’ 
স্বার্থের বিশেষ দাবীসমূৃহ উচ্চারিত হতে থাকে । এদের চেষ্টার ফলে একদিকে 
নগবকেক্দ্রিক উচ্চতর মুসলমান সমাক্কে এবং যুগপৎ অপর দিকে বিদেশি ইংরেজ 
মহলে মুসলিম স্বাতম্ব্যের বিষয়টি বিশেষ ভাবে fefes হয়ে ওঠে io এই ভাবে 
বাংলার মুসলমান ক্রমে একটি wey জনগোচীর সত্া-পরিচিতি অর্জন করতে 
থাকে i কিন্ত ga হ'ল উক্ত casa বোধ কিংবা নোতুন প্রেরণ! গ্রাম বাংলার 

। মুসলমান সাধারণকে কতটা স্পর্শ করতে পেরেছিল? নবাবিষ্কত আত্মচেতনার 
E উদ্বোধনে এই প্রেরণা তাদেরকে যথার্থই কতটা উজ্জীবিত্ত করেছিল? উনিশ 
শতকের সেই প্রহরে এ প্রশ্নের সম্তোষজনক ইতিবাচক জবাব তেমন খুঁজে পাই 
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না। বরং দেখি, ধর্ম-সংস্কার ধর্ম প্রচার, সমাজ সংস্কার, এই জাতীয় আন্দোলনই 
প্রায় বাংলার মুসলমানকে আলোড়িত করছে, তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র সত্তার 
এলাকায় সংঘবদ্ধ করছে । এ-প্রসক্তে বিগত শতকের প্রথমার্ধে ওহাবী, ফারাজী 
আন্দোলনের ভুমিকা বিশেষভ'বে উল্লেখ্য । আর শেষাধের ছুই দশকে লক্ষনীয় 
মেহেরুলা-জমিরদ্দিনের নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারাভিযানের ব্যাপকতা । সে 
ধরঞ্জান্দেলন বাংলা-আসামের গ্রামে শ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল aay তার জের 
বর্তমান শতকেরও ন্যুনাধিক তিন দশক অবধি প্রসারিত । 

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে, অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই 
যে, প্রধানত এবং প্রত্যক্ষ ত ধর্মসম্পাকত চেতলা-প্রেরণাব্র পথ ধরেই ‘arta 
মোসলমানে'র আত্মপরিচয় আবিফারে অভিযাত্রা | 


আলোচা প্রপঙ্গের Yas করা হয়েছিল, ‘বাঙালি মুসলমান’ নামে fofes 
actA এই চেতনাবোধের উদ্বোধন ঘটে কী ভাবে তাই নিয়ে। 

আসলে যা লক্ষ্য করা যায__এদেশবাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জীবনে 
উনবিংশ শতাব্দীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আবেগ-অভিভ্ততা যা দান করেছিল তাতে 
“মুসলমানত্ব asd ছিল সেই সঙ্গে ‘gretas ততটা নয় | “বঙ্গীয় মে'সলমান’ 
কথাটা শোনা গিয়েছিল বটে, তবে আধুনিক বিবেচনার আলোকে সে পরিচিতি 
শ্তনিদিই ভাবে “বাঙালি মুসলমান” এমত স্পষ্ট উচ্চারিত নয়। এই saris 
বাঙালি মুসলনানত্বএর পরিচিতি দানের ব্যাপারটি পরবতী কালের 
ইতিহাসের  অবদান। বাঙালি মুসপমানের are সে ইতিহাস সংঘাত 
faga, বিচিত্র অভিন্ততায় nga) অতঃপর আমর! লক্ষ্য করব, প্রধানত স্বদেশ 
চেতন! আর মাতৃভাষা-ভাবনার সহায়তায় তারা ক্রমে তা আবিকার করেছে, 
এবং অর্জন STATS | 

সে কারণেই বলিলাম, বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাবনা ভার এই আত্মপরিচয় 
প্রতিষ্ঠার কর্ম সাধনায় অন্ত প্রধান সহায়ক | 

বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাব-বিতর্ক প্রসঙ্গে মওলানা আকরাম খা যে 
স্পষ্টোন্তি করেছিলেন ইতিপুর্বে আমরা তা উদ্ধত করেছি । তার ypya 


বিশ্বাসের কথাটা তিনি এভাবে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন যে, বাংলা Sia) প্রথমাবধি 
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এবং স্বতঃসিদ্ধভাবেই এ দেশের মুসলষানের মাতৃভাষা ! আমরা ISI করেছি, 
বাস্তব ক্ষেত্রে বিষয়টির অতো] সহজে wats, হয়নি। 
কিন্তু এ কথাট। কি বিশেষ করে পোষণ! করবার প্রয়োজন আছে যে, দেশজ 
সুত্রে এবং জন্মস্কত্রে যার! বাংলাদেশের অধিবাসী, সেই বাঙালি মুসলমানের মাত- 
ভাষ! বাংল! ? মাতৃভাষা কদাপি বায বিবেচনার দ্বারা faafas কিংবা আদি 
নয় | কেনন! মাতৃভাষার ব্যাপারট! প্রকৃতি জাত, প্র'কৃতিক সত্যোর ন্যায় AAT | 
তবে এতদ্সত্বেও দ্বিধা ছিল, প্রশ্ন উৰাপন করা! হয়েছিল, বিতর্কের অবতভারণ! কর 
হয়েছিল | বাঙালি মুসলমানের ভাষার acest ‘বঙ্গে মযোছলেম ইতিহাসের’ সেই 
৬ সুচনায়ুগ থেকেই প্রতিবন্ধকতার we করা হয়েছিল | 
এক কালে, বাংলার ব্রাজশক্তিতে ও AMG শাসনে ত্রাস্নাণ্য প্রাধান্তের কালে, 
Siara অর্থাৎ দেশী লৌকিক ভাষায় tase ics পরলোকে চরম শাস্তির ভীতি 
প্রদর্শন করে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল -_-এ তথ্য আমর ' জানি । sata নিষেধাজ্ঞা 
ভারি কর] হয়েছিল এই মর্সে__ভাবায় অষ্টাদশ পুরাণ রামচরিত ইত্যাদি যে মানব 
শ্রবণ করবে তার গতি রৌরব নরকে । ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল 
শাসনামলে বাংলাদেশের মুসলমানের জন্যে সেই ইতিহাসেরই যেন পুনরাবৃত্তি 
JEA | 
মধ্যযুগের অম্যতম প্রসিদ্ধ কবি সৈয়দ সুলতান ( আনু. ১৫৫০-১৪৮)৪ বাংল! 
+ ভাষায় কাব্য রচনার কারণে “মোনাফেক” আখ্যা নিন্দিত zai কিন্ত Sra স্থির 
* $ বিশ্বাস ছিল-__ “যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সুজন | 
|] সেই ভাষ তাহার অমূল্য রতন ॥' 
--“শবে মেরাজ" 
অতএব ভার ‘acts মনের কথা” তিনি কাব্য রচনা করে “কহিয়।” গিয়েছেন । 
এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে G: মুহম্মদ এনামুল হক মস্তবা করছেন, ইহা হইতে 
স্পষ্ট ভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মের কথা লিপিবদ্ধ - 
কর! ABa ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সগুদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিশেষ দুষনীয় ও 
পাপ কাজ বলিয়া গোড়া মুসলমানগণ মনে করিতেন l'e মাতৃভাষা নিয়ে বাংলার 
$ মুসলমানের ভাষা!-চেতন1 মধ্যযুগে মোগল আধিপত্যের কাল থেকেই আক্রাস্ত হয়। 
ভাষার বিরুদ্ধে এই অভিযান কতো চরমে উঠেছিল সে পরিচয় পাই “নুরনামা'' 


আত 
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কাব্যের কবি আবহুল হাকিমের ( আঙ্গ. ১৬২০-১৬৯০)৬ প্রতিক্রিয়া থেকে | 
মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচারীদের প্রতি অতি কটু বাক্য প্রয়োগ করে তাদের জন্তে তিনি 
নির্বাসন ব্যবস্থা নির্দেশিত করেন । ইতিহাস প্রসিদ্ধ তার সেই রচনাংশটুকু এখানে 
উদ্ধৃত করা গেল : 


যে সবে aces জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী | 

সে সব কাহার ay নির্ণয় ন জানি ॥ 

দেশী ভাষ! fagn যার মনে ন GATA | 

নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়। 
মাত! পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি | a 
দেশী ভাষা উপদেশ aca হিত অতি ॥--নুরনাম!' 


সতীর্থ কবি সৈয়দ সুলতানের মতো আবছুল হাকিমও নিদ্ধি ধায় জানতেন যে, 


যেই দেশে যেই বাকো কহে নরগণ I 

সেই বাক্য বুঝে প্রভু জানে নিরঞ্জন ॥ 

সৰ্ব্ব বাকা বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুরানী। 
বক্দেশী বাক্য কিবা যত ইতিবানী--'নুরনাম।' 





অতএব একই বিশ্বাস তাকে দেশী SI মাতৃভাষায় কাব্য রচন! করতে 
অঙ্গপ্রাণিত করে । যাহোক এ-সকল উদ্ধৃতি থেকে তত্কালীন ভাষা-ছবন্বের ও *" 
এদেশের মুসলমানের ভাষা-ভাবনার একটা ধারণ পাওয়া যেতে পারে। ডঃ 
হক মনে করেন, ‘এই সময়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে রেক্ষণশীলদের) নেতৃত্বে 
একটি আন্দোলন বাংলা ভাষায় (গোড়া সম্প্রদায়ের মতে “হিন্দুয়ানী” ভাষায়) 
ধর্মকথ! প্রচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছিল । কবি আবছল হাকীমের 
সময়ে এই আন্দোলন চরমে উঠিয়া থাকিবে । aga কৰি তাহার 'নুরনামা য় এত 
ayaa কথায় বাংলাভাষায় ধর্মকথা প্রচারের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি 
বিষোদ্‌গার করিতেন না ia 
প্রসংগত জিজ্ঞাস্য -তত্কালে এই বিরোধিতার shasi কী ছিল। দেশি 
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ভাষা, অর্থাৎ বাংল! ভাষায় যাদের স্বাভাবিক সহজাত উত্তরাধিকার, সেই সাধারণ 
atgcaa নিকট বিষয়টি মোটেও জটিল কিংবা fasfes ছিল, এমন মনে হয় A I 
কেননা তাদের নিকট এই ভাষ! মাতৃভাষা, SALA AR BAYS তাদের লালন 
এই ভাষা-পরিবেশে । দ্বিতীয়ত সৈয়দ সুলতান যে জনগোষ্ঠীর সহজ বিশ্বাসের 
প্রতিধবান করেছেন, তাদের নিকটেও সহজ উপলব্ধি ছিল যে, "যারে যে ভাষে 
প্রভু করিল yaa / সেই ভাষ তাহার অমূল্য রতন” । আসলে ভাষা-বিরোধিতার 
কারণ ছিল অন্যত্র । সেই কারণ কিয়দংশে রাজনৈতিক, কিয়দংশে «ita গোড়ামি, 
, এবং কিয়দংশে সামাভিক-অর্থনৈতিক ati, সুবিধা কুক্ষিগত করে রাখবার 
স্বার্থের সঙ্গে সম্পূক্ত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ ছিল মোগল 
সাত্রাজ্যের অধিকারভুক্ত । র্লাভাষা ছিল ফারসী । অতএব Wass স্বার্থের 
মালিক পক্ষ, এবং ভাদের এজেণ্ট সুবিধাভোগী ও waa প্রত্যাশী পক্ষ 
আপনাপন শ্রেণীস্বার্থেই প্রশাসনের ভাষ! ফারসীর মোকাবিলায় দেশি ভাষা 
বাংলাকে ব্রাতা পর্যায়ে বিবেচনা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তৃতীয়ত 
মুললমানের কোরান-হাদিস-তফসিরাদি siaa যেহেতু আরবী-ফারসী ভাষায় 
রচিত, সে-কারণে ধর্মীয় পবিত্র ভাষার অনুকূলে ধম ভীরু সাধারণ মুসলমানকে 
বিশেষভাবে আকৃছ করতে, এবং অন্য পক্ষে 'বিধমী হিন্ফুয়ানী" ভাষ! বাংলার বিরুদ্ধে 
প্রতিকূলতা WES গৌড়! ধর্ম নেতা, বর্ব্যবসায়ীর সোত্সাহ উগ্ঠমের অভাব 
ঘটেনি | Besta দৈনন্দিন ধর্ম।চরণ, মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা, পীর ফকিরের 
প্রত)ক্ষ পরোক্ষ প্রভাব ইত্যাদি সমস্ত কিছু মিলিয়ে সাধারণ মুসলমানের FTF 
এমন একটি মানস ভাবপরিমণ্ডল সহজেই বিরাজমান ছিল, যেখানে Brati 
মহলের পক্ষে বাংল ভাষাকে অবাঞ্চিত বিবেচনা করানোর কাজটা আয়াসসাধ্য 
fea না । এমতাবস্থায়, রাজভাষ! ও ধম ভাষার Stata বিস্তারে যাদের প্রয়োজন 
ছিল, কিংব। সেই কম সাধনকে যারা কর্তব্য জ্ঞান করেছিলেন, বাংলা ভাষার 
বিরোধিতায় ভার। যে সক্রিয়ভাবেই উদ্যোগী হবেন তাতে বিস্ময়ের কী আছে? 
তবে যাই হোক, দেশের সাধারণ মুসলমানের জন্যে ভাষার ব্যাপারটি শেষ 
অবধি গভীর কোনে সমস্যার wee করে নি বলেই মনে হয়। কারণ afore 
হিসেবে আরবী এবং রাজভাষ! হিসেবে ফারসীর কৌলিন্য মেনে নিয়েও ibaa 
ব।ংলাকে নিয়ে স্বস্তিতে ঘর করতে তার অন্বিধে কিংবা আপত্তি হয়নি (সস 
৯ 
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বাংলার মুসলষানের ভাষ!-ভাবনায় নোতুন আবতের স্থষ্ট হয় উনবিংশ শতকে | 
এই কালে নানামুখী ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়৷ বহুদূর অবধি এদেশের মুসলিম জীবন 
ও মানসকে স্পর্শ করে । সেই পটভূমিতে তার ভাষা-ভাবনার রূপটি এভাবে দেখা 
যেতে পারে : ক. শতাব্দীর প্রথম দিকে ওহাবী আন্দোলনের আদর্শ বহন করে 
উত্তরাঞ্চল থেকে আগত হিন্কুস্বানী মওলানা প্রচারক ats বাংলার অন্দরে ছড়িয়ে 
পড়েন । তারা আরবী-ফারসীতে safes) হিসন্কুস্বানী কিংবা Bets ওয়াজ 
করতেন | কতিপয় অঞ্চলে এদের প্রভাব গভীর, ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল | 
4. ওহাবী-ফাব্রাজী আন্দোলনের wala প্রভাবে আরবী, ফারসী এবং তৎ্সহ by 
ভাষা মুসলিম জনমনে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। গ. কয়েক শত বৎসরব্যাপী © 
বহু বিস্তৃত মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা আরবী ফারসীর অন্ছকুলে মনোভাব স্ষ্টিতে বিশেষ 
সহায়ক হয়। এতদ্‌সহ আরো লক্ষণীয় যে, ঘ. ফারসীকে বাতিল করে ইংরিজি 
প্রচলনের ১৮৩৫-এর রেজোলিউশন ঘোষিত হওয়ার পর তার বিরোধিতা করে 
কলকাতার আট হাজার মুসলমান অধিবাসী একটি গণপ্রতিবাদ দরখাস্ত পেশ 
করেছিল | 6. কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরিজি শিক্ষার প্রচেষ্টাকে কদাপি সুনজরে 
দেখ! হয়নি ! বরাবরই ত' প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছে | 

ওহাবী-ফারাজ্ী আন্দোলনের অবসান এবং সিপাহী বিদ্রোহের দমনের পর 
থেকে এদেশে মুসলমানের ভাষা-ভাবনার ক্ষেত্রে নোতুন আয়তন সংযোজিত হ’ল | 
ইতিমধ্যে কলকাতা ইংরেজ প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কতির রাজধানী] খু 
নগরী HCH APENI সংগঠিত । বাংলার মুসলমানের নোতুন নেতা নবাব আবদুল 
লতিফ, সৈয়দ আমীর আলি প্রমুখ এবং বিগত যুগের নবাবী-বাদশাহীর লুপ্ত মহিমা 
উত্তর পুরুষ অনেকে কলকাতার বাসিন্দা । প্রধানত এরাই এদেশের মুসলমানদের 
মুখপাত্রের ভুমিকায় কথা বলতেন । ইংরেজ দরবারে এদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত 
ছিল । ক. অতএব বাংলার মুসলমানের ভা'ষা-ভাবনার ক্ষেত্রে যে এই বিশেষ 
নাগরিক শ্রেণীর baar প্রতিফলিত হবে- সেটাই ছিল স্বাভাবিক । wage 
লতিফ তার স্বধমরীদের অন্যে একই ace ইংরিজি শিক্ষা এবং যক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষার 
পক্ষপাতী ছিলেন । লক্ষণীয় যে, তৎকালে কলকাতায় মুসলিম বিদ্ব্জনের একমাত্র 
প্রতিষ্ঠান মহামেডান লিটারারী সোসাইটিতে aplatat ও কার্ধবিবরণী * 
রচনার জন্যে ভাষ। নির্ধারিত কর! হয়েছিল আরবী, Tart, By আর ইংরিজি | 
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তাদের যহুলে বাংল! ছিল অপাডক্তেয়। অথচ আবদুল লতিফ মফস্বল জেলা 
ফরিদপুরের ASA | ১৮৮২-র Prp কমিশনে Qa? ভাষায় তিনি বলেছিলেন-__ 
একমাত্র by’? হবে বাংলাদেশের অভিজ্াত ও মধ্য শ্রেণীর মুসলমানের জন্যে 
শিক্ষার বাহন | আর farsa শ্রেণীর বাঙালি মুসলমানের জন্যে হবে বাংলা | 
তবে সেক্ষেত্রে প্রচলিত অবিমিশ্র বাংলার বিরোধিতা করে তিনি বলেন ca, 
দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত এমন প্রচুর সংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দের মিশেল দিয়ে 
সে বাংলাকে মুসলমানের জন্য বিশুদ্ধ করে নিতে হবে । প্রসংগত উল্লেখ করতে 
চাই যে, আবদুল লতিফদের পরিবার আরব শরাফতির উত্তরাধিকার দাবী 
করতেন । তখনকার বাংলার মুসলমানের আরেক casi সৈয়দ আমীর আলি 
¥ - মাত্র এক পুরুষ পূর্বে তার পিত! উত্তর ভারতের অযোধা! থেকে বাংলাদেশে 
এসে বসতি করেন । বংশগত দিক থেকে এদেরও আরব-পারস্য শরাফতির 
উত্তরাধিকারত্বের দাবী ছিল । অতএব স্বভাবত আমীর আলিরও ভাষা-ভাবনায় 
আবছুল লতিফের ন্তায় ইংরিজির এবং আরবী-ফারপীরই প্রাধান্য ছিল। তবে 
atasati কলকাতার gaca অধিষ্ঠিত থেকে নবাব আবদুল লতিফ, জাস্টিস 
আমীর আলি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মুসলষান জনসাধারণের মুখপাত্র হয়ে কথা বলতেন 
বটে, কিন্ত রাজধানী নগরীর বাইরে বিশাল অনপদের সঙ্গে তাদের সংযোগ 
কতটা ঘনিষ্ঠ ছিল ? Ata বাংলার সাধারণ মুসলমানকে কতটা তার! জানতেন? 

~ খ. বরং গ্রাম বাংলার মুসলমান জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল 
পা মৌলভী-মুক্সি-মওলানা উপাধিতে আখ্যাত ধর্ম প্রচারক, সমাক্গসংস্কারক 
ব্যক্তিদের | গ্রামে প্রামে এরা ওয়াজ করতেন, ধর্ম বিষয়ে, সমাজবি ষয়ে, 
জীবনের নানা দিক নিয়ে মাত্রষকে শিক্ষা দিতেন । এবং এরা বিশেষ করেই 
অবগত ছিলেন যে এক মাত্র মাতৃভাষাই হচ্ছে জনচিত্তের সঙ্গে আস্ত্রীয়তা স্থাপনের 
সফলতম সেতুবন্ধন । অতএব বাস্তব কাগুজ্ঞানেই এর! পূর্বেকার ওহাবী 
মওলানাদের ARFS পথ পরিত্যাগ করে সাধারণ বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষাকে 
অবলম্বন করলেন | উনবিহ.শ-বিংশ শতকের সন্ধিকালে বাংলাআসামে মেহেরুলা- 
জমিরুদ্দিনের যে বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা, তাদের প্রচার সাফল্য, তা অর্জনের ভাষা 
মাধ্যম নির্বাচনে তাদের সচেতন বুদ্ধি বিবেচনাই ক্রিয়াশীল ছিল । গ. কাজটি 
আরে! সার্থক, আরো দ্ঢমূল হ’ল এই সময় থেকে বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্র- 





৬৮ এতিহাসিক 


পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকার্দি প্রকাশনার ফলে । মাতৃভাষার Was, প্রকাশন 
সহজে জনচিত্তে আবেদন হ্টিতে সক্ষম হ'ল । কেবল তাই নয়, এ সকল কাজে 
সফলতার দরুন মাতৃভাষার প্রয়োগ-সার্থকতা AIRS সুনিশ্চিত হওয়া গেল | 
এই ভাবে বাঙালি মুসলমানদের ভাষ।-ভাবনা ক্রমে একটা “28a অবয়ব ধারণ 
করতে শুরু করে | 

উপরোক্ত আলোচন! থেকে মোটামুটি দুটো বিষয়ের ওপর আলোকপাত 
করা যেতে ATA: ১। বাংলার মুসলমান জনগোঠীর জন্যে “যুসলমানতে'র 
উদ্বোধন, এবং 21 উনবিংশ শতাব্দী অবধি তার ভাষা-ভাবনার পরিচয় | 
আমর! বলেছি যে, প্রধানত স্বদেশ চেতন! এবং মাতৃভাষা-ভাবনার পথ ধরেই 





বাঙালি মুসলমান তার যথার্থ সত্তা আবিকার ও অর্জনে সমর্থ হয়েছে । ‘মাতৃভূমি, | 


স্বদেশভুমি বাংলাদেশ'__এই ধরণের প্রখর চেতনা ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের স্বাক্ষর 
এ দেশবাসী মুসলমানের অভিজ্ঞতায় ইতিপূর্বে তেমন পাই না। [বলা বাহুল্য 
কথাটাকে এখানে আধুনিক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে ।] বিভিন্ন কার্ধকারণে কখনো 
ধর্মীয়, কখনো পরাধিপত্য, কখনো! হীনমন্যত।, sacra faaifs, কখনো বা 
অসহায়ত্ব বাংলার মুসলমানকে স্ুদীর্ঘকাল দেশের বাইরে পশ্চিমমুখা করে রেখে 
ছিল i আস্ত পরিচয় অনুসন্ধানের প্রয়োজনে, অধাবসায়ে এই অনগোঠী অবশেষে 





X 





তার আপন ভাষাকে চিহ্িত করেছে, স্বদেশভুমিকে আবিকার করেছে । ততদিনে . 


তার চেতনায় বিংশ শতকের অভুঃদয় ঘটছে । মুন্ধি ময়েজউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 
প্রচারক" পত্রিকায় ১৯০০ সালে নি:সংশয় WB ঘোষণা উচ্চারিত হল £ ‘আমর! 


বাংল! দেশের কথা বিশদক্কপে বুঝি । বাঙ্গালি afan facea পরিচয় দিয়া সন্তুষ্ট ' 
হই | AZA বৎসর যে দেশে বাস করিয়া! আসিতেছি, যাহার শীত, ata, সৌভাগ্য 


দুর্ভাগ্য দুর্ভিক্ষ, সুখ সম্পদ, হর্ষ বিষাদ সমভাবে ভোগ Pfam আসিতেছি, সে আমার 
স্বদেশ নহে, তাহার বাহিরে আবার আমার এক নিজের দেশ আছে, একথা কখনও 
কেহ মনে করিতে পারে না। এইজন্য আমি মোসলমান হইলেও বাঙ্গালা দেশ, 
বাঙ্গল! ভাষ। ও বাঙ্গালি জাতি সম্বন্ধে কোন কথ! উপস্থিত হইলে তাহাতে আমার 
মতামত ব্যক্ত করিবার সম্পূর্ণ ষোল আনা অধিকার আছে Pv 

উদ্ধতাংশটুকু থেকে সহজেই লক্ষণীয় যে, এই চেতন! ও বিশ্বাস carga 
অভিচ্ঞত1, নোতুন চিন্তা জাত | 

এই কালে বাঙালি মুসলমানের ভ1ষা-স্ভাবনার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে ১৯০৪-এর 
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বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাবনার ক্রমবিকাশ ৬৯ 


Ww “নবনূর” থেকে দুটো অংশ উদ্ধত করা যাচ্ছে : ১ AHS ব্যতীত বঙ্গীয় 
মুললমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে ? যাহারা cara করিয়া Ge কে 
বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানের একই 
মাতৃভাষা করিতে চান, তাহারা কেবল অসাধ্য সাধনের ey প্রয়াস করেন মাত্র VƏ 
২. ‘গঙ্গাকে ফিরাইয়া নিয়া যেমন তাহার উৎপত্তি স্বান হিমালয়স্থিত নির্ঝরের মধ্যে 
বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না, সেইরূপ বঙ্গীয় মোসলমান সমাজে বঙ্গভাষার প্রচলন রোধ 
করাও একান্ত অসম্ভব oo তত্কালীন কলকাতাবাসী সমাজ নেতৃবন্দ_র্যার। 
ইংরেজি প্রশাসনের সহযোগী, শ্রুণীপরিচয়ে আশরাফ, ইসলামের প্রবক্তা এবং 

মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত, ‘aqgca’a এই অভিযান স্পষ্টতই তাদের 

মতাদর্শ, ধ্যান-বারণার বিরুদ্ধে পরিচালিত । আমর! বাঙালিত্বের কথা বলছিলাম | 
‘প্রচারক’ ও লবনুর” থেকে পুরোদ্ধংত অংশ তিনটি থেকে প্রতীয়মান হবে, এই 
ভাবে যুগপৎ আপন মাতৃভূমি আবিষ্কার করতে গিয়ে, এবং আপন মাতৃভাষার 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বাংলার মুসলমান তার বাঙালিত্বের স্বরূপ সন্ধান 
লাভ করে | 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাবনার যে পরিচয় পরি স্ফট, 

Si বিশ্লেষণ করলে মোটামুটিভাবে এই সকল প্রসঙ্গের সাক্ষাৎ পাই_ বাঙালি 
মুসলমানের মাতৃভাষা ; তার জীবনে ও প্রয়োজনে by ভাষার ভুমিকা, আরবী 
-১ভাষার স্বান ; বাংলার মুসলমানের AGAL; বাংলার ভাষা সাহিত্যে JAANA 
(হিসেবে আপন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দাবী ইত্যাদি ॥ প্রপঙ্গসমূহ উত্থাপিত হয়েছে 
 পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, পুস্তক-পুস্তিকার, সভানুষ্ঠানে বক্তৃতায় আর সংগঠনের 
প্রস্তাবে । এই ভাবে ভাষার প্রশ্নে জনমত সংগঠিত করা হয়েছে । ast 
উঠেছিল এদেশের মুসলমানের মাতৃভাষা কী-বাংল। ada Gy? শতাব্দীর 
ততীয় দশক অবধি প্রশ্নটি নিয়ে বারংবার আলোচন! হয়েছে, এবং মুসলিম জনমতের 
সিদ্ধান্ত ছ্যর্থহীন ভাষায় বিঘধোষিত হয়েছে । এখানে কতিপয় প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি 

! কালানুক্রমিকভাবে প্রদান কর! যাচ্ছে : ক. ‘আমাদের পুর্বপুরষগণ আরব, পারস্য, 
আফগানিস্থান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন, আর এতদেশবাসী fry? 

৬ ক হউন, আমরা এক্ষনে বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষ। বাঙ্গালা” ।1১১--১৯০৯। খ. 
‘বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহ! দিনের আলোর মত সত্য। 








৭০ এতিহাসিক 
ভারতব্যাপী জাভীয়ত! Ves অনুরোধে বঙ্গদেশে উদ্দ চালাইবার প্রয়োজন যতই X 
অভিপ্রেত হউক লা কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বীধিবার ন্যায় fawa’ 1১২ 7; 
১৯১৬ | A. “কোন্‌ গুণে উদ্দ আমাদের বরেণ্য? ভারতের অদ্দেকের বেশী 
মোসলমান কথা বলে বাংলায়, আর অবশিষ্ট বলেন বিভিন্ন ভাষায় । তথাপি 
বাঙ্গালী মোসলমানকে Ge ধরিতে হইবে, আচ্ছা জবরদস্তি বটে! বাজারের, 
শিবিরের ভাষা Ge amica শিবিরে চলুক। একটা গোট! জাতিকে cara 
করিয়া উদ্দ, শিবাইবার কি প্রয়োজন ?.......ফল কথা, বাংলাদেশে আমরা Vacs 
কখনও প্রশ্রয় দিতে পারি না ।১৩-_-১৯১৭ । ঘ. ‘মুছলমান যে দিন হইতে বঙ্গ 
জননীকে নিজের মাতৃরূপে বরণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে সংবাদপত্রে আলোচন! 
বা সাহিত্য সমিতিতে প্রস্তাব উত্থাপন ন! করিয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে বঙ্গ 
ভাষাকে তাহার! আপনার যাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে 1১৪ 
১৯১৯ | ও. “বাংলার মাটি হইতে উদ্দি.কে নির্ববাসিত করিতে না পারিলে বাঙ্গাল! 
ভাষ! বাঙ্গালা মুসলষান সমাজে মাথা উচু করিয়া দাড়াইতে পারিবে না। WS 
ভাষায় বিপুল ও তুমুস DSi বাতীত কোনও জাতির মুক্তি ও কল্যাণ লাভ কদাপি 
সম্ভবপর নয় 1১৫-_-১৯২০। D. “মাতৃভাষাকে কেমন করিয়া ভুলিব ? এমন 
অসম্ভব প্রস্তাব করিয়! আমার জীবনকে অসাড় ও শক্তিহীন করিয়া দিতে চায় কে? 
বিদেশী ভাষায় কার্দিবার জন্য কে আমাকে উপদেশ দেয় ?১৬--১৯২১। ছ. আজ 
বাঙ্গালার কোন কোন মুসলমান বাহছুবলের প্রয়োগ করিয়া Sy CHB বাঙ্গালার মাতৃ- 
ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত। তাহাদের এই অনর্থক চেষ্ট! যে কখনও সফল 


হইবে না, এ কথা তাহাদিগকে খুব স্পট করিয়াই বলিয়া দেওয়া যায় । সকলকে 1. 


মানিয়া লইতে হইবে যে, বাঙ্গালার মুসলমান জনসাধারণের মাতৃভাষা বাঙ্গাল! 
ব্যতীত আর কিছুই নহে 1১৭--১৯২৫% | যাদের বক্তব্য এখানে উদ্ধত কর হ'ল 
তাদের মধ্যে রয়েছেন মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, সৈয়দ এমদাদ আলা, 
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন পিরাজী, মওলানা মোহাম্মদ আকরাম 41, JEFTA 
আহমেদ € পরব SIFA কমরেড ) ও ডাক্তার JAVA রহমানের PIR ধর্ণনেতা, 
পমাক্মনেতা1, সম্পাদক লেখকবুন্দ। বল! বাহুল্য, তত্কালীন সচেতন বাঙালি 
স্রসলমানের ভাষা-ভাবন। প্রতিধবনিত হয়েছে এদের রচনায় । কথাগুলিতে fagl- 
সংশয়ের বাম্পমাত্র নেই । সংক্ষেপে মোদ্দা বক্তব্য এইভাবে সজ্জিত করা যেতে 


পারে £ ক. ধর্ণবিশ্বাসে মুসলমান, যারা পুরুষাকুক্রমে এই দেশের অধিবাসী, দেশ > 


+ 


| 
ডিএ 








বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাবনার ক্রমবি কাশ ৭১ 


পরিচয়ে তার! বাঙালি; খ. এই দেশ তাদের মাতৃভূমি, যাকে বলা হয়েছে 
বিঙগজননী" ; গ. এই ‘বাঙালি মুসলমানের, মাতৃভাষা নিশ্চিতরূপেই বাংলা- 
ভাষা ; এবং ঘ. বাংলার স্থানে SF প্রচলনের প্রশ্নে তারা আপোষহীন বিরোধী | 
অতঃপর জিজ্ঞাস্য__-তা হলে বাঙালি মুসলম।নের ভাষা-ভাবনায় By -আরবীর 
স্থান কোথায়? আমরা লক্ষ্য করব, ইতিপুর্বে By প্রসঙ্গে যত তীব্র 
উত্তেজনাই প্রকাশ করা হোক না কেন, নিখিল ভারত মুললমানত্বের সংগঠনের 
স্বার্থে এই ভাষাকেই কিন্তু একমাত্র অবলম্বন বিবেচনা! করা হয়েছিল । প্রয়োজন 
ছিল ভারতের ভিন্ন প্রদেশের স্বধর্ণীবলশ্বীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের, প্রয়োজন 


B- দেখা দিয়েছিল সার! ভারত মুসলিম একা স্থাপনের । বিশেষ করে ভারতীয় 


জাতি গঠনের পটভূমিতে যখনাবধি স্বাতস্ত্রের কথা উঠেছে, fetta মোকাবিলায় 
মুসলিম স্বার্থে অন্য তর Gray হিসেবে Boa সন্ধান হয়েছে । এই প্রসঙ্গে মওলানা 
আকরাম AI বলছেন £ “ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুছলমানগণের পক্ষে পরস্পরের 
মধো চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান হওয়া যদি আবশ্যক afani বিবেচিত হয় 
মুছলনমানের Bisse রক্ষার জন্য এই ভাব বিনিময় যদি অপরিহার্ধ বলিয়! যনে করা 
হয় তাহা হইলে তজ্জন্য আমাদিগকে Sea পক্ষপাতী হইতে হইবে । ইহা ভিন্ন 
গত্যন্তর লাই ৷...ভারতবর্ষে মোছলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের 
উদ্দ,র দরকার’ br আর ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবী বাংলার মুসলিম জনচিত্তে 


oP বরাবরই অত্যস্ত ইজ্জতের আসনে প্রতিষ্তিত। কোরানের ভাষা নিয়ে দ্বিধা কিংব? 





প্রশ্ন কদাপি উত্থাপিত হয় নি। তৎসহ আলোচ্য কালে আরবী প্রচলনের 
যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে আরো একটি কথ! বিশেষভাবে উত্থাপন কর! হয় । প্যান 
ইসলামী ভাবধারা এই সময়ে বাঙালি মুসলমানকে বিশ্ব মুসলমান সম্বন্ধে আপ্রহী 
ও সহানুভূতি সম্পন্ন করে তুলছিল । বস্তুত বাঙালি মুসলমানের আত্ম-উদ্জীবনে 
মুসলিম বিশ্ব চেতন! যে বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল ইতিপূর্বে তা লক্ষ্য করা গেছে। 
অতএব একমাত্র কোরানের ভাষা আরবীর বন্ধনেই বিশ্ব মুসলিম ন্রাতত্ব সংস্থাপিত 
হতে Aca, এই ছিল বিশ্বাস । এমন অভিমতঞ প্রকাশ করা হয়েছিল-_-বাংলা 


৬ অবশ্যই বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা, কিন্তু সারা হুনিয়ার মুসলমান মিলে যেহেতু 


একটি ধৰ্মীয় ‘নেশন’, অতএব সেই ন্যাশনাল ল্যান্গুয়েজ' হবে আরবী । এ মতের 
জোরালো সমর্থন করে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বলছেন, “মুসলমানের মনে 





৭২ এতিহাসিক চি, 


“নেশন” শব্দ ক্রাগিয়া উঠিলে, সে কখনো আপনাকে বাঙলার অধিবাসী afan 
মনে করিতে পারেনা, এমন কি ভারতের অধিবাসী বলিয়াও মনে করিতে পারে 
ন1,__সমপ্র বিশ্বের সহিত তখন তাহার যোগ সাধিত হইয়া যায় ।.."যদি ন্যাশনাল 
ল্যাঙ্গুয়েজ চাও...তবে আব্রবীকেই জাতীয় ভাষার পদে বরণ করিতে হইবে 1১৯ 
বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাবনার এক প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে বাংলা 
সাহিত্যের বিষয় । উনবিংশ-বিতশ শতকের বাংলা কাব্যে, নাটকে, গল্পে, 
উপন্যাসে, প্রবন্ধে এবং পাঠ্য পুস্তকে যে ভাষা-বাবহার মুসলিম মানসে তা বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার we করে। সাধারণভাবে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় ভাষ! 4 
হিন্ডুয়ানী’ শব্দ বহুল, দেব-দেবী, পুক্ত1-পার্ধণ, এক কথায় পৌত্তলিক তার প্রতীক- 
বাহী শব্দাবলীতে পরিপূর্ণ ; এ ভাষা পাঠে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ঈমানের হানি 
হয়। অতএব পাঠাপুস্তকাদির ভাষা ও সাহিত্যের ভাষাকে পৌত্তলিকতা মুক্ত 
করে বিশুদ্ধ a1 পবিত্র এবং মুসলমানের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে I 
ভাষার ক্ষেত্রে “হিন্দুয়ানী গোড়ামী'র agreca “মুসলমানত্ব কায়েমের অভিযান 
মুসলিম জনমনে ব্যাপক সমর্থন aie করেছিল, এবং দীর্ঘকাল অবধি তা অব্যাহত 
ছিল / এই অভিযানের দুটো বিশেষ দিক লক্ষ্য করা যায় £ প্রথমত, ভাষার 
ক্ষেত্রে সংস্কত-করণের কট্ররবাদী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ; দ্বিতীয়ত, এর 
মাধ্যমে ‘বঙ্গীয় মোসলমান' জনগোষ্ঠীর 'মুসলয়ানত্বে'র চেতনা অর্জন । উল্লেখ্য যে, 
দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটি বর্তমান শতকের প্রারন্তকাল থেকে মুসলিম জাগরণে বিশেষ i 
সহায়ক হয়েছিল । বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাবনার এই ল্রোতোধারা অবশ্যই 
একমুখা ছিল না। এক দল ছিলেন, যার! সর্বতোভাবে প্রচুর সংখ্যায় আরবী- 
ফারসী-উত্ শব্দ আমদানীর পক্ষপাতী এবং ‘অনৈসলামিক’ শব্দ ব্যবহারের চরম 
বিরোধী । এদের বিশ্বাস ছিল, ‘কালামে কুফর প্রকাশ হওয়া উচিত AD! মধ্য- 
Wala) প্রয়োজনবোধে আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ বাংলা ভাষার fers ব্বদ্ধির 
সহায়ক বলে বিবেচনা করেন । এদের ASA হচ্ছে: বাঙ্গালার অর্ধেকের 
অধিক অধিবাসী মুসলমান । তাহার! কথিত ভাষায় নিত্য যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার 
করে, তাছাদের লিখিত সাহিত্যে তাহার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইবে ঞ& 
কোন যুক্তিবলে ? বাঙ্গাল! যদি তাহাদের নিজেদের ভাষা হয় 
তবে তাহাদের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত ভাষা নিশ্চয়ই তাহাতে স্বান 











} বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভ্ডাবনার ক্রমবিকাশ ৭৩ 
পাইবে R. অতএব মধাপশ্থীর বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করে সৈয়দ এমদাদ আলা 
বলছেন, ‘আমর! মন প্রাণ দিয়! বঙ্গ ভাষার সেবা করিলে, কতক প্রয়োজনীয় 
আরবী পারসী শব্দ ধীরে ধীরে আপনিই বঙ্গভাষার বুকে স্থান করিয়া নিবে | 
তজ্জন্য আমাদের ISA চেষ্টা করিতে হইবে না 1২১ সাহিত্যে পাঠ্যপুস্তকে ভাষা 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে facta যুগে আরেকটি জঅভিমতের সাক্ষ্য পাওয়া যায়--এই 
অভিমতের প্রবক্তারা “মুসলমানী” বাংলার সরাসরি বিরোধিতা করলেন । এরা 
বললেন, ‘sea গেড়ামি একবার আমাদিগকে শিক্ষাক্ষেত্রে wh শতাব্দী 
পিছাইয়! ফেলিয়! দিয়াছে, আবার যেন “মুসলমানী” বাঙলার মোহ আমাদিগকে 
পথ না ভুলায় 1২২ ভাষা ব্যবহার বা শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই জাতীয় বিতর্ক 
ae লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে আলোচ্যকালে সাধারণভাবে বাঙালি মুসলমান লেখক 
সম্প্রদায় চরম প্রান্তের চোরাবালিতে পা দেননি । একালে প্রকাশিত সাময়িক 
পত্র-পত্রিকা, গ্রস্থাদির ভাষা বিশ্লেষণ করলেই আমাদের উক্তির সমর্থন পাওয়া 
যাবে । প্রসঙ্গত প্রায় চল্লিশ বৎসরের বাবধানে প্রকাশিত Vib গ্রন্থের উল্লেখ করা 
যাচ্ছে_মীর মশররফ হোসেনের “‘বিষাদ-সিন্ধু’ € ১৮৮৫-১৮৯০ ), এবং মোহাম্মদ 
আকরাম খার ‘মোস্তফা চরিত’ ১৯২৩) । উভয় প্রস্থেরই বিষয়বস্ত আরব দেশীয় 
এবং “ইসলামী” । কিন্ত ভাষ! কুত্রাপি “মুদলমানী বাঙ্গাল!’ নয়, বরং তার বিপরীত 
কোটির বৈশিষ্ট্যমত্তিত তৎসম বাংল! শব্দাবলী ঝংকৃত | 





g এইভাবে ১. মাতৃভাষাকে চিহ্নিত করবার প্রয়াসে, ২. আপন জীবনে BO -আরবী 
Y ফারসীর প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করবার প্রশ্নে, এবং ৩. সাহিত্যে ভাষার 
বাবহার নির্ধারিত করবার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান আসলে নিজেকে আবিষ্কার 
করেছে । এই সকল কর্মকাণ্ডের বিচ্ছিন্ন, আপাত-বিচার যাই হোক না কেন, 
অন্তরালে যে ক্রিয়া চলছিল ত! হচ্ছে এ দেশীয় মুসলমানের বাঙালিত্বের ঠিকান! 
সন্ধান | তাই বলছিলাম, ভাষা-ভাবনার পথ বেয়ে একদা অভিহিত 





“বঙ্গীয় 
মোসলমান' পরবর্তীকালে ‘বাঙালি মুসলমান" পরিচয়ে অভিষিক্ত হয়েছে | 
১৯১৯-এ অন্ুষিত তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সন্মিলনে সভাপতির 


অভিভাষণ 
3c 


48 


2 | 
© | 


22 f 


১৩ | 


১৪ | 


১৫ | 
১৩ | 





প্ৰতিহাসিক 





ti, 
প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, একটি স্বতন্ত্র ধমীয়, সামান্সিক জনগোষ্ঠি হিসেবে 


বাংলার মুসলমান সম্বন্ধে বিদেশিদের অন্ুসন্ধিৎসার এবং তাদেরকে সনাক্ত 
করবার স্বাক্ষর রয়েছে রেভারেও জেমস area নিবন্ধে, সিভিলিয়ন কর্মচারী 
ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টারের “দি ইণ্ডিয়ান JAAMAN গ্রন্থে, ১৮৭২-এর আদম 
স্সমারি রিপোর্টে বাঙালি মুসলমানের উত্তব বিষয়ে fasiafa সাহেবের 
আলোচনায়, শিক্ষা বিষয়ক হাণ্টার কমিশন রিপোর্টে এবং আরে! কতিপয় 
সমকালীন রচনায় | 

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, “মুসলিম বাংল। সাহিত্য”, ১৯৬৫, পৃঃ ১৪১ 4 
ঞ, প ১৬১ ১৬২ 

এ, পৃ ২০২ 

এ, প্র ২০৫ 


" শবিবাদ’--‘প্ৰচারক’, আষাঢ়, ১৩০৭--মুস্তাফ! নুরউল ইসলাম, ‘সাময়িক- 


পত্রে জীবন ও জনমত”, ১৯৭৭, পু ১৪৫ উদ্ধৃত 

'মাতৃভাষা ও TA মুসলমান’--‘নবনুর’, পৌষ, ১৩১০-_ প্র, পু ৩১৩ 
উদ্ধৃত 

এ, এ, পৃ ৩১৪ 

হামেদ আলা, ‘উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য*-- 'বাসনণ", বৈশাখ, ১৩১৬-, ye 
এ, প ৩১৫ উদ্ধৃত ১ 
মযোহাশ্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, “বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা! ও সাহিত্য” 
--“কোহিহ্থুর”, মাধ, ১৩২২--এ, F ৩১৬ উদ্ধৃত 

মোজাফ্‌ফর আহমদ, ‘SH ভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান*--'আল্‌্-এস্লাম" 
শ্রাবণ, ১৩২৪-_ এ, F ৩১৮ উদ্ধৃত 

মোহাম্মদ আকরাম V1, "সভাপতির অভিভাষণ'-_-“বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য- 
পত্রিকা’, মাঘ, ১৩২৫--এ, F ৩১৯ উদ্ধৃত 

“বাঙ্গলা ভাষার অনাদর'-__'নুর” ফান্তন-চেত্র, ১৩২৬--এ, পৃ ৩২১ উদ্ধৃত 
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, ‘SH, ও বাঙ্গাল! লাহি ত্য’_-'বঙ্গীয়-মুসলমান- 

সাহিত্য-পত্রিকা” বৈশাখ, ১৩২৮--এ, পৃ ৩২২ উদ্ধৃত 








বাঙালি মুসলমানের ভাষা-ভাবনার ক্রমবিকাশ aa 
Pi ১৭। সৈয়দ এমদাদ আলী, ‘বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্যসেবিগণের প্রতি’ 
“সাম্যবাদী” কাতিক, ১৩৩২-__ F, পু ৩২২ BAS 
১৮। পুরোক্ত-_ এ+ পূ ৩২৭ উদ্ধত 


১৯ | “বাওল। ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য”*__«বলীয়-সুসলমান-সাহিত্য-পত্রিক! , 
মাঘ, ১৩২৫-__-এ, পু ৩২৫ উদ্ধৃত 


শেখ হবিবর রহমান, “জাতীয় সাহিত্যে fey aa “aL 
বৈশাখ, ১৩২৩-- এ, পু ৩৩১ উদ্ধত 


বঙ্গভাষ। ও TAMA — বঙগীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা”» শ্রাবণ, ১৩২৫ 
এ, পু ৩৩৩ উদ্ধৃত 





মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, ‘বাঙ্গল! সাহিত্য ও সুসলমান'-__'সাহিত্যিক', 
আশ্বিন, ১৩৩৪--এ, পু ৩৩৯ উদ্ধৃত | 








বাঙলা মুদ্রণ ও বাঙালি সংস্কৃতি 
সুবীর রায়চৌধুরী 





আপাস্থ ভার বইতে* mAg পক্ষীর লেখা 'কলিকাতা বর্ণন।” প্রসঙ্গে লক্ষ 
করেছেন যে কবিতাটিতে আজব শহর কলকাতার নান! কল-কারখানার কথ! 
থাকলেও ছাপাখানার উল্লেখ নেই । শুধু রূপচাদ পক্ষী কেন, মুদ্রাযস্ত্রের গুরুত্ব 
বিষয়ে সাধারণ বাঙালি বহুদিন ATs উদাসীন ছিলেন । অবশ্য ছাপাখানা শুরু 
হবার সঙ্গে-সঙ্গে পু থি-পাুলিপির যুগের অবসান হ’লো এরকম ঘটনা! খুব কম 
দেশেই ঘটেছে । কিন্ত আমাদের দেশে আরে! বিশেষ ক'রে এ-বিষয়ে উৎসাহ 
এবং আপ্রহ অনেক বিলম্বিত । সেজন্তে বাঙল। মুদ্রণের সুচনা ১৭৭৮ AZITI 
হ’লেও শিক্ষিত বাঙালিরা নিজে থেকে জ্ঞানচর্চার এই অপরিহার্য মাধ্যম বিষয়ে 
সচেতন হয়েছেন উনিশ শতকের fasta দশক থেকে । তার একাধিক কারণ 
রয়েছে | প্রথমত, ' এদেশে সুদ্রাযস্ত্রের আবির্ভাব বিদেশীদের উদ্যোগে হবার দরুন 
সাধারণ মাহুষের কাছে এর তাৎপর্য Vrs স্পষ্ট ছিলো ন!। তাছাড়া ছাপাখানা 
বহুদিন ATS ব্যবহৃত হয়েছে প্রধানত সরকারি আইন-কান্ছন এবং fava ধর্মপুস্তক 
প্রকাশের জন্য ॥ প্রথমটি বিষয়ে সাধারণের খুব বেশি আগ্রহ থাকার কথা নয় 
আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে একটা স্পট প্রতিরোধের মনোভাব আগেই ছিলে | q 

সরকারি আইন-কানুন এবং fata ধর্মপুস্তকের বাইরেও শ্রীরামপুর মিশন - অথবা. 
ফোট উইলিয়াম কলেজ থেকে রামায়ণ-মহাভারত এবং ইতিহাস ও অন্য জাতীয় বই 
প্রকাশিত হয়েছিল । fee সেগুলির যা দাম তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার 
বাইরে | Afa লঙ সাহেব ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক ক্রীত বইয়ের CA- 
তালিকা দিয়েছেন, তাতে দেখতে পাই “বত্রিশ সিংহাসন’ (১৮০২), ‘লিপিমালা’র 
(১৮০২) দাম ছ-টাক] ক'রে, ২ ATS 'অহ্রদামঙ্গল'-এবর দামও তাই | ‘রামায়ণ - 
এর দাম Bhat টাকা, রামকমল সেনের অভিধান পঞ্চাশ টাক] (2 খও), কেরির 
অভিধান (২ খণ্ড) একশো টাকা । ARF বোঝা যায় যে সাধারণের মধ্যে ব্যাপক 
প্রচারের জন্য বইগুলি পরিকল্পিত হয়নি । Sarm তার বইয়ের ১১৫-১৭ পৃষ্ঠায় পর 
এই ance একটি বিস্তৃত sifar] দিয়েছেন | | 
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তৃতীয় কারণ, ভিন্ন সংস্কৃতির অভিঘাত থেকে “শুদ্ধ” রাখার প্রচেষ্টা । আমাদের 
দেশে “iweb; প্রধানত শ্রুতি এবং স্মতিতেই সংরক্ষিত থাকবে এরকম একটা 
অনুশাসন frati *শ্রুতিধরের! শিষ্ঞাপরম্পরায় স-ধারা বজায় রাখতেন | 
অদীক্ষিত শ্োতাদেরও সে-অধিকার ছিলো না । 

আর সাধারণের সাহিত্য-সংস্কৃতিচ্চাও ছিলে! একান্তভাবে মৌখিক এতিহ্য- 
নির্ভর | ব্রামায়ণ-মহাভারতের গল্প লোকের! প’ড়ে জানতে! না, শুনে শিখতে! | 
১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যুর পর থেকে উনিশ শতকের দু-তিন দশক 
পর্যন্ত কবিওয়ালা প্রমুখের আধিপতা দেখতে পাই, যার] মৌখিক এঁতিহোরই 
ধারক | | 

এছাড়াও পরিবেশগত অনেক প্রতিকুলত।1 ছিলো । সেষুগে শিক্ষিত বাঙালির! 
মাতৃভাষাচর্চার চেয়ে সংস্কৃত-ফারশির অনুশীলনকে আরে! অনেক বেশি গৌরবের 
মনে করতেন । ফলে বাঙলা পু fa-are fafa সংখ্যাও adh ছিলো । কেরির 
জীবনীকার অর্জ স্মিথ লিখেছেন ca, কেরি বাঙলা সাহিত্যের পুথি সংগ্রহের ow 
নদিয়] ঘুরে চল্লিশটির বেশি qa পাণ্ডুলিপি পাননি । সে-সময়ে বাঙলাভাষীর 
সংখ্যা! ছিলো তিন কোটি । কেরি ১৮০১ খ্রী্টাব্দের মে মাসে যখন ফোটি উইলিয়ম 
কলেজে শিক্ষকতা করছেন, তখন তার ছাব্রসংখ্যা ছিলে তেরে, কিন্তু একটিও 
পাঠ্যবই ছিলো না | 

এদেশে রেলগাড়ি চালু হবার পর, কোনো এক অজ্ঞাত কবি আক্ষেপ কৰে 





লিখেছিলেন : 


জাত মারলে তিন সেনে 
কেশব সেনে উইলসেলে ইন্টিশেনে | 
এ-জাতীয় কোনে ছড়া ছাপাখান! বিষয়ে লেখা হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু 
এ-সম্পর্কেও শুরুতে যখেষ্ট গোড়ামি ছিলে! । এই প্রভাব ও প্রতিরোধের প্রসঙ্গটি 
বিশদভাবে আলোচনা করেছেন Sota) আমি তার একটি rea এখানে উদ্ধৃত 
করছি £ 
..-ছাপাখানার পরিচালকদের সামনে পথ সেদিন আদৌ সরল বা মস্যণ 
ছিল না। ১৮২৯ সনে “ango” জানিয়েছেন প্রতিরোধের সে-কাহিনী £ 





৭৮ এতিহাসিক 


“পুর্বে অপ্মদ্দেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে দেখিলে নয়ন মুদ্রিত X 
করিতেন যেহেতু সাধারণের সাধারণবোবে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণাস্তপীয় 
লোক ছাপায় কেবল আমাদিগের ধর্ম ছাপায় |” ছাপাখানার এক শক্র 
যদি ব্রানৈতিক শক্তি, তবে আর এক শক্ত ধর্মীয়-সামাজিক কুসংস্কার | 
শোনা যায় চক্ফ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত 
ছেপেছিলেন “বিশুদ্ধ fagaras 1” ছাপার কালি তৈরি হয়েছিল গাল 
যোগে, কম্পোজিটরর1 সবাই ছিলেন amg সম্ভান। ভবানীচরণের CA- 
বইয়ের চেহারাও ছিল afta যতো?,-আড়াআড়ি | [ পৃ ২০-২১ | 


কিন্ত ক্রমে-ক্রষে আমাদের এই উপলব্ধি wear: ছাপাখানাই সরস্বতীর 
মুক্তিদাতা, ছাপাখানাই গনতান্ত্রিক চেতনার প্রথম কথা (Fra) I mah 
ইতিহাস বিশ্বত করতে গিয়ে Mare সাংস্কৃতিক পটভুমির ওপর যথোচিত গুরুত্ব 
দিয়েছেন | 

বাঙলা ভাষার দুর্ভাগা AGATA ছাপাবান! এলে সাহিত্যের এক সঙ্কটকালে । 
এ-দেশে TUATHA সুচনার ANA ভারতচন্দ্র (স্থত্যু ১৭৬০ খ্রি) Ata) রামপ্রসাদ 
(স্বৃত্য ১৭৭৫ খ্রি), কেউই জীবিত ছিলেন ari জার হ্যালহেড-এর ব্যাকরণের 
প্রকাশের সময় রামমোহনের বয়েস চার কি ছয়। তাই দেখতে পাই, ১৭৭৮ 
fa2zicw বাঙলা মুদ্রণের Zeal হ'লেও প্রথম মুদ্রিত প্রহ্থের জীবিত বাঙালি লেখকের 
(রামরাশ্র বসু, গোলকনাথ 491+) জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরে! তেইশ বছর | 
আর এরা হজনেই ছিলেন ফরমায়েশি লেখক-_ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের মতো 
সাহিত্যখ্যাতি তাদের ছিলো TI | | 

বস্তুত উইলকিল্প-কেরি-র সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকারের যোগাযোগের বদলে যদি 
ভারতচন্্র-রাষপ্রসাদেব সঙ্গে তার পরিচয় হ'তো, তাহ'লে আমাদের সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসটা অন্যরকম হ’তে] | অবশ্য কী হ'তে পারতো-র চেয়ে কী হয়েছিল, 
এ্রতিহাসিক আলোচনায় সেট) বেশি aafa । তবে ছাপাখানাকে যে সাধারণের! 
গোড়ায় “সাহেবদের ঠাকুর’ ( F ১৯ ) মনে FATS, তার মধ্যেই এই FACHA বোধ 
নিহিত 1 tataate নিয়ে কেরি-কোলক্রকের টানাটানির ফলে বাঙলা সাহিত্যের 
উন্নতি আগলে উপজাত । পঞ্চানন বিষয়ে ডেভিড কফ লিখেছেন £ 











Panchanan, a low-caste blackfmith, was a transitional J 





í বাঙলা মুদ্ৰণ ও বাঙালি সংস্কৃতি ৭৯ 


figure who linked the pioneering achievements of the Wilkins 
generation with the needs of the Fort William generation and 
helped printing and publishing in Caloutta to evolve from its 
early base. Specialization of skills being rare in eigteenth- 
century Bengal, Panchanan was compelled to learn all the 
aspects of his new trade. 


British Orientalism and the Bengal Renaissance Calcutta, 
1969, পু ১১৫) 

পঞ্চাননের নব-অভিত দক্ষতা ও কারিগরি fagl নতুন এক উপলীবিকার 
২ SBN করলে! সন্দেহ নেই, কিন্ত ছাপাখানা তখনে! আমাদের সাংস্কৃতিক জাগরণে 

ঠা অপরিহাধ হয়ে ওঠেনি। | 
সেটা কখন এবং কীভাবে হ’লে! শ্রীপান্থর বইতে তার বিবরণ পাওয়া যাবে | 
বস্তুত এই সামগ্ৰিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই “যখন ছাপাখানা এলে!’ বইটির গুরুত্ব । 
আঠারো-উনিশ শতকের ভারতের এবং বাঙলার ইতিহাস বিষয়ে শ্রীপাহ্ব-র আগ্রহ 
অনেকদিনের । ঠগি কাহিনী থেকে ছিয়ান্তরের aqua, ইয়ং বেঙ্গল থেকে বাবু- 
সমাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তার কৌতুহল । ছাপাখানার ইতিহাস লেখবার সময় 
তিনি সাংস্কৃতিক সামাজিক জীবনের এই পুরো প্রেক্ষিতটি ভোলেননি। তার 
পদ্ধাতি পেশাদার ব্রতিহাসিকের মতো al হওয়ায় সাধারণ পাঠকেরও পড়তে 
_ অসুবিধা হয় না। মাত্র বত্রিশ পৃষ্ঠায় তিনি অতি প্ৰাঞ্জল ভাষায় বাঙল। মুদ্রণের 
£& ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন । এ-বিষয়ে আরো যারা আগ্রহী, তাদের জন্য আছে 
নববই পৃষ্ঠা জুড়ে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি । শেষোক্ত সংযোজনে এমন অনেক বিষয়ের 
ই্চত আছে, যেগুলি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বা বইয়ের উপকরণ হ'তে পারে। যেমন, Sra 
দশ নশ্বর চীকার রোমান হরফ প্রসঙ্গটি । “রোমান zace বাঙলা" নিয়ে বিতর্ক 
অজো শেষ হয়নি-আমাদের অন্যতম প্রধান ভাষাতাত্বিক স্ুনীতিকুষার 
চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং রোমান হরফ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন । প্রপান্থ-র বইতে 
গোড়ার ইতিহাসটা পাওয়া যায়?) প্রসঙ্গত ভাফ-এর যস্তব্যটিও বেশ উপভোগ্য * 
“রোমান হরফে ছাপা অনেক বই বিতরণ করা হয়েছে বটে, তবে মনে রাখতে হবে 
ৰ * এদেশের VRE কাগজের লোভে চীনাভাষার বই পেলেও হাত বাড়িয়ে নেবে" 
© (পৃ ০৯)}। ARSASI বাঙলা ছাপ। হরফের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা আছে 
৫৭ নম্বর টীকায়। বটতলা প্রকাশনের সষাজতত্ব ও অর্থনীতি প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ 








৮০ এ্রতিহাসিক 


আছে ৬১ নম্বরে ! এসব বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে লিখেছেন (এবং Ate 
ঝণ স্বীকারে উদার ), fes একটি ছোটে! বইতে সব দিকগুলি Bra যাওয়া 
অসাান্ত কৃতিত্বের | 

আসলে ছাপাখানা তো শুধু যন্ত্র নয়, এটা একটা আন্দোলন | এই আন্দোলন 
বিষয়ে এতিহাসিক কারণেই আমর সচেতন হয়েছি একটু দেরিতে, কিন্তু তারপর 
এর বিপুল অভিধাতের সাক্ষী উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য । তাছাড়া অনেক 
নতুন উপজীবিক'র পথ খুলে দিলে! ছাপাখানা । দেওয়ান রামকমল সেন প্রমুখের 
উন্নতির মূলে এই মুদ্রার আবার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে নিঃস্ব অবস্থায় কলকাতায় 


Ww 


এসে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছিলেন, তা-ও এই ছাপাখানারই দৌলতে E} 


বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাপ্রচারও ব্যাপক RA পেতো না ছাপাখানা 
ছাড়া | 

তুলনামূলকভাবে শিক্ষকদের অর্থনৈতিক মানও কিছুট] বেড়েছিল মুদ্রিত প্রন্থের 
যুগে। ফোট উইলিয়ম কলেজেব্র প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কারের মাসিক 


মাইনে ছিলো geh টাকা, দ্বিতীয় পণ্ডিত রাষনাথ বাচস্পতির একশো! টাকা I 


সব ইশকুল-কলেজে মাইলের হার এতে! ছিলো, এরকম বলছি Wi বস্তুত 
বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন মাসিক STH টাকা বেতনে | 
তবে আড্যাম-এর প্রতিবেদনে আছে যে টোল-চতুষ্পাগীর গুরু মহাশরদের CAJTA 
afas রোজগার ছিলো উনআশি টাক! এবং কোনো-:কানো অঞ্চলে প্রাথমিক 


পাঠশালার পণ্ডিতদের বছরে এক টাকা । এই বৈষম্য আনুপাতিকভাবে অনেকট?' 


ক’মে এসেছিল । তাছাড়া পু থি-পাণ্খলিপির যুগে যে-বিকল্প উপায়ের সুযোগ 
ছিলো না, মুদ্রিত পাঠাপুস্তকের যুগে তা-ই are PTA এলে । লেখকবৃত্তির 
জোরেই বিস্তাসাগর যাবতীয় বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে স্বনিভর থাকতে পেরেছিলেন ৷ 
বিনর ঘোষ যথার্থই বলেছেন, “মুদ্রিত বই ছিল, বিদ্যাসাগরের জীবনের মুক্তির 
প্রতীক" (‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ", তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬৬, পৃ ২৯)। এই মুক্তি 
শুধু ভ্ঞানের মুক্তি বা চিন্তার যুক্তি নয়, অর্থনৈতিক মুক্তিও বটে | 

হ্যালহেড-এর ব্যাকরণে যা ছিলে! উপলক্ষ, তাকে কেন্দ্র ক'রেই কী বিরাট 
পরিবর্তন ঘ'টে গেলে)! সেই অতীতকে পুনকব্রজ্জীবিত করার ag জপাহ-র কাছে 
আমরা ক্রতল্ঞ। আর এই হয়ুদ্রিত, সচিত্র, বইটিকে অবিশ্বান্ত কম Was প্রকাশ 
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ধাঙল মুদ্রণ ও বাঙালি সংস্কৃতি ৮১ 


NE করার কৃতিত্ব ‘বঙ্গ সংস্কৃতি সন্মেলন'-এর 1 তবে বাঙলা বইয়ের একটি অপরিহার্ষ 

অঙ্গসজ্জা থেকে যখন ছাপাখানা এলে!'-ও যুক্ত নয়ত! হ’লো ছাপার ভুল | 
সুদ্রণবিশারদেরা বলেন যে, এটাও আমাদের প্রায় gc বছরের afew) বর্ণ 
সংস্কার না করলে মুদ্রারাক্ষসে'র হাত গেকে রেহাই নেই । লাইনেও সেদিক 
দিয়ে বেশি দুর এগোতে পারে নি। যাই হোক, শ্রীপাদ্ব-র বইতে ছাপার ভুল 
বিষয়ে পরিমল গোস্বামী থেকে একটি মজার উদ্ধৃতি আছে । কিন্তু এনিয়ে বেশি 
রঙ্গ শেষ পধন্ত মর্মান্তিক হ'তে পারে । কেননা AIA এই আলোচনায় ক-টা 


ছাপার ভুল থাকবে আমি জানি না-_'ফুটে পোড়ে গোবর হাসে”-র দলে আমি 
লই | 


zís ও গবেষণা কেন্দ্র, বঙ্গ সংস্কৃতি 





যখন ছাপাখানা এলো, Hers, সং 
সম্মেলন, FATS ১৯৭৭, ১৮০০ টাকা | 
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জহর (সেন 





১৯৬৪ সালের ৫ই এপ্রিল ফুনটসোলিং এ fst পলডেন দোলিকে হত্যা 
করা হয় | €শলরাক্য ভুটানের শান্ত নিরুদ্ধিপ্র জীবনে এ এক নিদারুণ বজ্রপাত, 
কিন্ত বিনা মেঘে নয়। ঘনায়মান দুর্যোগ ও সঙ্কটের নাটকীয় কাহিনী নরী 
Surat লিখিত “ভুটান দি ড্রাগন কিংডম ইন্‌ ক্রাইসিস” বইটির মূল উপজীব্য 4 
ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক পটভুমিক! বিশ্লেষণ করেছেন, নাটকের প্রধান ৷ 
চক্সিব্রগুলির অস্তস্থলে আপোকপাত করেছেন, অতীত ইতিহাসের আলোছায়ার 
চিত্রাঙ্কন করেছেন । উপক্রমনিক1] ও উপসংহার বাদে ৯টি অধ্যায়ে বইটি 
বিভক্ত | প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ভুটানের অতীত ইতিহাসের রূপরেখা 
চিত্রিত। wafa? অধ্যায়গুলিতে ঘটনার বিবরণ ও বিশ্লেষণ আছে । পরিশিষ্ট 
অংশে ঘটনার বিশ্লেষণে সহায়ক ৭টি দলিল ARZI ২২টি aye ছবির 
সংকলনে ভুটানের অতীত ও বর্তমান মুখর | 

আখানলের প্রধান চরিত্র fatat aacea দোজি। (aziareta Jigme 
নামের সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্য তিনি Jigmie লিখতেন i) লেব” 
বইটি তাকেই উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ পত্রে তাকে অমোধ বন্ধু বলে ncaa 
করেছেন । জিগমীর পিতামহ কাজী উগ্যেন দোজি কালিম্পং এ ভুটান সরকারের 
প্রতিনিধি ছিলেন | দালাইপামার সঙ্গে যোগাযোগের gey ব্ুটিশ সরকার Sra 
শরণাপন্ন হন। তিনি হা অঞ্চলের এবং নেপালী অধ্যুষিত দক্ষিন ভুটানের 
শাসক (ach) ছিলেন । তিনি প্রথম শ্রেণীর রাজকধচারী দেব জিম্পন অর্থাৎ 
প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব পান! তার পুত্র তোবগে fa পিতার যাবতীয় 
কর্মভার পান । তোবগের goa পর ১৯৫৩ সালে তার পুত্র জিগমী হা অঞ্চলের 
শাসক এবং এবং কালিম্পংএ ভুটান প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে 
রাঞ্কর্মচারী হিসাবে তিনি fasta শ্রেণীর কর্মচারীর মর্যাদা পান। পরে A 
অবশ্য প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। (সাধারণত প্রধানমন্ত্রী বলতে আমরা যা বুনি 
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জুটানে সেক্কাভীয় কোন পদ ছিল না) উঠোন ও তোবগে gibt সরকারের 
কাছ থেকে রায় বাহার ও রাল্লা উপাধি লাভ করেন । fata way ভারতবর্ষে 
লেখাপড়া শেখেন । কালিম্পং এ বসবাসের ফলে tfa পরিবার একদিকে 
পাশ্চাত্য আদবকায়দ! অন্যদিকে তিববতী সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত 
zai cafe পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটেছে ভুটানে নয়, GVA! fatia 
at শেরিং ইয়ংজাম তিব্বতের শারং পরিবারের কন্ত) | তার মধ্যম ভ্রাতা উগ্যেন 
রিম্পোচে fafeca প্রবাসী একটি নেপালী মেয়েকে বিয়ে করেন । তার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা লেনডুপ দোর্জির স্ত্রী ইক-বমাঁ। fatit দোর্জর পরিচয়ের পরিধি aan 
} বিস্তৃত ছিল | Batali ভাষায় দক্ষতার জন্য তিনি ভুটান ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
একমাত্র সেতু ছিলেন। বিশেষ করে ভুটান কলম্বো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত 
হলে ভার দায়িত্বের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় । ভুটানের মহারাঙ্গা অসুস্থ হয়ে পড়লে 
জিগন্ীর হাতে রাজকারধ্ের অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে । কর্ণেল প্রত্যাগত 
লেনড়প (Sia কনিষ্ঠ ভ্রাতা) পরিকল্পনা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলের 
পদ পান । দিল্লীর লেডি হার্ডিল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত! stia (জিগষীর ভগ্নী) কলমে 
পরিকল্পনার সভাসমিতিতে ভুটান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন । পরিকল্পন! 
বিভাগের সেক্রেটারি জেনারেলের পদে ছিলেন ভুটানের কেউ aa, সিকিমের 
একক্রন দক্ষ বিজ্ঞ অভিজ্ঞ প্রাক্তন aesistat প্রবীন ভাসি দাছুল দেনসাপ্লা। 
ওযা হোক, ভুটানের সাম্প্রতিক ইতিহাসে দোর্ডি পরিবারের এই প্রাধান্য, বিশেষ 
করে জিগমী দোর্জির নেতৃত্ব অনেককেই ঈর্ধান্বিত করে । লেখকের মতে, fatit 
দোজিকে হত্যার ষড়যন্ত্রের বীজ এখানেই খুজতে হবে ( Fo ) 
ভুটানের রাজপরিবারের ইতিহাস খুব অল্প দিনের । ১৯০৭ সালে ওয়াংচুক 
রাজবংশের পত্তন | ১৯০৭ সালের আগে ভুটানের AiZAMTACH বলা হোত 
শাবদ্রুত ! ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে ass ওয়াং নামগিয়াল তিব্বত থেকে 
ভুটানে আসেন | গভর্ণর শাসিত কয়েকটি অঞ্চলে তিনি ভুটানকে ভাগ করেন! 
ধর্মানুশাসনের যাবতীয় বিষয়ের তিনি প্রধান অবতার পরম্পরায় তিনি ধর্মরাজা 
1 নামে অভিহিত। শাসনের আর একটি ws ছিলেন দেবরাজ, MAN সমিতির 
টি অন্ুমোদনে fara) কর্তৃক মনোনীত ও নিযুক্ত | ১৯০৭ সাল AIS এই ছিল 
ভুটানের শাসন কাঠামে। 1 উনিশ শতকের শেষের দিকে স্বাটশ সাম্রাজ্যের হিমালয়” 
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নীতি নির্দিষ্ট রূপ নিতে সুরু করে । তাদের ভুটান নীতি স্বহত্তর তিব্বত নীতির 
একটি অচ্ছেদ্য অংশ । স্বতন্্ ও বিচ্ছিন্নভাবে ভুটাননীতি গড়ে ওঠে fai লর্ড 
কার্জন ইয়ংহাজবেও মিশনের মাধ্যমে যে লক্ষ্যে পৌছাতে চেয়েছিলেন, 
ভুটান সম্বন্ধে তার নীতি সেই লক্ষ্যে পৌছাবার পথে একটি সুপরিকল্লিত পদক্ষেপ I 
OTA ওয়াংচুক মধ্য ভুটানের তোংসা অঞ্চলের গভর্ণর ( তোংস! পেনলোপ ) 
ছিলেন। ভারত-তিব্বত যোগাযোগে, বিশেষ করে ইয়ংহাজবেও মিশনের 
areca তিনি অগ্রণী ভুমিকা নিয়েছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজর1 তাকে 
“gig উপাধিতে Pas করেন এবং ভুটানের রাজসিংহাসনে বসান | এইভাবে 
১৯০৭ সালে ওয়াংচুক রাজবংশের শাসন শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজা-দেবরাআা g 
দ্বৈত শাসন লুপ্ত হয়ে গেল । এই রাজবংশ ভুটানের চিরাচরিত সনাতন জীবন- 
যাত্রায় বিশ্বাসী, রক্ষণশীল আচার আচরণে wes, এতিস্বাশ্রিত শিক্ষা-দীক্ষায় 
লালিত, বহিজ্গতের প্রভাব সম্পর্কে সন্দিহান ও বিমুখ | আদর্শ ও আচার 
আচরণে cafe পরিবার ও ওয়াংচুক বংশ দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্াা। তা সত্বেও 
এই ছুই পরিবারের মধ্যে সেতুবন্ধনের চেষ্টাও হয় । জিগষী দোজির কনিষ্ঠা ভপ্রী 
কেসাং ভুটানের মহারাণী ছিলেন । মহারাজা] fasca দোভি ওয়াংচুকের সঙ্গে 
তার বিবাহ হয় | fatata মধ্যম ভ্রাতা উগোন রিম্পোচের সঙ্গে মহারাজার 
ভপ্রী রাজকুমারী চোকির বিবাহ হয় । এই বিবাহ-বন্ধন অবশ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী 
ছিল । এক্ষেত্রে স্মতব্য যে এই বিবাহ উৎসব উপলক্ষে এই ছুই পরিবারের ৮ 
আমঙ্রণে রাজ অতিথি হয়ে রুস্তমজী ১৯৫৫ সালে প্রথম ভুটানে আসেন | fee! 
বিবরণ লেখকের প্রথম বই “এনচান্টেড ফ্রনটিয়ার্স”, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি 
প্রেস ১৯৭১, দশ, এগারো ও বারো অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ |) বিবাহক্কত্রে এই হুই 
পরিবারের মিলন ও বিচ্ছেদ কাহিনী ভুটানের সঙ্কটপবের একটি বিষন্ন উপাখ্যান | 
লেখকের মতে উগ্যেন-চোকি বিবাহ-বিচ্ছেদ এই দুই পরিবারের মধ্যে পরবতী 
মলোমালিন্তের এবং ভুটানের রাজনৈতিক সঙ্কটের একটি অন্যতম কারণ । 
(পৃ ২২) 

১৯৬৪ সালের ৫ই এপ্রিলের হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ কী? রহশ্যোপন্যাসের ৷ 
যাবতীয় উপকরণ-_ষড়যন্ত্র, বিস্ময়, চমক, ক্রোধ, জিধাংস1-_-সব কিছুই এই ঘটনার 2. 
মধ্যে প্রকট । ঘটনাটি wefas ans থিম্পুতে ও সাম্চিতে তু'বার তার প্রাণ ~ 








ভুটান 2 সঙ্কটাপন্ন ডাগন রাজ্য ৮৫ 





নাশের ব্যর্থ চেষ্টা হয়। এ বিষয়ে তিনি নিজেও সজাগ ছিলেন । (পর ৫৫-৫৬ ) 
অভিযুক্ত লোকটির নাম জাম্বে । জালা যায়, সেনাবাহিনীর প্রধান ছাবদ? 
নামগিয়ালের (সম্পর্কে মহারাজার fagar) কাছ থেকে তিনি হত্যার আদেশ 
পান। তার প্রতি সমস্ত fetal পরিবার উৎখাতের আদেশ ছিল ॥ ছাবদ] ও তার 
সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল বাচ্চ, ফুগেলকে বন্দী করা হল। 
ফুগেল অবশ্য কারাস্তরালে মারা যান । বিচারে ছাবদার প্রাণদও zai ( এই 
বিচার বিষয়ক off দলিল পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে ।) সমস্ত উত্তেজনা একটি 
অপ্রত্যাশিত ঘটনার ধাক্কায় নতুন মোড় নিল । ela গেল, মহারাক্ধার প্রণয়িনী 
এক তিববতী মহিলা আততায়ীর হাতে সনাক্তকত পিস্তলটি তুলে দেন, আর এই 
fawa স্বয়ং রাকা ভার প্রণয়িণীকে উপহার দিয়েছিলেন | এই মহিলাকে কেন্দ্র 
করে জিগমী- বিন্বোধী ষড়যন্ত্র দানা বাধে । এইসব ঘটনা যখন ঘটছে, মহারাজ! 
তখন সুইজারল্যাণ্ডে, বোগশয্যায় চিকিৎসাধীন । মহারাজার অনুপস্থিতিতে 
সেনাধাহিনীর প্রবীন প্রভাবশালী লোকজন এই মহিলাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন, 
জিগষীর বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করেছেন এবং এসব তার! করেছেন রাজান্ুপ্রহের 
প্রত্যাশায় | 
জিগমীর Joma পর তার পদাভিযিক্ত হন কনিষ্ঠ ত্রাভাললড়শ । তিনি এই 
মহিলার নানা অসঙ্গত্ত কাজকর্ধে উত্যক্ত হয়ে তাকে প্রেপ্তারের নির্দ্দেশ দেন | 
| * এই মহলা মহারাজাকে একটি সন্তান উপহার দেন। awa ছিল, এই সম্ভানকে 
' কেঙ্ করে রাজপ্রণয়িনীর উচ্চাভিলাষ মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে । সংবাদটি 
পল্লবিত হয়ে স্ুইজারল্যাণ্ডে মহার্রাজার কানে পৌছায় । মহারাজা নিদারুণ 
অপমানিত বোধ করেন । সমস্ত অবস্থা তাকে বুঝিয়ে বলার জন্য লেনড়ুপ মহা- 
রাবার ACH যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন । এই সময় মহারাজা স্বদেশে 
প্রত্যাবন্তনের ইচ্ছা জ্ানান। হয়ত তিনি ভার প্রণয়িনীর গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ 
নেবেন, এই আশঙ্কায় লেনভ,পের সহচরেরা — ২ জন তরুণ কর্ণেল, দক্ষিণ ভুটানের 
কমিশনার, ফুন্টপোলিং এর ভারপ্রাপ্ত অসামরিক কর্মচারী ও কয়েকজন অধস্তন 
কর্মচারী নেপালে পালিয়ে আসেন । ভাবা নেপালকেই নিরাপদ আশ্রয় মনে করলেন, 
কারণ নেপালের সঙ্গে ভুটানের কোন এক্‌স্ট্রাভিশান চুক্তি নাই । Bas) অনেক 
ATSB নেপালী ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে নেপাল সরকার ভারত 

















৮৬ এঁতিহাসিক 
সরকারের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। এইভাবে ভুটানে যখন রাজনৈতিক সঙ্কট x 
ঘনারমান, দোজি পরিবার ও ওয়াংচুক বংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষজর্জর, মহারাজা! 
ও মহারাণীর বিবাহিত জীবন সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অপমানে দীনবিদীন_, ১৯৬৫ 
সালের aS নভেম্বর পারোজং থেকে কিছু দুরে কিচু acs একটি প্রেনেড ছুড়ে 
মহারাজাকে হত্যার চেষ্টা Fal হল | সন্দেহবশে পারো বাজারের এক দোকানের 
মালিক গোমশেরিং এবং দোজি পরিবারের পাচক শাটুকে ও দোৰঝি পরিবারের 
সঙ্গে যুক্ত অনেককে গ্রেপ্তার করা হল । ভুটানের রাজনৈতিক অস্থিরতা 
অনিশ্চয়ত1 ও যন্ত্রনার আশু অবসানের কোন সম্ভাবনাই আর রইল T | 

প্রশ্ন জাগে, orife পরিবারের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের মূল কারণ কি ? 

ভুটানের পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ আর পশ্চিমে সিকিম । ভারত সরকারের 
আন্ুকুল্যে অরুণাচল ও সিকিম বিবিধ উন্নয়ণ পরিকল্পন! গ্রহণ করেছে । এই 
অবস্থায় ভুটানের পক্ষে পিছিয়ে থাকা সম্ভব নয়। জিগমী পলডেন coifa তাই 
চেয়েছিলেন ভুটানের Ss আধুনিকীকরণ। পথঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উল্লতিকল্পে ও ভুটানের ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও রাজকর্মচারীদের যুগোপযোগী 
শিক্ষার জন্য তিনি ভারত-সরকারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন । সনাতন পন্থী গোষ্ঠীর 
ঠিক এখানেই আপত্তি । এতদিন সমাজে লাষাসন্প্রদায় ছিলেন APND । স্বয়ং 
মহারাজা-লামাপ্রধানেত্র সামনে Sala নতশির । তাদের আশঙ্কা, সভ্যতার 
যাডুস্পর্শে, BAGS ও পারমিটের কল্যাণে নতুন বিভ্তশালী শ্রেণী জেগে উঠবে, 4. 
লামা শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রস্থান ঘটবে । (পৃ ১২ ) স্বয়ং জিগমী afa ভারতীয় 
ভিফেন্স একাডেমিতে শিক্ষা প্রাপ্ত উগ্যেন তাংবি, পেনজোর ওংদি প্রমুখ তরুশ 
কণেপদের ভুটান সেনাবাতিলীর নেতৃত্বে নিয়ে আসলেন । ডেপুটি কমানডার-ইন- 
চিফ চাবদ! নামগিয়াল বাহাদুর, কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল বাচ্চ, ফুগেল প্রয়ুখ 
সেনাবাহিনীর প্রধান অফিসাররা এই পরিবর্তন সহজে মেনে নিতে পারেন নি। 
(Fav) ভুটান সংস্কৃতির প্রাণকোষ তিব্বতী-সংস্কৃতির সুধায় anfre । এই 
এতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে জিগমী দোজি চেছা করছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির 
farora ভুটানকে টেনে আনতে | সবশেষ ভারত-ভুটান চুক্তিতে (১৯৪৯), ১৯১০, 
সালের ইঙ্গ-ভুটান চুক্তির মত লিখিত আছে যে পররা্রনীতিতে ভুটান ভারতের 
পরিচালনাধীনে থাকতে ATS! ভারত সরকারের কর্মচারী দ্বার! তখন সিকিম 
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রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সিকিম শাসিত হচ্ছে । ভুটানের অনেকেই তাই 
জিগমীর ধ্যানধারণা ও পরিকল্পনাকে সন্দেহের চোখে দেখছে | (পৃ ১৪) আগেই 
বলেছি ১৯০৭ সালে ওয়াংচুক রাজবংশের ASAA সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাক্ষা-দেবরাদ! 
দ্বৈত শাসনের অবসান হয় । কিন্ত হঠাৎ পুনরায় ১৯৬২ সালে লেফার তাওয়াং 
অঞ্চলে ছয় বছরের একটি শিশুকে ধর্ধরাজার অবতারব্দপে আবিষ্কার কর! হয় । 
লেখকের ধারণা এইভাবে ক্ষমতালোভী সনাতন পন্থী গোষ্ঠী একটি বিলুপ্ত ব্যবস্থার 
পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়। (A ৯২) জিগমী বিরোধী মনোভাব আরও নানাভাবে 
wR করা হয়েছে | (পু ৯৪-৯৫) 
yo মহারাজা জিগমে ওয়াংচুক ও জিগমী পলডেন দোজির পারস্পরিক সম্পর্কে 
ফাটল ধরল কখন এবং কেন ? তাদের ব্যাক্তিগত সম্বন্ধ খুবই ভাল ছিল । দোজির 
atatafes Gorse একেবারেই ছিল না। তিনি ছিলেন সাদামাটা, 
প্রাশোচ্ছপ, মেজাজী, উদার হৃদয় WAI মহারাজা সম্পর্কে কোনোদিনই 
শ্রদ্ধা পোষণ করেন fa; was মহারাজাও fadi দোজিকে বিশ্বাস করেছেন, 
যখোপযুক্ত দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তার হত্যার অপরাধীদের বিশেষ করে পিতৃব্য 
চাবদা! নামগিয়ালের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে কুণ্ঠ! বোধ করেন নি। তাদের সম্পর্কের 
উপর প্রথম কালোছায়ার আন্তরণ পড়ল ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের ATI 
চীনের অভিপ্রায় নিয়ে ভুটানেরও আশঙ্কা ছিল | তাই জিগমা দোজিকে ভারত 
জট সরকারের কাছে অস্ত্র সাহায্যের জন্য তিনি দিল্লীতে পাঠান । কিন্ত ভারত-সবকানু 
O ভুটান-সরকারের প্রস্তাবে সাড়া দেননি । ভার এই কুটনৈতিক ব্যর্থতায় মহারাজ! 
দ্বার্থহীন ভাষায় অসস্তোষ প্রকাশ করেন । (A ২৩) লেখকের ধারণ! ১৯৬৩ 
সালের মার্চ মাসে আকম্মিক অসুস্থতায় যহারাজাব মানসিক শক্তি বিপধাম্ত হয়ে 
পরতে | তারপর থেকেই জিগমী দোপির সঙ্গে তার দুরত্ব বাড়তে থাকে । মহারাজার 
অন্ুপ্রহভাজন একটি লোক সরকারের প্রাপা অনেক টাকা শোধ দিতে পারেন নি। 
জিগমীর আদেশে তার বাড়ী বাজেয়াপ্ত কর! হয় এবং ভার সম্পত্তি জনস্বার্থে রাষ্ট 
গ্রহণ করে। fèia [সিদ্ধান্ত মহারাজ! নাকচ করেন নি বা আপত্তিও জানান 
fa, কিন্ত abs cart গেল তিনি WAAL হয়েছেন । (পৃ ১১৬) কারণ এর পর 
থেকেই রাজসমীপে জিগমীর প্রবেশাধিকার Ag চিত হতে লাগল । পৃ ১১৭) 
ভুটানের ধর্নাশ্রিত এঁতিহ্থ ব্যাপারে তার AIBA মনোভাব সম্পর্কে লাম! সমাজ 
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সোচ্চার হয়ে উঠল ৷ মহারাজার কাছে fasi? জ্িগমী বিরোধী নালিশ আসতে ' 
লাগল উধ তন সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের কাছ খেকে। কিন্ত এ সব 
সত্বেও লেখক স্পরঙ্টোক্তি করেছেন, তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন না যে মহারাজা 
fetal হত্যার হুকুম দিয়েছিলেন বা এই হত্যাকাণ্ড অঙ্গমোদন করেছিলেন | 
( F ১১৮) 

যদিও fern হত্যা কাহিনী এই বইটির কেন্দ্রীয় বক্তব্য, শেষ অধ্যায়ে লেখক 
যহারাজার পরবর্তীকালের কয়েকটি শাসন সিদ্ধান্ত আলোচনা করেছেন! যেহেতু 
এই সব সিদ্ধান্তে ১৯৬৪-৬৫ সালের সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে, এগুলির 
এতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য । যদিও মহারাকজার জীবনে শেষ অবধি তার এ 
প্রণয়িলীর প্রভাব অব্যাহত ছিল এবং দিনের পর দিন এই মহিলার রাজনৈতিক 
ও সামাজিক প্রতিপত্তি বেড়েই চলছিল, কিন্তু উত্তরাধিকার ব্যাপারে মহারাজ! এই 
মহিলার গভজাত সন্তানকে নয়, মহারাণী কেসাং ওয়াংচুকের পুত্রকেই (জিগমী 
সিউ-ইয়ে ওয়াংচুক- বর্তমান মহারাজ! ) সগর্বে ও সানন্দে ভাবী মহারাজ! হিসাবে 
ভেবে রেখেছিলেন । ১৯৭২ সালে মৃত্যুর 8 মাস ACT মহারাজ] রাজকুমারকে 
তোংসা পেনলোপ পদে নিয়োগ করেন । ভুটানের ইতিহাসে সিংহাসন লাভের 
প্রথম পদক্ষেপই হল তোংসা পেনলোপ পদ 1 কিছুদিন পুর্বে মহারাজার উদ্যোগে 
ও আপ্রহে সোংছুতে (আইন পরিষদে ) প্রস্তাব গ্রহণ করা হল যে আইন পরিষদের 
Sra হারালে মহারাজ] সিংহাসন ত্যাগ করবেন । বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্তে , 
নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা দেখা দিল | এটা কিমহারাজার গণতান্বিক A 
চেতনার পর্রিচায়ক ? অথবা, তিনি কি রাজতন্ত্রের মহিমা ও গৌরবকে BH 
করতে প্রয়াসী ? অথবা, তিনি কি সত্যই রাজতন্ত্র অবসান কামনা করেন ? 
রুস্তমজী ভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন | মহাবাজার আশঙ্কা ছিল যে রাজকুমার 
সিংহাসন পেলেই নেপালে পলাতক অফিসাররা ভুটানে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, 
agds siptaicwa বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার মেতে উঠবে এবং তরুণ মহারাজার 
বিরুদ্ধে নানারূপ চাপ স্টার চেষ্টা করবে । আইন পরিষদের সমর্থনের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করে রাজা এ'কথাই বোঝাবার চেষ্ট! করেছিলেন যে তৎকালীন 
পরিস্থিতিতে স্থিতাবস্থা পালটান বিপজ্জনক । omy আর একটি প্রস্তাব নেয় যে ॥ 
atata gga পর যুবরার্ের যদি ২১ বছর পূর্ণ না হয়, তাহলে তিনি সিংহাসনে - 
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বসবেন, few দেশ শাসন করবেন চারজন সভ্য বিশিষ্ট একটি কাউন্সিল অব 
facef । এ ছাড়া মহারান্র। আর একটা তাতপর্ধপুণ পদক্ষেপ নেন। পরিকল্পন! 
ও অর্থদপ্তরে মহারাজা তার প্রথম দুই কন্তাকে ব্যক্তিগত প্রতিনিধি করে নেন। 
স্থির করা হয় যে নতুন ব্যবস্থায় এই তুই দপ্তরের মন্ত্রীরা রাজকুমাবীদের কাছ 
থেকেই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে পরামর্শ নেবেন । এই সব সিদ্ধান্তে ওয়াংচুক বংশের 
প্রাধান্য ও offs) সুরক্ষিত করা হল | 

ভুটানের এই পর্বের আখ্যান লেখার SD নরী কুস্তমজীর COCA যোগ্যতর কেউ 
আছেন কিনা জানি ari হিমালয় অঞ্চলের arfs ও area সম্পর্কে গভীর 


০মমত্ববোধ ও MATIS) লেখকের অস্তরে সদা জাগ্রত । এই মমত্ববোধ তার লেখণীতে 


প্রাণসঞ্তজার করেছে I ১৯৫৪-৫৯ সালে তিনি সিকিমের দেওয়ান ছিলেন | ১৯৬৩ 
সালের ৩০ মার্চ ভারত-সরকারের অনুমতিক্ৰমে ভুটানে নিয়োগপত্র পান। এ 
বছরে ২০ অক্টোবর ভুটানে তিনি লোটেন দিংপুন পদে (fafs কাউনসিলার 
ধরণের পদমর্যাদা) যোগ দেন। ১৯৪২ সাল থেকে cafe পরিবারের সঙ্গে 
ভার পরিচয় । fatit দোজির অন্ুরোধেই তিনি ভুটানের চাকুরী গ্রহণ করেন | 
এই সব কারণে দোজি পরিবারের মাঙ্গরযদের চরিত্রচিত্রণে স্বভাবভঃই তিনি 
আবেগ বিহ্বল । লেখক আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মহারাজা ও মহা- 
রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে । দোজি পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব ষহারাজার 


টাল ভার সম্পর্ককে বিষাক্ত করে fat মহারাজার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ- 


) 


আলোচন! নিছক রীতি মাফিক বা সরকারী কারদাকান্ুন মাফিক ছিল a 


এক্ষেত্রেও আন্তরিক Vs! ছিল | তাই মহারাজার বিবাহিত জীবনের হাসি- 
কান্না লেখককে খুব বেশী নাড়া দিয়েছে! ১৯৫৫ সালে প্রথম দর্শনে ভুটানকে 
মনে হয়েছিল স্বপ্নপুরীর দেশ । ভুটানের প্রকতিকেই শুধু বর্ণাঢ্য ও দীশ্তিময় মনে 
হয় নি, রাজপরিবারের সহজ সুন্দর সংসারের Faaa, বিশেষ করে মহারাণীর 
অনুরাগরঞ্রিত গৃহিণীপনা লেখক দুচোখ eta দেখে অভিভুত হয়েছিলেন | 
বন্ধু বিয়োগ আর রাজদম্পতির ভগ্ন সম্পর্ক লেখককে শোকসংবিপ্র করেছে, ভাব 
মনে হয়েছে হয়ত কোন শয়তানের যাতুমস্ত্রে এই পবিত্র, অনাবিল, সুখময় পরিবেশ 
তিক্ততা, yt আর Fits ছেয়ে গেছে । (পৃ ১২১) মহারাজা-মহারাণীর দাম্পত্য 


সম্পর্কের CVV লেখক যে ভাবে পধ্যক্ষেণ করেছেন এবং ইতিহাসের ঘটনা- 
১২ 
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৯৩ এ্রতিহাসিক 


CICS তার কম্পমান প্রতিবিশ্বের যে রেখাচিত্র একেছেন, তাতে AEA মনে হয়, 
বোধ হয় ইতিহাসের ঘটনা বিশ্লেষণে লেখক মনস্তাত্বিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন । 
আমার ধারণা লেখকের মৌল ye কোন মনস্তাত্বিক ময়, মানবিক । এই বইটির 
একটি প্রধান আকর্ষণ লেখকের পরিপুর্ণ ও নিখাদ মানবিক দ্বট্টিকোণ | ৃ 

লেখক জানেন এই সঙ্কট পর্বের ইতিহাস রচনা একাস্তই কঠিন। কারণ, 
উপকরণের অভাব বা বিরলত1। লিখিত উপকরণ নাই বললেই চলে । বহু 
গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত ও আদেশ মুখনি-স্যত | তাই বইটির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য 
উপকরণ লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা । তিনি যে অতীতকাহিনী শুনিয়েছেন, 
সেখানে নতুন কোন Wa বা ঘটনার স্থত্রের সন্ধান দেননি । কিন্তু ভার সঙ্কটের £ 
বিবরণ ভুটানের সাম্প্রতিক ইতিহাসের গবেষকদের কাছে মুল্যবান আকররূপে * 
সমাদৃত হবে। লেখক faca? বলেছেন যে Gia পুস্তকে বণিত ঘটনাবলী 
গবেষককে বস্তুনিষ্ঠ সুসমগ্রস সিদ্ধান্তে পৌছাতে সাহায্য করবে । (J) 

তুলনামূলক বিচারে লেখকের 'এনচানটেড SAMA অনেক বেশী মুল্যবান ও 
আকবধণীয়। ভার san fos অভিজ্ঞতাব্র কিছু তাৎক্ষণিক বিবরণ বইটিতে 
সংকলিত হয়েছে । এই বিবরণগুলি সমসাময়িক ভুটান ইতিহাসের প্রাথমিক 
উৎস । পারোতে লিখিত বিবরণের এক জায়গায় লেখক বলেছেন যে তিব্বতীদের 
সম্পর্কে ভুটানীর] তীব্র gA পোষণ করে ॥ তিব্বতীদের তার! মনে করে MA- 
মর্ধযাদাহীন কাপুরুষ | মধ্য ও পুর্ব ভুটান শিরোণামায় লিখিত বিবরণে তিনি । 
মন্তব্য করেছেন যে ভাষা ও সাধারণ সংস্কৃতির চেতনায় স্থানীয় ভুটানীরা একেবারে 
তিব্বতী প্রভাব যুক্ত । ভুটানে জাতীয় চেতনা ও স্বাতস্রা বোধ এতই প্রবল যে 
তিববতী, সংস্কৃতির প্রাধান্য মেনে নিতে তার] নিতান্তই অনিচ্ছুক । কিন্ত “ভুটান- 
দি prta কিংডম ইন্‌ ক্রাইসিস্‌” প্রশ্থের নানা স্থানে তিনি বলেছেন যে ভুটান 
তিব্বতী সংস্কৃতির পরিমওলভুক্ত। সেখানে প্রভাবশালী মহলের ধারণা জিগমী 
cafe চেষ্টা করছিলেন ভুটানকে ভারতীয় জীবনযাত্রার প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করতে | 
এই সব বিচ্ছিন্ন মন্তব্যগুলি পড়ে প্রশ্ন জাগে, সত্যই ভুটানে তিববতী-সংস্কতির 
প্রভাব FLI? ভুটানের নিজন্ব সংস্কৃতির wart কি? 

অস্ধাবধি ভুটানের একটিও ate yore ইতিহাস লেখা হয় নি । সরকারী 
amtar সরকারী দৃষ্টিতে কিছু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী লিখিত রিপোর্ট বা” 
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বিবরণ অবশ্য পাওয়া যায় । ভুটানে প্রেরিত স্বাটিশ মিশনগুলির কথা আমরা জানি 

যথা, বোগল, ১৭৭৪ ; হ্যামিলটন, ১৭৭৫, ১৭৭৭ 5 টারনার, ১৭৮৩ ; পেমবারটন, 

১৮৩৮ ; ইডেন, ১৮৮৪ ; FU হোয়াইট, ১৯০৫, ১৯০৭! এই ব্বটিশ মিশনগুলপির 

রিপোর্টে ভুটান ও মধ্য এশিয়া সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ ছড়িয়ে আছে I 

কিন্ত এই রিপোর্টগুলির যথাযথ মূল্যবিচার হয় fai রিপোর্টগুলিতে যে সব তথ্য 

পরিবেশিত হয়েছে, তার বাইরে নতুন কোন তথ্যাচ্ুসন্ধানের চেষ্টাও হয়নি | 

FG হোয়াইটের “সিখিম ae ভুটান £ টোয়েনটি-ওয়ান ইয়া ay দি নর্থ ইষ্ট 

স্রনটিয়ার ১৮৮৭-১৯০৮” বইটির দ্বাদশ অধ্যায়ে ভুটানের প্রতিষ্ঠা কাহিনীর বর্ণনা 
আছে । ১৯৭১ সালে ভি. এইচ. কোয়েলহো!র “সিকিম ae ভুটান” প্রকাশিত 
O ZAI এই বইটির একাদশ অধ্যায়ে eG হোয়াইটের দ্বাদশ অধ্যায়ের বক্তব্য হুবহু 
পরিবেশিত হয়েছে । ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত পুস্তকে Bats BG হোয়াইট 
প্রদত্ত তথ্যের বাইরে নতুন কোনে! তথ্য শোনাতে পারেন 'নি। প্রশ্ন জাগে, 
১৯০৯ থেকে ১৯৭৮ এই কয় বছরে ভুটানের আদি AT সম্পর্কে সতাই কি AVA 
কোন STAI সন্ধান পাওয়া গেল না? 

“দি পিপ.ল অব. টিবেট” (অকৃস্ফোর্ড, ১৯২৮ ) গ্রশ্থে চার্লস বেল “লো-ই-ছো- 
gs” নামে তিব্বতী sya লেখা একটি ভুটানের ইতিহাসের কথা উল্লেখ 
করেছেন এবং বলেছেন যে এটি ভুটানের সবধোত্বম ইতিহাস । “দি রিলিজিয়ন 
অব টিবেট” (অকসফোর্ড ইউনিভান্সিটি প্রেস ১৯৩১, পু ২১৩-১৪ ) qty তিনি 
এই তিববতী বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন | এই বইটির পুর্ণ পরিচয় পেতে 
আমাদের ইচ্ছা করে । পরবতী কোন লেখকের বিবরণে এমন কি করুস্তমন্রীর 
প্রন্থদ্বয়েও, ভুটানের এই ইতিহাস 43a সম্পর্কে আর কিছুই আমর। 
শুনি নি। 

JAMAI সেন “প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র AFAA” ace (কলিকাতা fat- 
বিদ্যালয় ১৯৪২) উত্তর-পুর্ব সীমাস্তের MAITIN ১৭৭২-১৮২০ শিরোণামায় একটি 
বিশেষ মূলাবান ভুমিকা লিখেছেন । এই ভুমিকাতে তিনি সংকলিত চিঠিপত্রাদির 
ভিত্তিতে কুচবিহার, ভুটান, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, আসাম, নেপাল ইত্যাদির 
৯ পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে অনেক AGA তথ্য প্রকাশ করেছেন । বইটির শেষাংশে 
ইংরাজীতে সংক্ষিপ্তলার যোগ করা হয়েছে fes বিস্ময়ের কথা, কোন 














৯২ | ইতিহাসিক 





আধুনিক ভুটানের ইতিহাসে, এমন কি কোয়েলহো। ও কম্তমজীর ATEI, এ সি 
তথ্যের বিল্কুমাত্র উল্লেখ আমার চোখে পড়ে fA I 

অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এ সব কথা লিখলাম এই কারণে যে নবী রুস্তমন্জীর 
কাছ থেকে আমরা ভুটানের একটি পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস আশা করি । ব্বটিশ সরকারের 
দলিল দস্তাবেজ বিভিন্ন মহাফেজখানায় অনেকেরই অধিগযা । কিন্তু ভুটান 
ইতিহাসের আঞ্চলিক উপকরণ সংগ্রহ ও অনুধাবণ sal অতি দুরূহ কাজ । এ 
বিষয়ে sard? নি:সন্দেহে যোগ্যতম | স্থানীয় উপকরণগুলি JAANE | 
সিকিম ভুটানে তার ব্যাপক যোগাযোগের দরুণ একমাত্র তিনিই পারেন এগুলির 
উদ্ধার ও যথাযোগ্য AIBA করতে । চাল বেল, রিচার্ডপন, OAT 
ল্যাটমোর, সুং-লিয়েন-সেন, সেন-চি লিউ প্রমুখ মনীষিদের সংগৃহীত হিমালয় 
অঞ্চলের রত্বসম্তার অক্সফোর্ড ইউনিভানিটি প্রেস বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে উপহার 
দিয়েছেন। এই সব অমূল্য মনিয়ুক্তা ও নরী রুস্তম্জীর “এনচানটেড ফ্রনটিয়াস 
ও প্ভুটান-দি ড্রাগন কিংডম. ইন ক্রাইসিস” প্রস্থ ছুটির জন্যও আমরা এই অভিজাত 
প্রকাশক প্রতিষ্ঠানটির কাছে কৃতজ্ঞ | 

Nari Rustomji 2 Bhutan The Dragon Kingdom in Crisis, Oxford 
University Press. 1978. Price Rs 45/- 
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বাংলার সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
তরুণকুমার "মুখোপাধ্যায় 





ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীর অন্যতম অবদান হল সত্যাপ্রহ | 
সত্যাপ্রহকে অবলম্বন করে গান্ধী ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শাস্তিপুর্ণ 
লড়াই we করেছিলেন। স্বাধীনতার লক্ষো পৌছতে গান্ধী সত্যাপ্রহকে অস্ত্র 
> হিসেবে বাবহার করে ভারতের ব্যাপক জনগণকে AFIT করতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন । গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সুরু থেকে ১৯৪৮ ATS ভারতবধে 
অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সত্যাপ্রহ আন্দোলন zal বিভিন্ন এঁতিহাসিকেরু রচনা 
থেকে এই সমস্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কিছু কিছু বিবরণ আমরা atarte পারি 
কিন্ত কেবলমাত্র সেই আন্দোলনগুলিই এতদিন এ্রতিহাসিকদের J আকর্ষণ করতে 
পেরেছিল যেগুলিতে হয় গান্ধী, নয় কংগ্রেসের উচ্চ পর্যায়ের নেতার! প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত ছিলেন i ফলে সাধারণ মানুষের নেতৃত্বে অথবা অরাজনৈতিক কারণে যে 
কয়েকটি ছোট ছোট সত্যাপ্রহ আন্দোলন অবিভক্ত বাংলাদেশে সংগঠিত হয়েছিল, 
সেগুলি এতদিন ats উ্রতিহাসিকদের ye এড়িয়ে গিয়েছিল | তরুণকুমার 
L বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপককুমার দাশের সহযোগিতায় লিখিত ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচাখের 
আলোচ্য বইখানির উদ্দেশ্য সেই yaaa পুরণ করা | 
বইটিতে অবিভক্ত বাংলাদেশে ১৯২১ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে যে দশটি 
বিভিন্ন প্রকৃতির সত্যাপ্রহ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেগুলির আলোচনা করা 
হয়েছে । এ আন্দোলনগুলি হল ₹ (১) Sifa ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলন 
( মেদিনীপুর ১৯২১), (২) বন্দবিল1 ইউনিয়ন carne বয়কট আন্দোলন €যশোহব 
১৯২৯-৩০ ), (৩) তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ (হুগলি ১৯২৪-২৫ ), (8) পটুয়াখালি 
সত্যাগ্রহ € বাখরগঞ্জৎ অধুনা! বরিশাল ১৯২৬-২৮)» (৫) মুন্দীগণ্ড কালীমন্দির 
সত্যাপ্রহ ( ঢাক! ১৯২৯-৩০ ), (৬) মহিষবাথান লবণ সত্যাপ্রহ (28 পরগণা। 
১৯৩০-৩১), (৭) বুকুত্স। AM আন্দোলন ( রাজশাহী ১৯৩১-৩২ ), (v) আরামবাগ 
সেটল্যেণ্ট বয়কট আন্দোলন (হুগলি, ১৯৩১-৩২) (a) দামোদর BAA কর 











৯৪ ধীতিহাসিক 


ASH ( বর্ধমান ১৯৩৬-৩৯ ) এবং (১০) চরমনাইর ASAT রেজা 


১০২৩-২৫ ) | 

১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজ সরকার Sia মহকুমায় ইউনিয়ন বোর্ড 
স্থাপনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে এবং ১৯২১ সালের জানুয়ারিতে ইউনিয়ন বোর্ডের 
নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করে । সাধারণ মানুষের মনে কিন্তু গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন 
বা ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না এবং সরকারও জনসাধারণের 
সামনে এর কোন চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজ্রনও বোধ করেনি । ফলে কাথি মহকুমার 
মানুষের মধ্যে এই আশংক। ক্রমাগত দানা বেঁধে ওঠে যে সরকারের ইউনিয়ন বোর্ড 
গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অধিক হারে কর আদায় করা । অধ ভুক্ত, UAT 
কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকর] €চৌকিদারী করই সময়মত দিতে পারত না এবং CHEW 
সরকার প্রায়ই তাদের অস্থ।বর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত । এমতাবস্থায় কোনরকম 
বাড়তি কর দেওয়া তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল । সুতরাং এ মহকুমায় প্রায় 
সমস্ত মানুষই এই ইউনিয়ন বোর্ড আইনের বিরোধিতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল | 
স্বানীয় সংবাদপত্র “নীহার' ও “মেদিনীবান্ধর্ জনসাধারণের এই ক্ষোভের কথ! 
প্রকাশ করে এবং সরকারকে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের প্রচেঞ্া থেকে বিরত 
থাকতে অনুরোধ করে । কিন্ত সবকিছু উপেক্ষা! করে সরকার ইউনিয়ন বোর্ড 
স্থাপনের নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে | 

কাথি মহকুমার জনসাধারণের ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী মনোভাবকে সংগঠিত 








করে সত্যাপ্রহ আন্দেলেন গড়ে তোলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল | শ্রী tarraa মতে A 


১৯১৯ সালের গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসন আইন সাধারণ মানুষের হাতে কোন গুরুত্বপুর্ণ 
ক্ষমতা দেয়নি । অন্যদিকে, এই আইন তাদের ওপর কেবলমাত্র অতিরিক্ত 
করভার চাপিয়ে দেবে । এখানে উল্লেখযোগ্য, জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি 
হিসাবে ১৮৯৪৫ সালে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার বলেছিলেন যে ভারতীয় জনগণ হল 
পৃথিবীর দরিদ্রতম মানুষ, কিন্তু তারাই সর্বাপেক্ষ। অধিক হারে কর দিয়ে থাকে | 
কিন্ত এখন স্বায়ত্বশাসনের মন্ত্রী হিসাবে তিনি এ দরিদ্রতম মানুষদেরই আরও 
কর দিতে বলেছিলেন | 

কাথিতে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রথম সভা আহ্বান করে স্থানীয় 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সভা ARES হয় ৯ FA ১৯২১, কাটানাল! বাজারে | 
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x এরপর বিভিন্ন দিন বিভিন্ন স্থানে সভা ages হয় এবং বীরেজ্্রনাথ শাসমল, 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র জান, সুরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ ইউনিয়ন caw" 
স্াপনের বিভিন্ন agian) ও করবৈষম্য নিয়ে আলোচনা করেন । জনসাধারণও 
বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থেকে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরোধিতা করা এবং 
কর না দেওয়ার সিন্ধান্ত গ্রহণ Bea | 

কাথি মহকুমার জনসাধারণ্রে এই “কর বন্ধ” আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার 
দমনমূলক ব্যবস্থা প্রহণ করে । অতিরিক্ত কর দিতে অস্বীকার করায় সরকারি 
আমলার! পুলিসের সাহায্যে কষকদের সমস্ত অস্বাবর সম্পত্তি, চাষের প্রয়োজনীয় 
> AAMT, যেমন, বলদ ইত্যাদি, বাজেয়াপ্ত করে । সমকালীন সংবাদপত্রের 
' প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সরকার বিরোবী আন্দোলন এমনই sta at ধারণ 
করেছিল যে বাজেয়াপ্ত জিনিসগুলি বয়ে নিয়ে যেতে এ অঞ্চলের কোন শ্রমিক 
বা কোন যানবাহন পাওয়া যায় নি। ফলে সরকারি আমলাদের এর জন্য 
প্রচণ্ড অসুবিধার সন্মান হতে হয়| শুধু তাই নয়, এ জিনিসগুলি নিলামের 
সময় কোন লোকই ক্রেতা হিসাবে উপস্থিত থাকত না কারণ, ভার! এ নিলাম 
বয়কট করেছিল | 

জনসাধারণের এই স্বত:স্র্ত আন্দোলনের ফলে সরকার অবশেষে উপলব্ধি 
করে যে, ইউনিয়ন বোর্ড জোর করে চাপিয়ে দেওয়! যাবে না। স্বায়ত্ব শাসনের 
মন্ত্রী স্যার সুরেন্্রনাথ ব্যানাজ্শ ঘোষণ। করেন যে যদি কোন এক স্থানের 
জনসাধারণ ইউনিয়ন বো স্থাপনের বিরোধিতা করে তবে সরকারের উচিত 
হবে স্থানীয় জনমতের উপর গুরুত্ব দেওয়া S সুরাবদিও cara করে ইউনিয়ন 
বোর্ড চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেন । অবশেষে সরকার সমগ্র 
মেদিনীপুর জেল! থেকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইংরেজ 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম ‘শাস্তিপুণ যুদ্ধে কাথি তথা সমগ্র মেদিনীপুরের সাধারণ 
AVA জয়লাভ করে | সত্যাপ্রহ সফল FA | 

এই সাফল্যের সর্বাধিক কৃতিত্ব বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের । তিনি বুঝেছিলেন 
যে ইউনিয়ন বোর্ড স্বাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কোনভাবেই CASS হবে 
aj) উপরস্ত এর ফলে দরিদ্র waaa উপর অতিরিক্ত করভার BINTI | 
H শাসমল সমগ্র কাণি মহকুমা ও Gas অঞ্চলে ইউনিয়ন cate’ বিরোধী জনমত 





৯৬ এঁতিহাসিক 
গঠনের উদ্দেশ্যে এ সকল স্থান ARAI করেন এবং জনসভাও করেন | বস্তুতপক্ষে ¥ 
তিনি ছিলেন কাধি ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলনের সংগঠক ও পরিচালক | 
আশ্চর্যের বিষয় হল, একটি ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে $ aaa ও মেদিনীপুরের 
জনসাধারণ যখন সত্যাপ্রহ করতে বদ্ধপরিকর, তখন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব 
ও গান্ধী তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন fa PAIR আন্দোলন সুরু করার 
আগে শ্রী শাসমল গান্ধীর agafe চান, কিন্ত গান্ধী তা দেননি 1 পৃ. ১৮)। ১৯২০ 
সালের নাগপুর কংগ্রেসে CAAA শাসমল C621 করেছিলেন যাতে কংপ্রেস 
ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন সংগঠিত করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । কিন্ত সে-প্রচেষ্টায় তিনি বার্থ sa; তত্কালীন কংপ্রেলী x 
নেতাদের ছুরদশিতার অভাব এবং গ্রামের দরিদ্র atecaa স্বার্থরক্ষায় এই ধরণের ' 
নিক্রিয়ত1 শী) শাসমলকে ক্ষুক করেছিল | যা হোক, তিনি নিজে কংপ্রেসের ও 
গান্ধীর সাহায্য ছাড়াই সাধারণ মান্তষকে সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনে নামেন এবং সে- 
আন্দোলনে জয়লাভও করেন | 
ক।থিতে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনে বার্থ হলেও সরকার কিন্ত তার থেকে কোন 

শিক্ষাগ্রহণ করে নি। ১৯২৭-২৮-এ সরকার যশোহর জেলার বন্দবিলা গ্রামে ইউনিয়ন 
বোর্ড স্থাপনের Pate নেয় । সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাথির মতই 
বন্দবিলার সাধারণ মানুষ সত্যাপ্রহের পথ বেছে নেয় | 
— ১৯২৮-২৯ সাল নাগাদ ভারতের রাজনৈতিক চিত্রেরও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ , 
করা যায়। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে সারা ভারত প্রতিবাদযুখর হয়ে ওঠে এবং ~ 
এই প্রতিবাদ শুধুমাত্র শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রামেও আন্দোলন হড়িয়ে 
পড়ে । কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী জওহরলাল ও সুভাষ বোসের নেতৃত্বে 'পুণ 
স্বাধীনতা’র দাবিতে মুখর হয়ে ওঠে! ১৯২৭"র শেষে বারদোলিতে “কর বন্ধ" 
আন্দোলন সংগঠিত হয় । এমতাবস্থায় বন্দবিলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের প্রচেষ্টা 
স্বাভাবিকভাবেই জনগণ কর্তৃক ধিকৃকত হয় | 

কংগ্রেসও এই সুযোগে জনসাধারণকে আরও বেশী করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করানোর জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে 1 ভবিষ্যতে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্ত A- সি 
stcaa মানুষের নৈতিক ও মানসিক প্রস্ততি-পর্ব হিসাবে ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট daf 
আন্দোলনকে কংগ্রেস স্বাগত জানায় । বিশেষতঃ এই আন্দোলনকে উপলক্ষ করে 
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তৎকালীন বাংলাদেশে বোস ও সেনগুপ্ত গোষ্ঠীর বিবাদের মীমাংসায় পৌ'ছনে! 
যাবে, এই রকম একট। আশা কংগ্রেলী নেতাদের মনে দেখা দিয়েছিল | তাই, 
বন্দবিলায় প্রথম থেকেই FLAA সেখানকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল | 

জনসাধারণ প্রথম থেকেই ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের বিরোধী ছিল । তাই 
হবার চেষ্টা করেও সরকারের পক্ষে বৈধ নির্বাচন কর! সম্ভব হয়নি । সাধারণ 
মানুষ নির্বাচন বয়কট করে এবং gala? শতকরা ১০ ভাগেরও অনেক কম ভোটার 
ভোট দেওয়ায় নির্বাচন নাকচ হয়ে যায়। সরকার তখন তার কিছু তাবেদারকে 
ইউনিয়ন বোডের সদস্য মনোনয়ন করে । জনসাধারণ তার প্রতিবাদে এ 
মনো লীত সদস্যদের সামাজিকভাবে বয়কট করে এবং কর দিতেও অস্বীকার 
করে | সরকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেয় fsa নিলামে ক্রেতার 
অভাবে বাজেয়াণ্ত দ্রব্য বিক্রয়ের প্রচেষ্ট। ব্যর্থ হয় । ১৯৩০"র ফেব্রুয়ারি নাগাদ 
আন্দোলন ক অঞ্চলের বিভিন্ন প্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে বন্দবিলার 
আন্দোলন যখন সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন গান্ধী সার! ভারতে আইন 
SF আন্দোলন ও লবণ সত্যাপ্রহের ডাক দেন। বন্দবিলাও সেই ডাকে সাড়া 
দিয়ে এগিয়ে আসে এবং ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলন বৃহত্তর আইন ভঙ্গ 
আন্দোলনের মধ্যে মিশে যায় । 

বন্দবিলার আন্দোলন তাই কাধির আন্দোলনের মত পুর্ণ সাফল্য লাভ করতে 
উ্ণারে নি। এর জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিলেন আন্দোলনের সংগণঠকের! | আন্দোলনের 
নেতৃত্ব ছিল কত্প্রেসী নেতাদের হাতে যাবা প্রধানত ছিলেন উচ্চবর্ণের fèm এবং 
জমিদার সম্প্রদায়ের লোক । ফলে? মুসলমান ও নিম্ন বণের fazaa এই আন্দোলন 
থেকে সরিয়ে আনার জন্য ইংরেজ সরকার যখন নৌসের আলি ও একজন নিম্নবর্ণের 
হিন্দু অমুল্যধন রায়কে ইউনিয়ন বোডের we নিয়োগ করল, তখন অধিকাংশ 
মুললমান ওনিম্বর্ণের হিন্দুরা এই আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়।(পৃ.৭ ১-২)। 
ছ্বিতীয়ত,কর-এর হার অল্প sia পাওয়ায় আন্দোলনও দীর্ঘদিন চালিয়ে নিয়ে areal 
সম্ভব হয়নি । (পু. ৭১) । আন্দোলনের ব্যর্থতার এই ছুটি কারণ বিশ্লেষণ করলে 
| সংগঠকদের অক্ষমত। ও দুর্বলতার কথাই প্রকাশ পেয়ে থাকে | Basta অল্পই 
mts আর অধিকই হোক-আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল নীতির ey | 


7 সাধারণ মানুষকে এই কথা বোঝাতে সংগঠকর সক্ষম হননি । যে কোন 
১৬৩ 








৯৮ ধ্রতিহাসিক 
আন্দোলনের মুল শক্তি হল জনসাধারণ, অথচ কংগ্রেপী নেতারা সাধারণ A 
নান্ুষের সঙ্গে, বিশেষ করে মুসলমান ও নিম্নবণের হিন্ুদের সঙ্গে fact যেতে 
পারেন নি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আন্দোলনের নেতৃত্বের এই yaw বন্দবিলার 
আন্দোলনকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল এবং বিদেশী সরকার এই gras 
গ্রহণ করে সাফল্য জনকভাবে এই আন্দোলনকে দমন করে । আসলে, প্রদেশ 
কংগ্রেস কমিটি যথেষ্ট শক্তি নিয়ে এই আন্দোলন পরিচালন! করতে পারে নি 
কারণ, স্থানীয় নেতার! এবং জনসাধারণ যখন বয়কট আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন 
তখন প্রদেশ কংপ্রেস গোপ কৌদলে fas ছিল । তাছাড়া Puar কখনও 
সর্বভারতীয় নীতি হিসাবে প্রামীণ স্বায়ত্ব শাসন আইন-এর বিরোধিতা করে fas 
ভাই বন্দবিলার সাধারণ মান্য ও নেতারা যারা সব সময়ই কংগ্রেসের সাহাব 
ও নির্দেশের আশায় থাকতেন, তার ব্যর্থকাম হয়েছিলেন | 

ভারকেশ্বরের ASNAF প্রত্যক্ষভাবে সরকারের বিক্ুদ্ধে নয় | তারকেশ্বরের 
মন্দিরের ysfa, অত্যাচারী মোহান্তকে গদীচ্যুত করতে এ অঞ্চলের এবং তার 
পার্খবতা প্রামগুলির কৃষক ও সাধারণ মানুষ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছিল | 
দেবোত্তর সম্পত্তির তত্বাবধানের সুবাদে মন্দিরের দর্শনাথাঁদের এবং গ্রামবাসীদের 
শোষণ ও অত্যাচার করত এই মোহান্ত 1 তীর্ধযাত্রীদের কাছ থেকে অন্তায়ভাবে 
অর্থ*+ আদায় ছাড়াও মোহাস্তের বিরুদ্ধে আরও অনেক অভিযোগ ছিল। সেই 
কারণে তারকেশ্বরের মন্দিরকে মোহাস্তের কবল থেকে মুক্ত FATA ও প্রত্যেক 
হিম্কুর মন্দিরে অবাধ প্রবেশ ও পুজার অধিকারের দাবিতে স্বামী বিশ্বানন্দ টন 












স্বামী সচ্চদানন্দের নেতৃত্বে “মহাবীর দল’ ১৯২৪ সালের শিবরান্তরিতে সত্যার্ হি... 


আন্দোলন সুরু করার পিদ্ধাস্ত নেয় । তারকেশ্বরের জনসাধারণ এবং বহিরাগতরাও 
স্বতঃম্ষতভাবে এই আন্দোলনে যোগ দেয়। 

তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ যদিও প্রত্যক্ষভাবে ইংরেড্র সরকারবিরোধী ছিল At, 
তবুও সরকার শেষ MTS এই আন্দোলনকে দমন করার SHY সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা 
চালিয়েছিল । শাস্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে তারকেশ্বরে একটি সশস্ত্র পুলিস বাহিনী ও 
একক্সন ম্যাজিস্ট্েটকে পাঠানো হয় । শুধু তাই নয়, সরকার সত্যাগ্রহীদের 
গ্রেপ্তার করে এবং জেলের মধ্যে ও সত্যাপ্রহীদের উপর নিপীড়নও চালালো হয় 1১৪ 
এক আয়গায় পুলিস গুলি চালায়। এইভাবে সরকার তার সমস্ত শক্তি নি 
মোহ্াম্তকে মদত দিতে এগিয়ে আসে | 
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বলার ASAT AAA A Dd 


™ 


যদিও তারকেশ্বর সত্যাপ্রহ একটি হিন্দু মন্দিরে oaths দুর করার দাবিতে 
সংগঠিত হয়েছিল | তবুও দেখা যার যে দেশের মুসলনান সম্প্রদায় এই আন্দোলনের 
সমর্থনে এগিয়ে আসে ।€ পৃ ১১০-১ Ji কলিকাতা খিলাফত কমিটি এই 
আন্দোলনকে সমর্থন জ'নায় এবং সবস্তরকষ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি cra মির্জাপুরে 
€কলকাত1) এক সভায় মৌলভী আবদুল হামিদ দেওপুরি ঘোষণা করেন ca ধর্ম 
রক্ষার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সন্প্রনায়েরই পাশাপাশি দাড়িয়ে একসঙ্গে 
আন্দোলন SA প্রয়োজন I ঢাক! ও ত্রিপুরা থেকে একদল মুসলমান যুবক সত্যা- 
গ্রহে অংশ প্রহণের উদ্দেশ্যে তারকেশ্বরে আসে । তারকেশ্বর মন্দিরের গহিত 
সককাধকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের এই ধরনের সমর্থন ও 
টিটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভুতপুধ ঘটনা | 
তারকেশ্বর সত্যাপ্রহকে কেন্দ্র করে হিন্দু 'ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যে যৌথ 
আন্দোলন আমর] দেখতে পাই তা যাতে দীর্ঘস্থায়ী না হয়, তার জন্য ইংরেজ 
সরকার তার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় । হিন্দৃ-মুললযান এক্য ও ভারতের 
Sas] আন্দোলনকে দুর্বল করার অন্য ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের সামান্িক 
জীবনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপনে বদ্ধপরিকর ছিল | স্থানীয় কায়েষী স্বার্থকে 
সাল্প্রপায়িকতায় উস্কানি দিয়ে বিদেশী সরকার ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে 
বিভেদ ও বিভ্রান্তি wR করতে সচেষ্ট হয়ে ওতে । পরিতাপের বিষয়, সরকার 
ছু অনেক ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছিল i পটুয়াখালিতে গোড়া 
ই মসলমান সম্প্রদায়ের কিছু মুসলমানকে এইভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে 
সরকার এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে বহুলাংশে সক্ষম =a | 
উত্সবের দিন বাস্যলহ শোভাযাত্রা কর হিন্ছুসম্প্রদায়ের দীর্থকালের নাগরিক 
অধিকার । পটুয়াখালিতে মুসলমানের! দাবি করে যে anfacrs সামনে হিন্কুরা 
Vg শোভাযাত্রা করতে পারবে না এবং মসছিদের কিছু আগে থেকেই এ 
বাজনা বন্ধ করতে হবে । হিন্দুরা এই দাবির প্রতিবাদ gary এবং এই বিতর্কিত 
বিষয় লিয়ে ছোটখাট কয়েকটি ঘটনাও ঘটে । ১৯২৬-এর ‘a@qrBal’ উপলক্ষ্যে 
= . হিন্দুদের শোভাযাত্রা পুলিস জেলাবোর্ডের রাস্তায় আটক করে, যদিও সেই রাস্তায় 
কোন মসজিদ ছিল ন! এবং নিকটতম মসজিদটি অবস্থিত ছিল এ জেল) বোর্ডের 
> are থেকে কিছু দুরে অন্য একটি রাস্তার উপর । (পৃ. ১৩২) । ফলে হিন্ফু সম্প্রদায় 











১৩৩, | এ্রতিহাসিক 





বেশ HR হয়ে ওঠে | সরকার এই সময় আদেশ gifa করেন যে চিনি মরা 
সামনে দিনের কোন সময়েই বাণ্যলহ শোভাযাত্রা! কর! চলবে ari feat এই 
আদেশ কোন অবস্থাতেই মানতে রাজী হিল না । তারা মসজিদে প্রার্থনার সময় 
বাজনা বন্ধ করতে রাজী ছিল কিন্তু বহু প্রাচীন এই অধিকার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতে 
তারা অস্বীকার করে | 

ধর্মীয় অধিকার নিয়ে এই বাদ-প্রতিবাদ পট্ুয়াখালির সামাজিক জীবনে 
সাম্প্রদায়িকতার রেশ টেনে আনেন । সতীন্দ্রনাথ সেনের নেতৃত্বে পটুয়াখালির হিন্দুরা 
সত্যাপ্রহের পথ বেছে নেয় । অন্যদিকে গোড়া মুনলমান সম্প্রদায় এর বিরোধিতা? 
করতে মনস্থ করে। এই নিয়ে পটুয়াখালিতে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাদা 
বেধে যায় । এমন কি জেলের মধ্যেও fey সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে মুসলমান বন্দী ও ঈ. 
জেল কর্মীদের সংঘর্ষ ঘটে । স্থানীয় MARTI প্রথম থেকেই মুসলমানদের 
পক্ষাবলম্বন করে কারণ, পটুয়াখালিতে হিন্ু-মুসলমান বিরোধ বা we দ্রিইয়ে 
রাখতে পারলে সমপ্র বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান একা বিন্‌ করা AITA I 
দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলে কংগ্রেসের প্রভাবও খানিকট!1 নট হবে । এই উদ্দেশ্য সাধনে 
সরকার সমস্ত রকম প্রয়াস চালিয়ে যায়। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও পটুয়াখালি সত্যা- 
গ্রহের তীব্রতা ও প্রসার রোধ করা যায় নি। জেলার বিভিন্ন জায়গায় সত্যাপ্রহ 
কমিটি গঠিত হয় এবং আন্দোলনের জন্য অর্থ সাহায্যও আসতে থাকে । দেশের 
বিভিন্ন জায়গ। থেকে অনেক স্বেচ্ছাসেবক পটুয়াখালি সত্যা গ্রহে অংশ প্রহণ করতে 
এগিয়ে আসে I | 

অবশেষে ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রদেশ কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক 
মৌলভী zag আহ্‌ মেদ বরিশালে যান । তার মধ্যস্থতায় এই ধমীয় a 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের মীমাংসা ঘটে । হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নমনীয় 
মনোভাব নিয়ে এই বিরোধ মিটিয়ে নেয় । এই বিরোধ কিন্তু বরিশাল জেলায় 
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বেশী দিন fee করে রাখে নি। সত্যাগ্রহ শেষ হবার 
পরও উভয় সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত | ( পৃ. ১৪৬ )। 

পটুয়াখালিতে ছুই পৃথক cfa বিরোধ-কাহিনীর পর মুন্সীগঞ্জের কালীমন্নির | 
সত্যাপ্রহ অনেক বেশী চমকপ্রদ মলে হয়। মুন্সীগঞ্জের কালীমন্দিরে অবাধ 
প্রবেশাধিকার দাবি করে হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য ও নিয় সম্প্রদায়, ব্রাস্থণ ও উচ্চা 
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বাংলায় সত্যাপ্রহ আন্দোলন i 
i সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সত্যাপ্রহ সুরু করে। TASAF, অস্প্‌ TO) ভারতীয় সমাজের 
একটি অভিশাপ । এই অস্পশ্যতা ভারতীয় জনগণের একটা বিরাট অংশকে সুস্থ 
নাগরিক জীবন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং সমগ্র জাতিকে করেছে বিভক্ত 
তার thects করেছে খণ্ডিত ৷ বন্দবিল! ইউনিয়ন বয়কট অঃন্দোলন আলোচন! 
AATF এর উদাহরণ আমর] দেখেছি | 
উচ্চবর্ণের fay সম্প্রদায় চিরকালই নিয় বর্ণের মানুষদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশা- 
ধিকার অস্বীকার করে এসেছে । মুন্সীগঞ্জে fag সম্প্রদায়ের কালামন্দিরে এই 
প্রবেশাধিকার নিয়েই ANAT সুরু হয় । ১৯২৮ সালের নভেম্বরে একজন নমঃশুদ্র 
y সম্প্রদায়ের লোক “চরণাস্বত' পাওয়ার আশায় কালীমন্দিরে যায় । কোনভাবে 
| এ ব্যক্তি মন্দিরের পুজান্ীকে স্পর্শ করে ফেলে | অস্পুশ্ঠের স্পর্শ ব্রাহ্মণ পুজারার 
ধর্ম ও আভিঙ্রাত্যবোধে আঘাত দেয় এবং পুক্গারীও এ ব্যক্তিকে অপমান করে | 
(পু. ১৬০-১) ! এই aN ত্র অঞ্চলে আলোড়ন we করে। স্থানীয় নম:শুড্র 
সম্প্রদায় হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দের শরণাপন্ন হয় এবং তাদের আমন্ত্রণে স্বামী 
সত্যানন্দ ও হিন্দু মিশনের আরে! ratga নেত! মুন্সীগঞ্জে উপস্থিত হন । 
২৯ আগষ্ট (১৯২৯) এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত zal এ সভায় উপস্থিত সংবরক্ষণ- 
শীল ব্রাঙ্ষণদের বিরোধিতা সত্বেও কালীমন্দিরে প্রত্যেকের অবাধ প্রবেশাধিকারের 
সপক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়| স্বামী সত্যানন্দের ডাকে শত শত হিন্দু সত্যাগ্রহে 
= স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দিতে এগিয়ে আসেন | এইভাবে ৩০ আগস্ট gA- 
“1 গঞ্জের কালীমন্দিরে নমঃশুদ্রসহ সকল বর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে 
এ স্থানে সত্যাপ্রহ সুরু হয় । পরোক্ষভাবে এই আন্দোলন হিন্দু সমাজের 
অভিশাপ, at sera বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল ॥ 
বল! হয়ে থাকে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাচ্যের দেশগুলিকে সভ্যতার পথে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে । এই সভ্যতা বিস্তারের যুক্তিতে অনেক 
বিখ্যাত মনীষী Marsares সমর্থন করেছেন ! কিন্ত বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, 
বিদেশী শিক্ষা যদিও এ দেশের মানুষের পোশাক পরিচ্ছদে বা খাদ্যাভ্যাসে কিছু 
aw 5 পরিবতন এনেছে, & শিক্ষা কিন্ত বহ ভারতীয়দের কুসংস্কারয়ুক্ত করতে পারে fa i 
=% ইংরেজী শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার সত্বেও হিন্দু সমাজ থেকে ধষীয় cif, জাতিভেদ 
প্রথা ও অস্পৃশ্ঠতা সম্পূৰ্ণ মুছে যায় নি। মুন্সীগঞ্জের আন্দোলন তার একটি 
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fas? উদাহরণ । মুন্সীগঞ্জের কালীমন্দিবটি মুন্সীগঞ্চের বার আসোসিয়েশন-এর 
ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হত। বার আ্আসোসিয়েশনের Asta প্রায় সকলেই 
ছিলেন উচ্চবণের fay এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত । কিন্ত এই আ্যসোলিয়েশন 
অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারেব্র বিরোধিতা করেছিল । এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 
সত্যাপ্রহ আন্দোলন ২৮ সেপ্টেম্বর মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বার আাসোসিয়েশন হলে 
স্বানাস্তরিত হয়। (F ১৬৩ )। 

এত সব সত্বেও মন্দিরের পরিচালকমগণ্ডলী সত্যাপ্রহ আন্দোলন ও স্বামী 
সত্যানন্দের অন্তরোধ উপেক্ষা করে এবং farada হিন্দু-মন্দিরে প্রবেশাধিকার 
মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে । অবশেষে, স্বানীয় যুব আসোসিয়েশন আন্দোলনে g 
নামে! উচ্চন্বণের হিন্তু-সুবকদের নিয়ে গঠিত এই আ'যাসোসিয়েশন-এর ৬০ জন 
' সদস্য বিবোধ-বীষাংসার দাবিতে অনশন সুরু করে । এই অনশন এ অঞ্চলে 
প্রচণ্ড আলোডন ZR করে । ৬০ ঘণ্টা অনশন চলার পরও মন্দির পরিচাল ক- 
মণ্ডলীর উদাসীনতা অবশেষে এ স্থানের মহিলাদের আন্দোলনে নামতে বাধ্য FTA | 
প্রায় ২০০ জন মহিল! স্বামী সত্যানন্দের নেতৃত্বে এবং যুব AJITAPA A-AA 
সহযোগিতায় হাতুড়ি ও কুঠারের সাহাযো মন্দির প্রাঙ্গণের অবরোধ ভেঙে দেয় 
এবং সকলের জন্য কালীমন্দির উন্মুক্ত করে দেওয়৷ হয়। এইভাবে THATS 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বার আসোসিয়েশন-এর সদস্যদের তুলনায় প্রাচ্যের 
অশিক্ষিত মহিলার! অনেক বেশী সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় দেয় এবং শিক্ষা ও 
সভাতা বিস্তারের নামে সাআাজ্যবাদের সমর্থন যে কতটা অস্তঃসারশুন্ত, তা aata N 
.করে। 

মহিষবাণান লবণ সত্যাগ্রহ গান্ধীর সর্ভারতীয় লবণ আইন অমান্য অভিযানের 
একটি অংশ বিশেষ । গান্ধীর ofe অভিযানের পর সার] ভারত জুডে লবণ 
আইন aria আন্দোলনের বিষস্তৃনি ঘটতে থাকে । প্রদেশ কংগ্রেল aftal- 
দেশের উপকূলবর্তী caantefacs লবণ আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ FTA I 
বারাসাত মহকুমার মহিষবাথানে লবণ আইন অমান্যের প্রস্ততি সুরু হয়! ৬ এপ্রিল 
১৯৩০ গান্ধী লবণ আইন অমান্য করেন এবং এও দিনই মহিষবাথানে সতীশ চন্দ্র 
দাশগুপ্ডের নেতত্বে লবণ তৈরী সুরু হয় | এই "আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে 
যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল, যার ফলে জনসাধারণ দলে দলে এই 
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আইন অমান্য আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেয় । কিন্ত গান্ধী-আর্উইন 
চুক্তি সম্পাদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী তথ! কংপ্রেস এই আন্দোলন তুলে নেয় | 
যদিও এ চুক্তিতে লবণ আইন বাতিল করার কথা বলা হয়নি । এইভাবে, যখন 
সমগ্র দেশ লবণ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন নেমেছিল, তখন গান্ধী-আর্উইন চুক্তি 
জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে পিছু হটতে বাধ্য করে এবং মহিষবাথান লবণ 
সত্যাপ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটায় | 


সর্বভারতীয় স্তরে FTAA নেতৃত্বের ক্রাট-বিচ্যুতির জন্য গণআন্দোলন ব্যাহত 
হলেও স্থানীয় নেতৃত্বে সংগঠিত কয়েকটি আন্দোলন কিন্ত সাফলয অর্জন করেছিল | 


y ১৯৩১-এ ব্বকুৎ্সায় প্রজাদের asaz ও আরামবাগে সেটল্মেট বয়কট 


আন্দোলন তার ase উদাহরণ । রাজসাহী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 
ব্বকুৎ্স! প্রামের কৃষকগণ জমিদারের জুলুমের প্রতিবাদে সভ্যাপ্রহ WH করে | 
বুকুৎসার জমিদার area ছাড়াও বিভিন্ন অজুহাতে কৃষকদের কাছ থেকে অর্থ 
আদায় করত । এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দরিদ্র কষকগণ স্থানীয় কংগ্রেস 
কমিটির সাহায্য চায়। রাজসাহী জেল! atas সমিতির সম্পাদক প্রভাস চন্দ 
লাহিড়ী কৃষকদের সংগঠিত করে আন্দোলন BH করেন | | 
ব্বকুৎসার কষকদের সত্যাপ্রহ প্রথমে সুরু হয় অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে, 
কিন্ত আন্দোলন চলার কিছু দিনের মধ্যেই জমিদার তার সম্পত্তি ‘কোট অব. 


> ওয়ার্ডস্‌*এর অধীনে হস্তাম্তরিত করে । ফলে, আন্দোলনের fasta পর্যায় সুরু 


4 


হয় সরকারের বিরুদ্ধে । রাজপাহী জেলার কংপ্রেপ কমিটি আন্দোলনের পুণ 
দায়িত্ব গ্রহণ করে! অন্যদিকে, সরকার জমিদারের স্বার্থরক্ষার জন্য এগিয়ে আসে 
এবং আন্দোলনকে দমন করার জন্য নেতৃতব্বন্দকে প্রেশার করে । কিন্ত বৃকুৎ্সার 
FAPA এবং রাজসাহী CHAT কংগ্রেসের নেতৃবন্দের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আন্দোলনের 
কাছে অবশেষে ইংরেজ সরকারকে পরাজিত হতে FR 

হুগলী জেলার আরামবাগেও সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয় দৃঢপ্রতিজ্ঞ 
কষকদের সুসংগঠিত আন্দোলনের কাছে । ১৯৩১-৩২ সালে আর্বামবাগে সরকার 
সেটল্মেণ্টের কাজ WH করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ কাজের সমস্ত খরচ কৃষক ও 
জমিদারদের বহন করতে বলা হয় | কিন্ত এ সময় আব্রামবাগের কষকদের আথিক 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল । ধান, পাট, ও AIP ফসলের মুল্য হঠাৎ হাস 


CENTRAL LIBRARY 


৮৮ এতিহাসিক 


পাওয়ার কৃষকদের আয় অনেক কমে গিয়েছিল | জমির Aran ও মহাজনের 


পাওনা মিটিয়ে জীবন ধারণ করাই তাদের কাছে সমস্য হয়ে উঠেছিল । ফলে, 
অন্ত কোন অতিরিক্ত কর দেওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল । কিন্ত 
সরকার সব কিছু উপেক্ষা করে আরামবাগে সেটল্যেন্ট-এর কাজ সুরু করতে 
এগিয়ে যায় I 

সরকারের এই অনমনীয় মনোভাবে আরামবাগের জনসাধারণ প্রতিবাদমুখর 
হয়ে ওঠে । ২৭ নভেম্বর ১৯৩১ আব্রামবাগ মহকুমায় হরতাল পালন কর! 
হয়! বিভিন্ন স্থানে আঅনসভাও GAS হয়। সরকার আমলাদের সাহায্যে 


সেটেল্মেন্ট-এর কাজ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে আরামবাগের সাধারণ TIRA . 





আমলাদের ATH অসহযোগিতা করে । আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এতই ভীত্র রূপ 
ধারণ করে যে সরকার সেটল্মেপ্ট-এব কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় । এইভাবে 
আরামবাগের FAF ও জমিদারদের যুগ্ম আন্দোলন (পৃ. ২২০) সাফলা অর্জন FTA | 

fat দশকের শেষের দিকে বর্ধমান জেলার দামোদর নদের তীরবতাঁ প্রাম- 
গুলিতে ক্যানাল কর-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুক্রীভূত হতে থাকে । ১৯৩৫-৩৬ 
সালে প্রায় সোয়া এক কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার দামোদর ক্যানাল সম্পূর্ণ করে | 
১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারিতে সেচম্ত্রী খাজ! নাজিম্উদ্দীন ‘বেঙ্গল ডেভলপ্‌ মেণ্ট বিল’ 
উত্থাপন করেন, যাতে সরকারী উন্নয়নমূলক কাজের ফলভোগী জমিগুলিতে কর 


বসানোর প্রস্তাব করা হয় 'এবং এই প্রস্তাব অন্রযায়ী দামোদর ক্যানাল-এর তীরবর্তী 


ক্মিগুলিতেও কর বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়। FF | 

সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্যানাল তীরবতাঁ অঞ্চলের ক্রষকগণ বিক্ষুব্ধ 
হয়ে ওঠে । কারণ, ক্যানাল-এর জল ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদন ব্বদ্ধি যাই 
হেো'ক্‌ না কেন, একর প্রতি ৫ টাকা ৮ আন! হারে কর আদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়। বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে । বর্ধনানের বার আযাসোলিয়েশন 
এই প্রতিবাদ সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে আসে । ত্র জ্যাসোসিয়েশন বর্ধমান 
জেলা রায়ত আসোসিয়েশন গঠন করে এবং জনসভা আহ্বান ও পুস্তিকা! প্রকাশের 
হবার! জনসাধারণকে PIII করার জন্য সচেই FA | 

সরকারও অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং ১০ আগস্ট ১৯৩৭ এক প্রেস 
বিজ্ঞপ্তিতে স্বীকার করে যে ক্যানাল কর হিসাবে একর প্রতি ৫ টাক ৮ আনা 
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অত্যধিক । কিন্ত nce সঙ্গে সরকার ধোষণা করে যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই 
কর ধার্য করা হয়েছে এবং ক্যানালের GA ব্যবহারের ফলে afaa একর প্রতি 
' যে পরিমাণ উৎপাদন হবে, ৫ টাকা ৮ আনা তার অর্ধেক মাত্র । যাই হোক্‌ 
সরকার শেষ ATS ডিসেম্বরে একটি srg কমিটি গঠন করে । ২৯ জান্ছয়ারি 
১৯৩৮ এ কমিটির ১২ জন সদ ্ত বধ যান জেলার দামোদর নদের পার্শবতাঁ অঞ্চল- 
গুলি পরিভ্রমণ ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যান । ক্রষকগণ ও কমিটির কাছে তাদের 
বক্তব্য পেশ STA । PILP বলেন যে যেহেতু দামোদর ক্যানাল-এর Wal AD 
আরো! অনেকে উপকৃত হচ্ছে, সেজন্য দামোদর ক্যানাল খননের খরচ শুধুমাত্র 
~ ক্কষিজীবীদের কাছ থেকে আদায় করা! উচিত নয়। এই ক্যানাল কলকাতাকে 
বন্যার বিপদ থেকে রক্ষা করছে । তাছাড়া, বি. এন. আর, ই. আই. আর, এবং 
জি. টি. রোড প্রভৃতি পরোক্ষভাবে এই ক্যানাল কর্তৃক উপকৃত হচ্ছে । অতএব 
কলকাতাবাসী ও রেল কর্তৃসক্ষেরও উচিত এর খরচ বহন করা | 
যাই হোক্‌, কমিটি ৪ ফেব্রুয়ারি এসেশ্বলী হাউসে একটি সভায় মিলিত হয়ে, 
তথ্য ও পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে আগে যে যেহেতু ক্যানাল- 
এর জল ব্যবহারের ফলে কষকের। একর প্রতি ৬ টাক! অতিরিক্ত আয় করতে 
পারবে, সেহেত তাদের উচিত অন্তত একর প্রতি 2 টাক? ১০ আনা হারে কর 
দেওয়া! অন্সদিকে কংপ্রেস তদন্ত কমিটি € যেটা ৯ জুন ১৯৩৭ বর্ধমান জেলা 
h উ কংগ্রেস কতৃক গঠিত হয় ) এই সিদ্ধান্তে আসে যে দামোদর ক্যানাল একর প্রতি 
উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয় নি কারণ, ক্যানাল নির্মাণের আগে একর প্রতি গড়ে 
২৪ মণ ধান উৎপন্ন হত, ক্যানাল হবার পর ATS একই উত্পাদন VT | 
( পৃ. ২৪৫ )।1। কমিটি অবশ্য একথা স্বীকার করে যে খরার সময় এ PIATA 
কষকদের উপকারে আসবে । কমিটি একর প্রতি > টাকা ৮ আনা হারে কর বাধ 





করার সুপারিশ করে | j 
সরকার অবশেষে ক্যানাল কর AFPA প্রতি ২ টাক! ৯ আনা ধার করে এবং এ 

কর স্থানীয় কষকদের কাছ থেকে আদায় করার সিদ্ধান্ত নেয় । অন্যদিকে, কষকগণ 

_ F @ পরিমাণ কর না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে । ফলে ১৯৩৯ সালের arRatfa 
দি থেকে সরকার বাকী কর আদায়ের জন্য ‘বাজেয়াপ্ত নোটীশ' জারি করে এবং এই 

” কাঞ্জে আমলাদের সাহায্য করার জন্য etl) সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয় । জন- 
১৪ 





১০৬ এতিহাসিক 





সাধারণ এর প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ সুরু করে। সরকার সত্যাপ্রহীদের প্রেপ্তার করে 
ও ক্কবকদের অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে থাকে । সরকারের অনমনীয় 
মনোভাবের ফলে এবং আন্দোলনের নেতৃবন্দের বার্থতার ফলে দরিদ্র কষকগণ শেষ 
পর্যন্ত সরকাব fad ifas হারে ক্যানাল কর দিতে বাধ্য হয় । 

দামোদর ক্যানাল কর আন্দোলনের J ভিন্ন স্তর লক্ষ করা যায়। সরকার 
বেঙ্গল ডেভলপমেন্ট আইন অনুযায়ী একর প্রতি ৫ টাকা ৮ আনা হারে বাধাতা- 
JAF SAA কর ধার্ধ করে। রায়ত আসোসিয়েশন ও কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল 
এ করের হার কমিয়ে নিয়ে আসা । এই স্তরে আন্দোলন সাফল্য ATS করেছিল | 
কিন্ত দ্বিতীয় Afta কষক সমিতি এ কর কংপ্রেস তদস্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 
১ টাকা ৮ আনা ath করার জন্য যে সম্যাগ্রহের ডাক দেয় তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। 
( পূ. ২৫৬-৭ )। তবে এই আন্দোলনের সধাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লাভ হল রাজনৈতিক 
দিক থেকে স্থবির কষক সম্প্রদায়ের আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ AZ | 

চরয়নাইর (জেল! ফরিদপুর )-এর আন্দোলন গ্রামবাসীদের উপর পুলিসের 
aug অত্যাচারের বিরুদ্ধে । ১৬ মে ১৯২৩ চরমনাইর গ্রামে এক ডাকা তদল 
জনৈক আবু মোল্লার গৃহে হানা দেয় । নিকটবতা থানার দারোগ। গোপন AA 
সংবাদ পেয়ে একই সময়ে গ্রামে উপস্থিত হন ডাকাত দলকে প্রেপ্তার করার 
উদ্দেশ্যে । গ্রামবাসী পুলিসের সাহাযো এগিয়ে আসে । কিন্ত তার! অন্ধকারে 
কয়েকৰ্ন পুলিস কনস্টেবলকে ডাকাত মনে করে প্রহার করে ও একটি ঘরে 
আটক করে রাখে । এও ঘটনার পরদিন থেকে ২৭ মে ATS এ অঞ্চলে পুলিস 
তদন্ত করার অছিলায় প্রতিটি ঘর তল্লাসি করে । শ্রামবালীগণ অভিযোগ করে যে 
safa চলাকালে পুলিস তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে । পুলিসের 
এই ধরনের অত্যাচারের সংবাদে সমপ্র ফরিদপুর জেলা Fa হয়ে উঠে । বিভিন্ন 
জনসভায় ডা. পি. সি. গুহরায় এবং ATII অনেকে এ অত্যাচারের বর্ণনা দেন ও 
তার নিন্দা করেন । সরকার কিন্তু অত্যাচারের কথা৷ অস্বীকার করে ও পুপিসের 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি ‘কাল্পনিক’ ও “অবিশ্বাস্ত' বলে বাতিল করে দেয়। 
শুধু তাই নয়, এ সমস্ত ঘটনা জনসমক্ষে বণনা করার ST GI. গুহরায়ের বিরুদ্ধে 
মানহানির মামলা ( যা ‘চরমনাইর মানহানির AAA নামে খ্যাত ) ACA | 

চরমনাইর a ফরিদপুরের জনসাধারণ কিন্ত কোন সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু 
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করে নি । আসলে এ ঘটনা ও ডা. গুহরায়ের বিরুদ্ধে যে মানহানির মাষল দায়ের 
কর! হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে কয়েকটি সভাসমিতি ছাড়া কোন আন্দোলনই সেখানে 
গড়ে ওঠে নি। লেখকেরা ও সেই প্রশ্ন তুলেছেন । কিন্ত এই প্রশ্রের উত্তর এড়িয়ে 
গিয়ে Stal ডা. গুহরায়ের আইনের সাহায্য নেওয়া gfe সংগত হয়েছে কিনা 
তার একটি নাতিদীর্থ আলোচনা করেছেন। (পু. ৩১৭-৮)। আসলে কিন্ত 
চরমনাইর আন্দোলন এই বইটিতে আলোচিত অন্যান্ত আন্দোলনগুলি থেকে 
বহুলাংশে ভিন্ন প্রকৃতির এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন পর্ষায়ভুক্ত কর! যায় কিনা St 
ভেবে দেখার বিষয় | 


যাই হোকৃ, বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি sata পুরণ করবে এই বইটি । 
প্রায় সব মূল উপাদান থেকে লেখ এই বইটির সবাপেক্ষ1 গুরুত্ব হল, এই বইটিতে 
বিভিন্ন সত্যাগ্রহে প্রত্যক্ষ অংশপ্রহণকারিদের মতামত, অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাত্কার 
দেওয়া আছে । ভবিষ্যৎ গবেষকদের এগুলি খুবই সাহায্য করবে । এছাড়া! 
কয়েকটি আন্দোলনের আলোচনার সুরুতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পটভুমিকার 
বিশ্লেষণ ( যেমন, কাখির আন্দোলন, পৃ. ৬; বন্দবিলা, পু ৫৫; পটুয়াখালি, 
পৃ. ১২৮-৯ 2 মুন্সীগঞ্জ, পৃ. cen; মহিষবাথান, T. ১৮৫ ইত্যাদি) পাঠকদের 
আন্দোলনগুলি বুঝতে সাহায্য করবে । তবে লেখকেরা কয়েকটি বিষয়ে একটু 
ASS থাকলে ভালে! করতেন । যেমন, পটুয়াখালি সত্যাপ্রহ আলোচনার সময় 
তারা সম্ভবত নিজেদের অক্জ্রাতসারেই হিন্দুদের পক্ষাবলম্বন করেছেন । বিশেষত: 
১৪১ পৃষ্ঠায় চতুর্থ বিভাগের সুরুতেই বল! হয়েছে যে স্থানীয় শাসনযন্ত্র প্রথম 
থেকেই মুসলমানদের “অযৌক্তিক দাবিগুলি" সমর্থন করে এবং মুসলমানদের দাবি 
যে “অযৌক্তিক” এই অভিমত পটুয়াখালি সত্যাপ্রহ আলোচনা ance AKAR 
প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দামোদর ক্যানাল করের বিরুদ্ধে যে সত্যাগ্রহ 
তা কি প্রধানত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হয়েছিল ? বইটিতে (পৃ. ২২৬, 
দ্বিতীয় বিভাগ ) তাই বল! হয়েছে, যদিও এই আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক নিয়ে 
কোন আলোচনা কর] হয় fa অন্তদিকে, সমগ্র আলোচনায় FIA করের 
বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ তাই আলোচিত হয়েছে | তাছাড়। মনে হয়, একথা ঠিক নয় 
ca, কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে দামোদর PTAA করের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন গড়ে তোল! হয়েছিল q) দামোদর নদের তীরবতা এলাকায় কষক গণ 
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১০৮ এতিহাসিক 





ASI করভারকে গৌণ মনে করে বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে ব্রিটিশ সরকারের SF 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিলেন | বস্ততপক্ষে, দামোদর ক্যানাল করের বিরোধিত! 
করাই ছিল আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য 1 বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা 
হয়ত আন্দোলন সংগঠকদের মনে থাকলেও কৃষকদের কাছে তা ছিল গৌণ | 

মনে হয়, বাংলাদেশে সত্যাপ্রহ আলোচনায় এই বইটির সামান্য অসম্পূর্ণত! 
থেকে গেছে । ১৯২১ থেকে ১৯৩৯ সাল ACG বাংলাদেশে সংগঠিত বিভিন্ন 
ধরনের দশটি সতাপ্রহ আন্দোলন বইটিতে আলোচিত হয়েছে । বাংলাদেশ তথা 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সময়টি Asis গুরুত্বপুর্ণ । এই সময়ই 
গান্ধী কংপ্রেসের নেতৃত্বে আসেন এবং দেশকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের 
জন্য প্রস্তুত করেন । ১৯২১ থেকে ১৯৩২৯ সাল fea প্রস্তুতি পর্ব | দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধ পর্যন্ত প্রস্তুতির ATF ১৯৪২-এ ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন এবং Sta পরই ব্রিটিশ 
সাআ্াজাবাদের ভারত ছাড়ার প্রস্ততি পর্ব । সুতরাং বাংলাদেশে সত্যাপ্রহ গুলি 
আলোচনার পর এই আন্দোলনগুলিতে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির 
ভুমিকা, জাতীয় নেতৃত্বের ভুমিক1 এবং সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ কষক ও দরিদ্র 
গ্রামবাসীদের (যেহেতু আলোচ্য দশটি আন্দোলনের প্রায় সবগুলিতেই কৃষক ও 
প্রামের দরিদ্র মানুষের] প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল 1) ভুমিকা একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে 
আলোচনা করলে ভালো হত । অর্থাৎ এই আন্দোলনগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
গোষ্ঠীর এবং নেতাদের ভুমিকা এবং সাধারণ মানুষের অংশ প্রহণ আন্দোলনকে 
কোন পথে নিয়ে গিয়েছিল, তার একটা আলোচনা কর! উচিত ছিল । তাহলে 
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মানবেন্দ্র নাথ রায় £ অনাদৃত চিন্তাবীর 


[ লেখক চল্লিশের দশকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অন্যতম প্রবান সহকমাঁ ছিলেন৷ 
বলাবাহুল্য মানবেন্রনাথ বিষয়ে লেখকের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব আছে 1 এ. স. ] 
এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মানবেতর নাথ রায়-এর সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত 
Fiaa (১৯৪০-৪৭) এবং অধুনা প্রকাশিত তার এক ঘনিষ্ঠ সহকম্ীর জীবনী থেকে 
লব্ধ ।* 
ইতিহাসের পাতায় কত নাম জলে ওঠে, YS যায় ; নান! মতবাদ-চর্চা হয়, 
কর্মে পরিণতিও কখনও কখনও সম্ভব হয় ; সার্থক নাহ বিবর্তনের পরেও নতুন 
রঙে, মাজ্গাঘবা-মত প্রচারে তার একট! সমর্থক চিন্তাস্ততর প্রস্থণের চেষ্টাও হয়। 
এই ওঠা-নামার খেলায় সবসময় যার] প্রধান ছিলেন তাদের কথা ও কাজের খোজ 
অবিরত নিষ্ঠাবান গবেষকরা করে চলেছেন | তার মাল-মশলাব যোগান দেওয়ার 
কর্তব্য সমসাময়িক যার! প্রত্যক্ষদশী তাদের উপর কিছুটা বর্তায়! কিন্তু মানুষের 
মল, স্মৃতিশক্তি ও yea প্রসার নানাভাবে সীমাবদ্ধ, পারিপাশ্থিক ঘটনার ছায়ায় 
Viren হয় । আত্মজীননীই হোক, আমার-দেখালোক নিবন্ধই হোক. বহুলাংশে 
যে-পরিণতি-হলে-খুশী-হ'তাষ সেই রূপেরই প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে প্রায়শই | 
কেউ চান তার VE ও মনোজগতের মধ্যেই যেন তাকে তার সন্ধান করে-_ 
সাধারণ WRISTS নয় ।১ কারও ইচ্ছা নিজেকে প্রচার : কারও অন্তোর ও 
সমপ্রের মধ্যে তার জীবনদর্শন ও আত্মপ্রতিষ্ভার প্রয়াস--কেউ কেউ ব্যক্তিগত কোন 
তথ্যই সানন্দে দিতে উৎসাহী নন। এঁদের মানসিকতার গোপন রহস্য ভবিব্যতে 
তথ্যানুসন্ধানী খোজ ক'রে থাকেন; এবং কেউ কেউ এই সুযোগে বহু অপ্রীতিকর 
এমনকি বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করে “বড়-বিদ্তা জাহির’ করছেন । এম্‌ এন রায় 
` faces সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাইতেন না । ফলাও করে বলবার মতে! প্রথম 
জীবনে অনেক কিছু হয়ত fas a1 বন্ধুর পথ-পরিক্রমার একট] ইত্তিব্বত্ত তার 
ইংরেী আত্মজীবনীতে২ অসম্পূর্ণভারে লিখে গেছেন £: তাছাড়া তার অন্য গ্রস্থে_ 
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230 Senne 
বিশেষত চীন-বিপ্রব ও রুশ-বিপ্রব সম্পকিত বইগুলিতে যে তথা, wa ও m, 
হাজির করেছেন--তা-ও ইতোমধ্যেই যাচাই ক'রে কেউ কেউ আত্মসযর্থনের একটা 
চেষ্টা, একতরফের বক্তব্য হাজির করার Foe] তার লেখায় দেখছেন | 

রায় বহু বিভকিত ব্যক্তি, Sta gina awe থেকেই বোধহয় তর্কে ও বিতর্কে 
Sa একটা সহজাত প্রতিভা ছিল | তাছাড়া নান! ঘাটের জল খেয়ে এবং নান! 
বাধা fagfasia অভিজ্ঞতা ভাঁকে একটা (সাময়িক হলেও ) অসহিষ্ণুত! ও Basta 
বাইরের রূপের আবরণ দিয়ে নিকট বন্ধুর কাছ থেকেও দুরের মানবের ও নেতার 
আসন দিয়েছিল | ব্রিটিশ শাসনবর্গের গোপন বিশ্রেষণেও সেটা ধরা পড়েছিল | 
বারা নথিপত্র ঘেটে থাকেন ভারা তা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন | 

amaa ভারতে প্রত্যাবর্তনের taasi জীবনে Gra নিকটতম সহকমাঁ arf 
সম্প্রতি জীবন AATE (এখন ৭৫ বৎসর বয়স) একটি জীবনী প্রকাশ করেছেন। 
দছুবৎসরেরও বেশী সাগ্রহে এই বইয়েব প্রকাশের আশায় ছিলাম । বইটি সবে 
হাতে এসেছে | লেখক ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের অন্যতম sofas নেতা | 
নিরহঙ্কার সয়াজ-বোধ সম্পন্ন জ্রনসেবক । আমান ধারণা রায় এর ব্যক্তিগত নানা 
অনধিগম্যততা কাণিকের চেষ্টায় কিছুটা wt হত। আজ তিনি ana 
মত ও Acta বিস্তারিত তথ্য একত্র করে রায় এর প্রতি এক শেষ SOI পালন 





করলেন | 

কিন্ত লেখক face ঠিকই বলেছেন যে আরও জ্ঞানবান ও সমসামায়ক ব্যাপারে 
গভারতর 2Y P সম্পন্ন কেউ একাজ হাতে নিলে রায় এর প্রতিভার ও বাক্তিত্বে a 
সম্যক যাচাই সম্ভব হত | তা ছাড়া নৈকটা ও একটা বাধা i ভক্তি সত্বেও তিনি 
যথাসাধ্য তথ্যভিত্তিক হতে চে! করেছেন । কিন্ত একই ACTI পৌছানোর 
পথে বহু মতের যাচাই বা দেশ ও বিদেশের সমাজচিন্তায় ও মানুষের রুজি 
রোজগার, আশা-আকাজ্খার, ga ও শান্তির, যুগ ও যুগাস্তরের রূপ পরিবতনের 
ধারার ছবির পটভূমিতে রায়কে প্রতিষ্ঠা কব! সম্ভব হয়নি । ফলে এই বইয়ে বায় 
পন্থী ও রায় গবেষকের উপযে!গী সংগ্রহীত নান! প্রস্তাব প্রসঙ্গ ও সালভামামী 
পরিক্ষার ইংরেজীতে সাজানো হয়েছে । ইতোমধ্যে বায়-সম্পকিত যে সব 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটরেটেব অন্ত নিবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, বা অন্ত গোষ্ঠির E 
আলোচনা-সমালোচনা বই বেরিয়েছে তার উল্লেখ (বিদেশী ও দেশী হৃচারটি সুত্র EY - 
ছাড়া) নেই বললেই হয়। কাছেই “রাজনৈতিক MaMa’ যে অর্থ লেখক করেছেন, 
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ত! সোজ! কথায় ভারতের রাজনীতির নান! সভায় ও সমাবেশে এবং বিদেশের 
নানা বিভকিত ভুমিকায় রায় এর বক্তব্য উপস্থাপন | সীমিত ক্ষেত্রে কাণিকের 
যোগ্যতা ও সংগ্রহের সামর্থা অনন্য | তিনি সফল ও হয়েছেন | 

এই সুযোগে রায় এর ACH আমার সংশ্রবের কয়েক বৎসরের উল্লেখ করি | 
১৯৪০ সালে আম'র হই প্রিয় ছাত্র রায় দম্পতিকে আমাদের ডোভার CAAF গৃহে 
রাখতে চান । এবং আমি যেন fatai ষ্টেশনে তাকে অভার্থনা করে নিয়ে আসি 
এই agrata জ্ঞানান। তখন যুদ্ধের ভীতিতে FLZ আমার এক বয়স্ক মাতুল ও 
আমি বাস করছি । পরদিন প্রাতে তাদের রেশন থেকে নিয়ে আলি । ট্যাক্সিতে 
বায় “অস্বতবাজার প্রত্রিকায়” প্রকাশিত “সভ্যতার বিকাশ” সম্পর্কে কয়েকটি 
Soar: পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে কয়েকশত টাক! চান, আমি AAS হই | 
সে বইয়ের প্রথম সংস্করণ থেকে সে টাকা আমি Gata করি। 
তারা fra কয় ছিলেন । বন্ধু ও পার্ধদর আসতেন--তবে বায়রা প্রধানত 
বাইরেই খেতেন। সাক্ষাৎ পরিচয় সেই প্রথম ৷ রায় তার azacha গলদেশের 
ব্যথায় বেশ ভুগছিলেন । রায় সম্পকে কাগজে পড়তাম আমার পিতৃদেবের সঙ্গে 
সভা সমিতিতে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল অনেক আগে রায় তখন কতপ্রেসের 
সম্মানিত WD | 
কাণিকের বই পড়তে পড়তে মনে এল ক্রমে আমি কী ভাবে তার সভায় 
,. সভাপতিত্ব, — সংপ্রহ প্রকাশের দায়িত্ব ও মুখবন্ধ লেখা, নিখিল ভার ত 
hana বিরোধী ছাত্র সম্মেলনের দিল্লী অধিবেশনে প্রধানের পদ, তার পর 
atga দিনকয় কাটানোর দায়িত্ব এবং আনন্দ পাই । দুবৎসর পর বন্বেতে Sta 
ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের অধিবেশনে যোগদানের অভিজ্ঞতাও স্মরণে আসছে | 

এ বন্ধে সভাতেই ''জনগলের প্রান” রচনার প্রস্তাব হয় এবং Sages, পারিক ও 

আমার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। কলকাতার ফেরার পর রাখপন্থীদের প্রকাশন সংস্থা! 

সম্পকিত দেখাশোনা ও wifes দায়িত্ব ও আমার উপর এসে পড়ায় আমার সামর্থ্যের 
অতিরিক্ত সে দায়িত্ব (বিশেষত যখন তার চীন সম্পকিত বিরাট প্রশ্থ প্রকাশের ভার 
ব্যক্তিগত ভাবে আমায় নিতে হয় ) পারিবারিক fatsa ডেকে আনে | 

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক প্র্যানের ব্যাপারে জনসভায়, কলকাতার বাইরে ATAATA, 

রায় এর কলকাতার নান! সভায় আমি উপস্থিত থাকি বা সভাপতিত্ব sia সে 

সময়ে সরকারী বড় কর্ণচারী ও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিরূপ নন এরকম অনেকেই 
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রায়কে মৌখিক সমর্থন জানাতেন। Stea SCI আলোচনার আয়োজনওঠ a 
করেছেন। কিছুদিনের জন্য রায়এর নির্দেশে কলকাতার afesta দলের 
সাধারণ সম্পাদকের আনুষ্ঠানিক পদে আমাকে নির্বাচন করা হয়। কিন্ত 
আজম বলতে বাধা নেই আমি কোন সভ্য পদেও সই করিনি এবং নির্বাচন যেভাবে 
হত এবং কাউকে MTHS করা হত তাতে আমার বিশ্ময়ের সীমা ছিল না। 

আমার পিতৃদেব ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে, যখন Bien সরকারী 
কলেজের কাজ ছেড়ে যোগ দেন তখন থেকে স্বাধীনত1 আন্দোলনে, ছাত্র 
আন্দোলনে আমি নানাভাবে জড়িত ছিলাম । তবে ১৯৩২ থেকে অধ্যাপকের 
বৃক্তিপ্রহণ ও পিতৃদেবের একাধিকবার কারাবাসের সময় ও পরে পারিবারিক = - 
দায়িত্ব পালনই সমস্ত হয়ে দাড়ায় । রায় পন্থী হিসাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার g 
আবিভাৰ ASS পক্ষেই সবার GSTS এবং সেই রকমই আমার অন্তধ্ণান | 
ভারত স্বাধীন হবার পরে সরকারী চাকুরী নিয়ে তিন বৎসর পাবলিক arfen 
কমিশনে বন্দীদশা তার শেষ পর্ব । পরে দেশত্যাগ করে পনেরো বৎসরকাল 
জাতিপুণ্ডের জন শাসন সম্পকিত পরামর্শপাতা হিস!বে যখন বিদেশে ছিলাম 
তখন রায়এর দেহত্যাগ ঘটে | 

প্রথমে কার্ণিকের ভারত সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করি । 

ভারতীয় syifa? পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে? কখন? এ বিষয়ে মুজাফফর 
আহমদের মত যে তাসবন্দে অক্টোবর ১৯২০তে এর আরম্ভ । অন্যদিকে অধিকার _ 
রায় এর বক্তব্য সমর্থন করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে রায় এ ব্যাপারে উৎসাহ 
ছিলেন না এবং ভারতবর্ধেই ১৯২৫ সালে পার্টির প্রকৃত বিধিবদ্ধ জন্ম হয়। q 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় সেকালের বহু বিতর্কিত নেতাদের উল্লেখ, 
তাদের বক্তব্য পরিবেশনে কিছু নতুন আলোকপাত হয়েছে। রায় অবশ্য 
১৯২০র পর থেকেই “FaR ইণ্টারন্যাশানাল’’ এ ভারতীর প্রতিনিধি হিসেবেই 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । এ ব্যাপারে আলোচনা ও তথ্যবিশ্রেষণ satgi আমি 
কার্পিকের লেখা থেকে নতুন কিছু জানিনি। তবে তিনি যে তাড়াতাড়ি ভিন্ন 
পাটির গঠন অথবা সোস্যালিস্টদের সঙ্গে পার্থক্য R না করতে এবং জাতীয় 

প্রেসের মধ্যে অনুপ্রবেশের তত্পরতা সমর্থনে সে সময় বিশ্বাসী ছিলেন সে Be 


সে কথা স্পষ্ট | 
fasta মহারুদ্ধের সময় রায় ১) ভবিষাৎ দ্রষ্টার মত ভারত থেকে বৃটিশ 
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mataratara অপসারণ সম্পর্কে নিশ্চয়ত] , ২) 
FUSCA ও সকল দলের সমবেত 


WIAA ধবংসে ভারতায় 
চেষ্ট! ও যুদ্ধ ব্যাপারে ইংরেজ ও মার্কিন 
প্রমুখ শক্তিদের সহায়তার পরামর্শ এবং ৩) aga যুক্ধোত্তর পমাজের রূপরেখা 
গঠনে তৎপরতার অন্য সমালোচিত wat তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের একটি 
হাতিয়ার হয় তার দলের ভারতীয় ফেডারেশন অব লেবারের FH ১৩,০০০ টাক! 
মাসিক বরাদ্দ । সে ANA রায় এই ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক । যয়নাদাস 
মেহতা সভাপতি । যদিও মেহত1 এই ব্যবস্থার কথা জানতেন --তিনি st 
অস্বীকার করে পদ ভাগ করেন । মনিবেন কারাকে সভাপতি ও ফার্ণিককে 
সম্পাদক করে ফেডারেশন নতুন রূপ নেয়। কার্ণিক চিরকালই বলেছেন যুদ্ধের 
ব্যাপারে সহায়তার জন্ত শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার ও সংগঠন ছাড়া 
অন্য কোন ব্যাপারে “ae পয়সাও" ব্যয়িত হয় নি। সেই সময় রায় বলে 
এসেছেন ইংরেজ সরকার ভারতে প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিবাদি শক্তি ও প্রতিষ্ঠানদের হাতে 
aye দায়ি দিয়ে যাবেন । জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার অন্য জোর আন্দোলন 
সেজন্য দরকার | যেভাবে কনষ্টিটুয়েণ্ট আসেমত্রি গঠিত হয়, দেশ বিভাগের 
ব্যবস্থ! হয় এবং ধনিক সমাজ চাবিকাঠি নাড়েন তাতে দুর্ভাগ্যবশত এ স্থযোগের 
অধিকার বামপশ্থীদের হয়নি । এসময় রায় এর ase পুস্তিকাগুলি (মুখ্যত Sra 
দ্বিতীয় স্ত্রী এলেনের চেষ্টায় ASS থেকে উদ্ধার করা) আজও ভার SPF 
দুটি, জন স্বার্থের প্রতি অনুরাগ ও প্রগাঢ় সমজিশান্ম চর্চার পরিচায়ক । তবে 
উপযুক্ত সংগঠিত দল, সহকমী, বাক্তিগত আকৰ্ষণ কোনটাই Gia ভাগ্যে 
ক্োটেনি । 





মহাত্মা, নেহেক ও সুভাষ চক্রের সঙ্গে রায় এর যোগাযোগ, বিরোধ ও মনের 
fan অমিলের ইতিহাস কার্ণিকের বইয়ে যা বর্ণিত ত! সবই রায়এর বক্তব্যের 
ভিত্তিতে | কিছুটা তান্তিক, কিন্ত বেশীর ভাগই রাজনীতির কৌশল (tactics) 
প্রস্তুত এই প্রতিহ্বন্দ্িতা প্রশ্রয়ের ওঠা নামা দুর থেকে ষারা আমার যতন 
দেখেছেন তাদের কাছে তাত্বিক দিকটা প্রধান হয়েছে । কিন্ত ভারত রাজনীতির 
পটভুমিকায় রায় এর উচ্চাকাঙক্ষ। হুরাশায় ফ্রাড়ায়। ত্বাতীয় কংংপ্রসের সম্ভাপতির 
পদ থেকে ভারত সরকারের বড়লাটের কাউন্সিলের BS হবার চে তিনি 


করেছিলেন- নিজ সামর্থ্যের উপর বিশ্বাসের acai অর্থবল সংগঠনের AKTS 


৮১১৭৫ 





১১৪ Afar fry 


ছিল না, জন মানসে Sta আন্তর্জাতিক খ্যাতি-অখ্যাতির প্রতিফলনও সামান্যই 
হয়োছিল । নেতার সহকম্ীর মাধ্যমেও পরিচয় হয় সাধারণের কাছে | FAPI 
ছাড়া Sta সহকমীদের অনেকেরই Gra সঙ্গে কাজ করবার নৈতিক তাত্বিক 
ও কর্মত্পরতার প্রস্ততি ছিল না। তার এসব ব্যাপারে শিক্ষাদানের নান! 
সমাবেশে সহকমারা প্রায়ই কর্তার কথায় সায় দিয়ে এসে পরে ‘প্রপ্রাম’ করনে afs- 
ফলিত করতে পারেন নি। Sra দলীয় সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক নানা প্রচ'র 
চেষ্টাও Sra বিরুদ্ধে সংগঠিত শক্তির চাপে ব্যপ্তিলাভ করেনি । আমার অভিন্ত্রতায় 
তিনি যে ধরনের ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতে ATHSITA তত্বের সমালোচন1 করতে ভালবাসতেন 
ভারা অভিজাত, চিস্তাজগতে পরিচিত, পেশায় gafos, কিন্তু কোন 
আন্দোলনে সংপ্রি হবার সম্ভাবনা তাদের ছিল না। এদের সহায়তায়ই তিনি 
নয়! যার্কসবাদ ব্যাখার ত্রিমাসিক প্রকাশ করেন এবং জ্ঞানজগতের দিশারী 
হবার চেষ্টায় শেষজীবনে রেনেস'। প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হন । কিন্তু এই চিত্ত- 
বিলাসী দল থেকে ফরাসী বিপ্রবের যুগের আহিতাগ্রি চিন্তা ও কর্ষের ত্রিবেনী 
সঙ্গমের তে 'ন সভাবনা ছিল কি? ১৯৪৮ সালে তিনি তার দল ভেঙে দেন-_ 
চিস্তাত্গতে বিচরণের ইচ্ছা তখন প্রবল | 

আলোচ্য ACSA ADSI প্রধান আকর্ষণ রায় এর অল্পবয়সে (এপ্রিল ১৯১৫) 
দেশত্যাগের এ ভার বৈপ্রবিক জীবনের নানা হেরফের ও বুদ্ধিত্বতির চর্চার ছবি | 
সেই স-ঞ সাকিন দেশে (১৯১৬-১৭) মেক্সিকোতে (১৯১৭-১৮) সোভিয়েট রাশিয়ার 
বাইরে প্রথম সমাজতাম্বিক দল ও সরকার প্রতিষ্ঠা ও সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনে 
এবং পরে MKA থেকে Sta কর্মযন্তের পরিচয় 1 এই Aria রোমাঞ্চ ও নানা 
ধারণার পিছনে যে বিতৰ্কত ব্যক্তিটি ছিলেন তিনি Sra আত্মদীবনীর ভিত্তিতে ই 
কার্নিকের রচনায় বর্ণিত হয়েছেন । বলা বাছল্য Sta সহকর্মী ও গুণগ্রাহী 
অনেকে এখনও ওই Acta তথ্যাদি স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করছেন, হয়ত 
রায় এর প্রতিষ্ঠা ভার ফলে আরও বাড়বে | কিন্তু কার্ণিক যে চিত্র দিয়েছেন 
ভাতে স্বল্প শিক্ষিত দরিদ্র ক্কলপত্তিতের পুত্র দেশের বাইরে আপন মেধা ও 
কুশলতার কী প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তা সত্যই আশ্চধকর | ভিনি যখন দেশে 
ফেরার সিদ্ধান্ত নেন তখন বোধ হয় আর দেশের বাইরে থেকে ভারতের জন্য 
ও Sra বিশ্বাসমত বিদেশে কাজের সুযোগ হত না! কিন্তু তার বিদেশের 
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কাধকলাপের অপচিত্র যে ভাবে প্রচার পায় তাতে দেশে বিস্তর বাধা দেখা দেয় | 
তার উপর মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলার খড়গ ঝুল হল ‘esa মাহমুদ" অল্পদিনের 
মধ্যেই পুলিশের কবলে পড়েন । কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাকে FAIS 
এক ARICS দেখে চেনেন এবং কাউকে কাউকে বলায় মনে হয় গুশুচরের! 
তার সন্ধান পান। বালিনে Gra তিন চেলা staga শেখ, qarat সিং ও সুন্দর 
কাবাডী তাকে কিছুকাল সাজানো! পরিচয় রাখতে সহায়তা করেছিল । প্রথম 
জন পরেও করেন। বস্বেতেই তার দলের প্রতিষ্ঠা অল্প দিনেই (১৯৩০-৩১) 
সম্ভব হয় । জেল থেকে ফিরে (১৯৩২-৩৬) fafa নব Baca ভার বিশিষ্ট মত 
$ পথের প্রচারে প্রকাশ্যে ASI হন। 
সবচেয়ে বিতর্কিত রায় এর জীবনে Gra চীন পর্ব । রাজসমারোহে তাকে 
সম্বধনা করা হর ভ্ত্যালিন সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে । spa Bora 
ন্যাশানালের নির্দেশে (Thesis রায়এরই রচনা স্ত্যালিনের উক্তিতে ) নিয়ে 
যখন তিনি ১৯২৭ এর গোড়ায় চীন পৌঁছান তার পূর্বে বোরোদিন সেখানে 
ছিলেন এবং তিনিই চীনে ভারপ্রাপ্ত কম্যুনিষ্ট পরামর্শদাত! ছিলেন । বোরোদিন 
রায় এর cafacs) পর্বের বন্ধু । তিনিই লেনিনের গোচরে রায়কে আনেন 
(১৯২০) । রায় নির্দেশ নিয়ে আসেন যে চীনের কিপ্রবকে ক্রষিযুখী করতে TCA | 
কিন্ত বোরে।দিন ও চীনের কম্বানিষ্ট দল শ্রেণী সংগ্রাম শুর করেন ও কুওমিনটাউ 
শর এর সঙ্গে বিরোধ বাধাতে প্রস্তুত ছিলেন না । চীনের সমবেত প্রচেষ্টা জাতীয় 
স্বাতন্রের জন্য নিয়োগে ভারা was আগ্রহী । এদিকে রাশিয়ার ধারণ! ca নব 
জাগ্রত চীনের জনগণ চিয়াংকাই-শেকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার 
শক্তি রাখে এবং এশিয়ার অন্যদেশেও এর প্রতিক্রিয়া দেখ! দেবে | 
রায় ক্যাণ্টনে পৌছাতে পৌছাতে কুও-মিন-টাড এর বাম অংশ (কমুযুনিষ্ট- 
সহযোগী) ও চিয়াং পন্থীদের বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছিল । কাকেই কমুানিষ্টরা 
চিয়াংকে সমর্থন জানাবার চেষ্টা করলেও সাংহাই এ বিদ্রোহ vaca চিয়াংএর কুদ্রমূত্তি 
প্রকাশ পেল | কুওমিনটাঙেও ভাঙন দেখ! দিয়েছিল! রায় চাইলেন কস্ুনিষ্ট অধ্যুষিত 
অঞ্চলে আন্দোলনকে গভীরতর করতে, GA প্রচারের চেষ্টা না করে | আর একটি 
মত প্রবল for এই গোঠী উত্তর দিকে অগ্রপর হবার এমন কি নানকিং সরকারের 
প্রতিদ্বন্দী পিকিংকে রাজধানী করে নতুন সরকার গঠন করতে চাইছিলেন। 








১১৬ এতিহাসিক 
বোরোদিনের বাধাসত্ত্বেও বায় প্রথমে কুওমিনটাঙের নেতা ওয়াং-চিউ-ওয়েই কে E | 
সমর্থক পেয়ে সোভিয়েট নির্দেশ মোটামুটি পাশ sates পারেন | ক্রয়ে কুবক ও 
শ্রমিকশক্তিকে সামলানো শক্ত হয়। মস্কো থেকে নতুন সংশোধনী নির্দেশ পাবার 
আগেই ওয়াং শুরু করে দেন নতুন মিলন চেষ্টা | রায় ওয়াং কে কিছু কাগজপত্র 
MACS দেখানোতেই যে ওয়াং বামপন্থী সঙ্গ ত্যাগ করেন এ-অভ্তিযোগ STS | 
রায়-এর ব্যর্থতার দায়িত্ব ট্রটক্কি ও স্তালিন নিলেন aji এ পর্ধের ইতিহাস 
এখনও বিতর্ক GT | 

রায় এর রুশপর্ব ও মেক্সিকো কমুযুনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার বাহিনী কিন্বদস্তী হয়ে 
দাড়িয়েছে | তবুও কার্ণিকের বইয়ে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে লিখতে ইচ্ছে 
হচ্ছে । চতুর্দশ ধ্যায়ে SIAR ইণ্টারন্যাশনাল এর সঙ্গে রায় এর বিরোধ ও ষষ্ঠ 
কংগ্রেসের (১৯২৮) কয়েক মাস পর Sra “'বহিক্ষার” নানাজনের জন্বানীতে তথ্যসহ 
fags হয়েছে ! faite সাত্রা ত্রবাদ ঘটনাচক্রে এবং নতুন অর্থনৈতিক পরিবেশের 
TCG ভারতবর্ষের “'উপনিবেশ'" ত্যাগ করে যেতে বাধা হবে- এই decolonisation 
মতবাদ WT প্রচার করেছেন-_-এই ছিল মূল অভিযোগ । এতে সৌষেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রায়এর assit CASS ওসমানী প্রভৃতির সহযোগীতায় স্তালিন তার ইচ্ছা] পূর্ণ 
করেন | রায় এব তত্র ১৯২০ থেকে প্রচারিত হয় । এই প্রস্তাব (thesis) ও THs 
ভার ভ্যানগার্ড পত্রিকা ও রুশ ‘ইন্প্রেকরএ তিনি লিখেছেনও বহুদিন এ তত্ত্বের 
ভিত্তিতে 1 হঠাৎ AS ওঠা বড় আশ্চর্ষের | AW কংশ্রেসের গোটা 
সিদ্ধান্ত ৪লিই রায় aada করেন নি- শুধু ভারতবর্ষ নিয়ে নয়। 
১৩ ডিসেম্বর ১৯২৯ তারিখে 'ইম্প্রেকর'এ তার বহিষ্কার সম্পর্কত বিবৃতি 
প্রচারিত হয় । কিছুদিন are ভারতে এই সংবাদ পৌছায় এবং রায় জাতিচ্যুত 
হন। মুক্ষাফফর আমেদ তার বইয়ে এই BIS ব্যাপার ছাড়াও কম্যুনিষ্ট 
ইণ্টারন্যাশনাল যে প্রচুর অর্থ তাকে দিয়েছিলেন তার সম্যক ব্যবহার দলের 
কাজে হননি এই নালিশও তুলেছিলেন | সৌসেক্সনাথ ও এই অভিযোগ 
সক্ষোতে পেশ করেন fea সব টাকা রায় মারফৎ খরচও হত না এবং রসিদ 
সংগ্রহ ও হিসাব দাখিল বিপ্রবী পরিবেশে সর্বদা সম্ভবও হয়নি । হুর্ভাগোর বিষয় 
রায় এর হাতে গড়া অনেক সহকমা তাকে ত্যাগ করেন এবং AD অনেকে, 
যারা রায়কে দুর থেকে ত্বানতেন। রায় বিরোধীদের বক্তব্য মেনে নেওয়াই ATN 
পথ বলে মনে করেন। 
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সবশেষে আমার মূল বক্তব্যে পৌ ছাচ্ছি । 

নানা দেশের ত্বর্ণাবতের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিভিন্ন নামে 
বিচিত্র বেশে হঃখ ও সন্্ান-অসপ্রানের সীমানা পেরিয়ে যে AIATATAA 
জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে ফাকা জাতীয়তার বুকনি থেকে তত্ত্বের বিশ্লেষণের ফাকে 
ফাকে আধুনিক বিজ্ঞান, মানবঙ্জা তির ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্যের” দর্শন ও মন- 
স্তত্বেরপাঠ নিয়েছেন, চর্চা করেছেন এবং ভার স্বভাব সিদ্ধ সাবলীল ভাবায় ব্যাব্য! 
করেছেন_-তার সংশ্রহই হয়ত শেষ পধস্ত তাকে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করবে | 
উত্তরপ্রদেশের প্রধান বিচারপতি wa মহম্মদ সুলেমান, মেপ্চনাদ সাহ! এবং 


নিসার সঙ্গে বহু বর্ষ ধরে তার বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণার চেষ্টা 


অনেকের অপরিজ্ঞাত । কলকাতায় আমাদের সঙ্গে নান! gez সন্ধ্যায় তীর se 
ভাষণের গভীরত! অনেকেরই চিন্তা ও লেখার খোরাক জুগিয়েছে । সবচেয়ে 
আশ্চর্য দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য সত্বেও তিনি আনন্দে এই ধরনের বিহ্বজ্নস্ুলভ 
আলোচনায় যোগ দিতেন । সভা ডেকে দলীয় কবরদের ভাবিয়ে তুলতে ও পঠন 
পাঠনে উৎসাহ দিতেন । প্রকাশিত বেশীর ভাগ গ্রন্থই বক্তৃতা বা Bl এলেনকে 
মুখে বলা । একবার বলতে শুরু করলে, বিশেষত বাধা পেলে, ভাষা ও ভাবের 
সংমিশ্রনে যে অপূর্ব রনণ শ্রোতার মনে qs তা বিস্মরপণ কর! সহজ ছিল A] | 


Sta বহু লেপা বিদেশী রচনাসত্প্রহ ও পল্ত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল | 
Berreta দর্শন 


S 


সম্পকে লিশেষত qgar নিয়ে, Sra গভীর 
ও ASAT প্রোজ্জল রচনার মর্মার্থ ও সমালোচন! করেছেন শ্রোতার I 
অন্যদিকে আন্তর্াতিকতার সতারূপ, জাতীয়তাবাদেব্র নামে দরিদ্র মাহ্গষকে 
শোষনের STS এবং বিশ্বের gata যে শেষপৰ্যন্ত দাড়াবে গণতন্ত্র ও 
স্বৈরাচারতস্ক্রের যধ্যে- এই বিষয়গুলির উপর ভার বিশ্লেষণ ও-মএতীত-ও-ভবিষ্যতে 
সুদুর প্রসারী আলোচনা চলতি বুকলির থেকে AIGA নতুন | 
এই সুত্রে রায় অনেক মস্তবা করেনযা তখন মুখরোচক ছিল লা । যেমন 
ভ্রিটেন যুদ্ধে যে আধিক ঘা খাবে তাতে তার আর সাআাক্াবাদী সাঞ্জ রাখার WABI 
থাকবে না। কিংবা শ্রমিকদল যুদ্ধের পরই ক্ষমতায় আসবে যা শ্রমিকদলের 


নেতারাও অনেক Gam করে বিশ্বাস করতে পাবেন fa 


সবশেষে, যদিও সেটাই বোধ হয় ল চিস্তাক্ষেত্রে তার বিশিষ্ট দান, মার্কলবাদমু 


N 
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ও সমাজ তন্ত্রবাদ ও St বিপ্লবের নব মূল্যায়ন! সেই আলোচনারই শেষ পরিণতি 
কি মানবতাবাদ যার মূল ভিত্তি ব্যক্তিকে সবার উপরে স্বীকার করে WBA 
সংগঠন গ্রাম থেকে শুরু করে ক্রমে ae ও বিশ্বভিত্তিক হবে, বা জীবনযাত্রায় 
নব '3 নবতর প্রচেষ্টার সুযোগ এনে দেবে? এ প্রবন্ধে এই গুরুবিষয়ের 
আলোচনার চেষ্টা করছি ন! । তবে as ঠিক যে Gia শেষ জীবনের সমন্বয় 
প্রচেষ্টায় গান্ধী ও জয়প্রকাশের মতের সঙ্গেও কিছু সঙ্গতি সম্ভব মনে হয়েছিল | 
মার্কস, লেনিন ও তার অঙ্গুগামীরা facware তো বহু তাত্বিক পরিবর্তনে was 
হয়েছে অবশ্য হয়ত আপনাপন দলীয় স্বার্থে যেমন বেদ বাইবেলের ভাষ্য ও 
পরিণতি দরকার তেমনি অন্ত তত্বেরও বিশেষত সমাবকেন্ড্রিক বিষয়ে 
MATI নাথ যে সরস ও FS আলোচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন ভা অন্য তাত্বিক 
আলোচনা থেকে ভিন্ন ধাতের । বুদ্ধিজীবীদের তিনি aat করতে চেয়েছিলেন | 
Sta আবেদন অবশ্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের শিরর্দাড়া খাড়া করতে 
তখনও সমর্থ হয়নি । ভারতের অতি আধুনিক ইতিহাস তো সেই অপদার্থ তার 
সবশেষ প্রমাণ | মানবেন্দ্রনাথের রাজনীতির ধূলি ধুসরিত রক্তক্ষয়ী পাটে অনার্থকতা 
যে ভার fowl ও গবেষণার ফসলকে ঢেকে রেখেছে আজও সেইটেই দুঃখের । 
আলোচ্য গ্রন্থে sath এদিকের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক | অন্যত্রও তা গভীর নয়। 
রেনেসণা ইনস্টিটিউটে বা শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে যোগ্য গবেষক এবং শিক্ষাকেন্দ্র- 
গুলিতে রায়এর দার্শনিক ও তাত্বিক অবদানের মর্জপ্রাহী আলোচকদের আবিভাব 
কবে হবে? 

MACAT নাথ রায় জীবন সার়াহ্ে যে কাজে হাত দিতে চেয়েছিলেন ত! 
ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূলে অবগাহন করে নতুন দিশারায় সন্ধান লাভ | 
ভ্রাম্যমান জীবনে FKA ব্যস্ততায় সে সুযোগ না হলেও তিনি জানতেন যে 
“নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক অকির্িতকর বলিয়া জানিলে কোথা হইতে 
আমরা প্রাণ আকষন করিব ? eat অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে 
আমাদের দ্বিধা হয় না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি পুর্বে আমাদের কিছুই 
ছিল না, এবং এধন আমাদিগকে অশন বসন, আচার ব্যবহার সমস্তই বিদেশীর 
কাছ থেকে fem করিয়া লইতে হইব্। ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কি? 
একথার স্পষ্ট উত্তর যদি caz fama করেন সে উত্তর আছে, ভারতবধের ইতিহাস 








রি 








মানধেন্ নাথ রায় £ AMVs চিন্ঞাবীর ১১৯ 


এসেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে । এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ্রক্যবিস্তারের চেষ্টা 


করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক i পরের বিরদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করার চেই1 তাহাই পলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি এবং পরের সহিত আপনার AWG 
বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের 
চেষ্টা, ইহাই ধর্মটনৈতিক ও anatas উন্নতির fessi” € ভারতবর্ষের ইতিহাস” 
_ রবীন্দ্রনাথ, ভাদ্র, ১৩০৯)! গোঁড়া রায় ABM রায়ের এই পরিণতির ASIANA 
আতকে উঠবেন মনে করি । কিন্ত ভার fasta যে Aga aga কিশোর 
বয়সে সাধু ও পরে বিপ্রবী সঙ্গে বেড়ে ওঠে, তাই যেন ভারতের প্রাচীন নবীন 


প্যাজ গঠনে নতুন জম্মলাভের পথে তাকে সবলে আহ্বান করছিল | 


পগ্রসজ-জিদগেশ 


১1 যেমন ববীক্দ্রনাথ : “নিদ্দের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয় ।...আমার চিত্ত 
নানা SUT উপলক্ষ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে । ভাতে 
আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই” (পৃঃ ৬৭) 1 অন্যত্র: "অনেক SIPS 
আছে যা মাহুষকেই উপকরণ ক'রে গড়ে তোলা | যেমন AG! Bea 


খা বল সেখানে জনসংখ্যায়, ভাই সেখানে মাঙ্গবকে দলে টানা নিয়ে কেবলই 


aq চলে | বিস্তারিত খ্যাতির বেড়াজাল ফেলে মানুষ ধরা নিয়ে ব্যাপার | 
ACA করো, হুয়েড ae | তার বুদ্ধিকে ভার শক্তিকে অনেক লোকে যখন 
কানে তখনই তার ste চলে । নিশ্বাস আলগা হ'লে বেড়াজালগেলে 
ভিড়ে, মানহুষ-উপকরণ পুরোপুরি জোটে না” (পু ৮৪) “আত্মপরিচয়” | 

> | Memoirs, with an Epilogue by V.B. Karnik, Allied Publishers, 
1964. wy “যে সব গ্রন্থে Gta সহকর্মী, কর্ম প্রচেষ্টা, যতবিরোধের 
পটভুমির সন্ধান ATGA যায় I The Russian Revolution (1949), 
Revolution and Counter revolution in China (1946). Men I 
Met ও Our Differences এবং Beyond Communism (1947) 
গ্রন্থগুলতে | 


১২৩, এ্রীতিহাসিক 
©] From Savagery to Civilisation (1940) Y 
81 ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪১। এই সম্মেলনে যদিও ভারতবর্ষের নানাস্থান 
থেকে কিছু প্রতিনিধি এসেছিল, সভায় লোক সামান্যই ছিল । সম্ভার 
সংবাদপত্রে প্রচার সে তুলনায় ফলাও হয়েছিল | 
el ডিসেম্বর, ১৯৪৩ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবও Peoples Plan eif% 
বিবরণ কার্ণিকের Ch XX, বিশেষত ৫১৬-১৮ প্রষ্ঠায় ugari তিনি ঠিকই ` 
বলেছ্ছেন এর বিস্তারিত রচনা মুখ্যত বন্ধের অধ্যাপক পারিখের £ তবে 
রায় ভারত সরকারের অনুরোধে যে নিবন্ধটি রচন। করেন ‘Labour 
and Post- war Reconstruction’ Pacific Relations Conference.s7- -~~- 
জন্য, তার ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত নোট আমাদের তিনজনকে পাঠান 
এই Plan তিনিই Indian Federation of Labor এর সাধারণ সম্পাদক 
হিসেবে পরে প্রচারও করেন । এটা যে তারই plan বলে পরিচিত তাতে 
কোন ভুল নেই। 
৬ | Renaissance Publishers, Calcutta-16. 
৭! গৌরাক্ প্রেস মারফত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় রায়-এর yar হিসাবে 
। আংশিক ব্যয় মনে হয় Site কেনার--বহন করেন। তা না হলে 
এই প্রামাণ্য বইটির প্রকাশ আরও বহু বৎসর আটকে থাকতে] | 
৮। ১৯৪১ সালে ভারত সরকারের Home Ministry file এর মন্তব্য প্রণিধা নু 
যোগ্য ৷ সে সময় তার নেতৃত্বে ছোটোখাটে। দল ও ব্যক্তির সমাহ 
বড়লাটের Executive Council গঠনের একট! কথা উঠেছিল। “Ie 
is indeed difficult to see how a man with Roy's vanity and 






arrogant personality listening to none and only stopping to 
pause when an old ally has to be discarded or a new one 
appears on the scene, can ever be expected to make an 
effective leader of a coalition and succeed in reconciling the 
Muslim League and the Hindu Mahasabha’’. ( Home-Pol 


File No 7/7/41) 
> | Chaptes IX, and AT বিশেষ অন্ধা বনযোগ্য | ৩৭৫-৩৮৮ পৃষ্ঠায় টের A 
ইউনিয়ন আন্লোলন ও বামপন্থী দলগুলি সম্পর্কে জেল থেকে ভার TED) 
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oly পৌছাবার যে চেষ্টা করেছিলেন তা fags হয়েছে : কয়েকটি তাৎপধপুগ 
বিশ্বতে ও পত্র যথাযোগ্য অনুধাবন পায়নি । এই অংশও এ্রতিহাসাকের 
কাছে মুল্যবান | 

>01 M.R. Masaniqg The Communist Party of India (1954) পুস্তকে 

অন্যান্ত তথে)র মধ্যে sare পার্টি কতৃক সোসালিছ গোষ্টিকে কুক্ষিগত 

করার চেষ্টা প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে । ভারতীয় বিস্যা'ভবন 

(aca ) প্রকাশিত সংক্ষেপিত সংস্করণে (১৯৬৭) কার্ণিকের একটি Afafe 

আছে । সমালোচনা! সত্বেও লেখক শেষ পৰ্যন্ত ব্বার এব ( ১৯৫২ সালে 

প্রকাশিত ) মতই মেনে নিয়েছেন যে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সমর্থন যথেষ্ট 

s এবং রাজগোপালচারীর মতে কম্যুনিস্ট পাটি ‘down and out of I: dia’ 
(১৯৫৩) এই উক্তি গ্রহণ করেননি । তার পরের ইতিহাস তো আরও 
পরিক্ষার | 

১১। ৫২৯-৩০ AÈ এই বিষয় আলোচিত । বল৷ বাহুল্য, এ ব্যাপারে আমর। 

অনেকেই কিছু জানতাম না,__এবং টাকাটাও এত সামান্য এবং নীতিগত 
দিক থেকেও বিরক্তিকর ছাড়! আর কিছু নয়--যে রায়পশ্থীদের মধ্যে এতে 
বিভেদ we হয়নি i এ ছাড়া Uwe কারণেই ভীবনলাল চট্টোপাধ্যায় 
Azaan ডেযোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড (41 তখন ওয়ার্কার্স পাটি বলে পরিচিত ) 
প্রতিষ্ঠা ক'রে রায়-এর সঙ্গে যোগ ছিন্ন করেন। 

> । বিশেষ উল্লেখ দাবী করে: National Government or People’s 

ee Government ? (1940); Fascism Its Philosophy and Pracetice 

(1938) ; Alphabet of Fascist Economics (1944) ; @ Constitution 

of Free India (1945). 


D.C. Grover: M.N. Roy: A Study of Revolution and Reason 
in India Politics. (1943), Chaptra III and IV সমালোচকের yÈ 

নিয়ে রায়-এর মত-এর অনুধাবন করেছেন | 

১৩ | Independent India (weekly)-Bombay and Calcutta ; Vanguard 
(daily) Delhi ; The Radical Humanist (weekly)-Bombay ( now 
a monthly published from Delhi). The Marxian way (quarterly) 

later The Humanist Way (Caleutta)—gi6? watz | 
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১২২ 


১৪। রাজনৈতিক কাজকর্শের ফাঁকে তিনি কয়েকটি সভায় ভারতের প্রাচীন ও > 7 


চলতি চিস্তাধারাগুলির নতুন মূল্যায়ন সম্পর্কে যে বক্তৃতা দেন তা Indian 
Renaissanse Movement (1941) fgata প্রকাশিত হয় । ১৯৪৬ 
সালে দেরাদুনে Indian Renaiseance Institute প্রতিচিত হয় £ 7974 
পর তার বাসভ্ভবনটি কিনে সেখানে একটি সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ 
চলছে । তার মানবতাভিত্তিক রাজনীতি ( humanist politics ) 
রেনেসা-গবেষণায় feats রুরবে এই ভরসাও তার ছিল । শেষ জীবনে 
ভারতের প্রাচীন চিন্তাধার! সম্পর্কে প্রধানত পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোলীর 
সংস্পর্শে--তার নতুন কৌতুহল জন্মায় | এবং যাদের সঙ্গে তিনি দেশে- 
বিদেশে কাজ করেছেন তাদের প্রতি সমালোচনার তীত্রতভাও কমে যায়-_€. 
Men I Met (১৯৬৮) বইটি তার প্রমাণ বহন করে-__বিশেষত নেহরু, 
গান্ধী ও ম্তালিন সম্পর্কে | 
১৫ | বরায়-এর লেখা ছাড়া, কার্ণিকের লেখায় ভারত সরকারের Communism in 
India 1924-27 ; Eudin ও North এর Soviet Russia and the 
East, 1920-29 (Stanford University Press 1957) এবং @ 
প্রকাশলের Isaacsaq The Tragedy of the Chinese Revolution 
(1962) নানা স্থানে উদ্ধৃত | 
>01 বিশেষ উল্লেখ করছি 2 Reason Romanticism and Revolution ( Vol 
I, 1952 ; Vol Il 1955): Materealism (1951) ; Fascism (1976) | 
The Historical Role of Islam (1943); India in Transition ( co- 
author with Abani Mukherji 1922); Indian BRanaissance 
Movement (1944); The Problem of Freedom (1945) ; Sctence 
and Philosophy (1947) :--সর্ববশেষ সংস্করণের তারিখ দেওয়! 2a | 
BAM, জার্মান, Bl ভাষায় বক্ধতা--প্রবন্ধ ও রাজনৈতিক পুস্তিক! 
(theses)a উল্লেখ করছি না। এখনও অপ্রকাশিত Philosphical 
Conseqnences of Modern Science agafa: Fragments of a 
Prisoner’s Diary (Vola I, 14177 1943) ও চিস্তাশীল সহজবোধ্য, 
রসাল লেখা | 
১৭। প্রবন্ধটি tee “Radhakrishnan in the Perspective of Indian 














২২, | 





qatata নাথ রায় Bates চিন্তাবী? ১২৩ 


Philosophy’’ in Schlipps’ volume on The Philosophy of S. 

Radhakrishnan (New York 1952); বইটি Materialism এবং 

Grover এর বইয়ের Chapter V “Restatement of Indian 
Materialism’’. 

Nationalism an antiquated cult (1942); War and Revolution; 

International Civil war (1942); and India in Transition (1922) 

শেষোক্ত বইয়ে বিবেকানন্দর জাতীয়তাবাদকেও “a spiritual 

imperialiem’’ আখ্যা দিয়েছিলেন | 

National Government or Peoples Government (1943). 

Future of Democracy tn India (1945). 

Beyond Communism (1947) এ সংক্ষেপে তার দলহীন সমাজের গঠনও 
দর্শন বিবৃত | কিন্ত মার্কসবাদ সম্পর্কে আলোচনা ছড়ানো, তবে Reoson 
Romanticism and Revolution Sla খণ্ডের আলোচনা সহজ AND 
আমার মনে হয়েছে! 

New Orientation (1946); Your Future: An Appeal to the 
Educated. Middle Class (1944) ; 


* M.N. Ray Political Biography by V.B. Karnik, Nav Jagriti 


Samaj, D-46 Lobamanya Nagar, Bombay 400016, pp 
624-+ notes, Index, Rs. 124.00 








১২৪ এতিহাসিক >» a. 


ব্রি 


See পরিচয় 
Catalogue of Arabic and Persian inscriptions in the Indian 
Museum, Calcutta. By Chinmoy Dutt, Indian Museum. Monograph 
No. 4, Calcutta, with. an introduction by the Director, pp vii & 72 
with xxi plates, December 1967, Price Ra. 14- 
অভিলেখমাল] কাৰ্য্যত কালের সৈকতে বিগত বংশ পর “ala আঙ্গুলের ছাপ 


রেখে যায়! অতীতের রহস্য উদ্ধাটনে এর] আমাদের প্রভূত সাহায্য করে। 
তাছাড়া এই অভিলেখগুলি ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে সংযোজিত করার 
ব্যাপারেও বিশেষ সহায়ক হয়। তাই অভিলেখসমূহের একটি প্রামাণ্য বিবরণ 
গাবেষকদের নিকট অপরিহার্যা তথোর উৎস ৷ ভারতীয় যাদুধরের নির্দিষ্ট স্থানে 
আরবি ও ফারসি শিলালিলির যে মূল্যবান সংগ্রহ সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার সংখ্য! 
৫৩ ( ৪৩৭-১২১২ হিজরী/১০৪৫-১৭৯৭ QZR পর্য্যন্ত ) | এর মধো ৯৭টি ভারতের 
বাইরে থেকে সংগ্রহীত (আক্রিক1-১, tava; পশ্চিম-পাকিস্থান ১: AA- 
পাকিস্থান, অধুনা বাংলাদেশ ৬), ৩৩টি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের (পাঞ্জাব ২; 
দিলী >; উত্তর প্রদেশ ৩; বিহার ৬; fsa ১; পশ্চিমবঙ্গ _-২০) এবং ৩টির 
সংগ্রহের ya অনিশ্চিত 1 বিদেশী শিলালিপির মধো সবচেয়ে প্রাচীনটির সময়কাল 
হল ৪৩৭ হিজরী/১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দ | এটি সংগৃহীত হয় লোহিত সাগরের আফ্রিকার 
উপকুল থেকে । ভারতীয় শিলালিপি সমূহ প্রাদেশিক স্ুলতানদের ও সম্রাটদের 
আমলের | সংখ্যা অনুযায়ী সাজ্জালে দেখ! যায়, পশ্চিমবজে অবস্থিত মাল দহের ধন 
সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, যথা_মালদহ--১০ ; বর্ধমান _+; মুশিদাবাদ__২ ৯১7 
এবং হুগলী--১। ভ্াাষাগভঙাবে ৩৫টি আরবি trey, ১৬টি ফারসিতত (১১টি Ac” 
এবং ৫টি গছ্যে ), ২টি দ্বিভাষিক-আরবি এবং ফারসি ; ফারসি এবং সংস্কৃত )। 
সুন্দর হস্তলিপির দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে আমরা আরবি ফারসি হস্তলিপির 
বিভিন্ন রীতির পরিচয় পাই, যথখা--কুফি, aAA এবং নাস্তালিক । এর বেশীর ভাগ 
হল ৬০৬-১১৬৩ হিব্সরী । ১২৯০--১৭৪৯-৫০ শ্রীইাব্দের বাংলার শাসকের খয়রাতী 
(donative) শিলালিপি i 

এই গ্রন্থের সঙ্কলক ডঃ four দত্ত এই কাজের উপযুক্ত ও দক্ষ ব্যক্তি fsa 
লণ্ডনের রয়্যাল নিউমিস্য্যাটিক সোসাইটির ফেলে! এবং বর্তমানে কলিকাতা GE 
বিশ্ববিদ্তালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্বের অধ্যাপক | তাছাড়া তিনি কিছুদিন ভারতীয় 















পুস্তক পরিচয় ১২৫ 


বাতৃধরের প্রত্বতত্ববিভাগের সহকারী কিউরেটারও ছিলেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় 
যে সব তথ্য প্রকাশিত হয় তা সংগ্রহ করে প্রতিটি শিলালিপির ক্ষেত্রে ত! প্রয়োগ 
করে, প্রয়োজন মত সংশোধন করে এবং রাজ্যের বংশ-তালিকা উল্লেখ করে তিনি 
গবেষণার কাজকে APH করেছেন আর সেই সময়কার রাজটনতিক ও সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসকে HIRA দান করেছেন | 

ডঃ দত্ত শিলালিপি সমূহের মূল অংশ ও তার অর্থ (পৃষ্ঠা ২-৫৬, গবেষকদের 
বিভিন্ন মতামত সহ) দিয়ে তার সঙ্গে সাতটি নির্ঘণ্ট সংযোজিত করেছেন ( পৃষ্ঠ! 
৫৭-৭২)! শ্িলালিপিতে উল্লিখিত প্রধান উদ্দেশ্য সমূহের ( পৃষ্ঠ ৫৭ ) কোন কোন 


অংশ yita বা ধর্ধনিরপেক্ষ (সেকুলার ) মনে হবে । মসজিদ, Ban, পবিত্র 


দালান এবং সমাধি নির্মাণে কোরাণের প্রভাব anita: wafers উল্লেখযোগ্য 
হল প্রবেশদ্বার, of, পুকুর খনন ও সংস্কার ( যথা -বর্ধমান জেলায় ও পাসারামে ০) 
দোকান নির্মাণ (যথা-__মুশিদকুলিখান কর্তৃক স্থাপিত চৌক জাহাঙ্গীর নগর ) এবং 
ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত কবিতা ২-৫ নির্ঘণ্টে কোরাণ ও হাদিস থেকে উদ্ধৃত 
অংশ পৃষ্ঠা er); অধিকৃত অঞ্চলসমূহ (45102); শিপালিপির স্থান সমুহ 
৪ ৬৩) ; এবং ব্যক্তিগত নাম সমূহ (পৃষ্ঠা ৬৪) আছে | 

দত্ত দিল্লীর স্ুলতানদের এবং বাংলার শাসকদের তালিকা দিয়ে খুবই 
ভালে! SIF করেছেন (পৃষ্ঠা ৬৭, ৬৯ নির্দেশিকা ৬-৭)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 


A যে, দিল্লীর সুলতানদের রাদ্রত্বের যধ্যে শুর ও মুঘল সম্রাটদের সংযোজিত করা 


জুস 


— 


it- 


প্রতিহাসিক দিক থেকে যথার্থ নয়। প্রস্থপঞ্জী থাকায়, খুব ভালো কাগজে 
ছাপানো ও সুদৃশ্য বাধাই করায়, আর কোন মুদ্রণ Bia থাকায় প্রন্থখানি 
আকর্ষণীয় হয়েছে । পরিশ্রম করে ড: দত্ত এই প্রন্থখানি সংকলন করায় এবং 
যাহ্যরের ডিরেক্টর aage এই গুরুত্বপুর্ণ ও পরিচ্ছন্ন গ্রস্থখানি প্রকাশ করায়, 
Stal উভয়েই গবেষক মহল কর্তৃক প্রশংসিত হবেন | 

জগাদীশনারায়ণ সরকার 





সংশোধন 


সম্পাদক সমীপেষু 
প্রতিহাসিক 
কলকাতা ৩২ 
সবিনয় নিবেদন 
‘এতিহাসিক’ গত সংখ্যায় আমার লেখা ‘অক্ষয়কুমার দত্তের ইতিহাস-চিস্তা 
প্রবন্ধে একটা বড়ো ভুল রয়ে গেছে! ৫৭ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে  “যে-বেকন 
রামমোহন ও অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী বিশ্বাসের প্রেরণ! জুগিয়েছিলেন, ভার, 
প্রত্যক্ষণধ্মা ভ্ঞানপন্ধতির ভিত্তি ছিলে! ftnfaga-ers সামাঞ্জিক উত্পাদনের 
বাস্তব, কোনো তত্ববাহী দার্শনিক চিস্তাধার! agi’ এই বাক্য থেকে “শিল্পবিপ্রব- 
ভাত’ এই শব্দবন্ধ বাদ দিতে হবে। 
rant সুর 
৩৭, আনন্দ পালিত রোড 
কগিকাতা-১৪ 
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স্বাধীনতার পর তীয় দশক প্র হয়ে গেল । আজও ভারতে ইতিহাস-চর্চার 


প্রধান ভাষ। ইংরেজি । এর ফলে অনেক সময় বিশেষজ্ঞদের চিন্তা ও কাজ তাদের 


Jaraiz সীমাবদ্ধ থাকে, সাধারণ মালষের কাছে cf Ysa না। 


ASH বাংলার 


ইতিহাস-গবেষণার ফসল সব রকম পাচার হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত 


হচ্ছে এতিহাসিক পুস্তিকামাল! | 


Ó /এ 





এতে লিপছেন e 
অশীন দাশগুপ্ত : BIAS সাগরের সমুদ্র-বণিক : ১৫০০-১৮০০ 
বিনয় চৌধুরী : ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের কুষক : ১৭৫৭-১৯৪৭ 
হিতেশ সান্যাল : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম : ১৯২১-১৯৪৪ 
সুমিত সরকার : স্বদেশী আন্দোলন £ ১৯০৩-১৯০৮ 
এই পুক্তিকামালায় লিখবেন আরে! অনেক বিখ্যাত এতিহালিক 








India in the Victorian Period 


GEORGE ROBERTSON 


Chitral : The Story of a Minor Siege 

First published 1898 $ 9.00 
HENRY STEINBACK 

The Punjab 
First published 1846 $ 8.00 
EMILY EDEN 

Up the Country : Letters from India 
First published 1866 

DAVID LELY VELD 

Aligarh’s First Generation : Muslim 
Solidarity in British India 

Princeton, 1978 $ 31.50 








Europe and the World in the Age of Expansion 
A series of ten volumes sponsored by the . 
University of Minnesota. The foliowing 

volumes are available. 


W. David Mcintyre : The Commonwealth of a 
Nations : Origins and Impact, 1869-1971 ol 





H S.WILSON : The Imperial Experience In 
Sub-Saharan Africa since 1870. £ 14.0 


MAX SEVELLE : Empires to Nations : Expansion : 
in America 1713-1824 £ 5.75 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
Asoka—D. R. Bhandarkar 
Bharata war and Puranic Genealogies 
Edited by Dr.D.C. Sarkar. 
Dictionary of Indian History—Schchidananda 
Bhattacharyya 


Indigenous States of Northern India—Dr. Bela Lahiri 


Krsna in History and Legends—Dr. Bimanbihari 
Majumdar. 
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Political History of Ancient India—Dr. H.C. 
Raychoudhur1 


রাষদাস ও শিবাকঙ্জী--শ্রীচারুচন্স দন্ত 


British Relations with Hyderabad—Dr. Nani Gopal 
Chaudhuri. 


Journal of Ancient Indian History—X 


প্রকাশন বিজ্ঞা্গা 
কলিকাতা বিশ্ববিভ্ভালয় 
৪৮, THs] রোড কলিকাত-১৯ 
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বিশেষ ঘে৷স্বণ! 
ঞাতিহার্সিক-এর পরবতী সংখ্যায় লিখছেন: 
অশীন দাশওগুণু, হীরেন্দ্রনাথ চক্রবতাঁ, নিমাই সাধন বস্তু, অমলেন্ডু দে, দীপক 
রঞ্জন দাস, হিমাংশু কুমার সরকার, প্রদীপ সিংহ, সুবীর রায় চৌধুরী, কালীপদ 
arfa, গৌতম ভদ্র, #4 গুপ্ত, রত্বলেখা রায়, নিখিল সুর, অজয় সেন, অক্ুণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, SISA BH, রণবীর চক্রবতর, দিলীপ 
বিশ্বাস, ofa চৌখুরী এবং আরও অনেক fais লেখক | 

















সংবাদ সংগ্রহে 


.. এ কলকাতায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সি.এম.ডি. এ-তে অনেক সাংবাদিককেই 
: আসতে হয়েছে। কারণ অনেকগুলি তবে একটা বড় কারণ হল, কলকাতা সম্বন্ধে 

তর্বলতা। । কলকাতা নিয়ে খবর করতে সকলেই চান-_এবং যখন সি.এম-ডি.এ-ব 
| কাজকশ্ম সম্বন্ধে DIA সমালোচনা হয়, তখন কিন্ত আমর! পয়ালোচনাটা সেই ভাবেই 


নিই । অর্থাৎ ভালবাসার শহরে tice বিলম্ব হবে কেন? Bh থাকবে কেন? 
সমস্যার সমাধান হবে না কেন ? লোকের দুর্দশা! লাঘব হবে না কেন? এসব প্রশ্ন 
| $ করবার অধিকার তে! প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে-__সাংবাদিকদের তো! আরও 
1 AÑ I 
০, waa দিতে গিয়ে সম্তোষক্রনক জবাব প্রায় সময়ই দিতে পারি নি। তবে চেষ্টা 
F করেছি । 
হু ASA সরকার আসার পর সি-এম.ডি. এ. এবং কলকাতা! সম্বন্ধে আগ্রহটা অনেক 
বেড়ে গেছে | কারণ, এখনকার নীতি অনুযায়ী, জনগণের সঙ্গে এই সংস্থার 
সম্পর্কটি আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে । যেমন স্থানীয় লোকেদের ATH পরামর্শ করে ast 
উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে । যেমন শিয়ালদায় রূপাস্তর এবং পুনবিন্তাস 
করার ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে । এবং আপনারা জানেন 
যে, এই সহযোগিতা পাওয়াও যাচ্ছে । “জনগণ আমাদের ary দিয়েছে” — 
সেদিন একখাটা বললেন, সি.এম.ডি.এ-র ভাইস চেয়ারম্যান Batts শুর যৌসালীর 
নতুন বাক্রারে। 
sg এখন যে ভ্রিনিষটা দরকার সেটা শুধু সমালোচনা নয় বা শুধু AARI নয়। 
O AFIA শহর সচেতনতা বা নাগরিক সাচতনতা। বহুদিন পরে এই প্রথম এই 
™~ / শহরের খেটে areal মানুষের কিছু কল্যাণ হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে । এই সময় 





৬. যদি আমরা শহরটা WICH আরেকটু সচেতন হই, তাহলে খুব উপকার হয় | 

$ যেমন ধরুন রাস্তায় দিবারাত্র Sain ফেলা হচ্ছে Eata ফেলার ক্রায়গার 
Ai অন্ভাব তো আছেই, কিন্ত atag me সকাল ৮টার আগে রাস্তাতেই ফেলা কি 
তি অসম্ভব ? শুধু যদি আমাদের এই অজ্যাসটুকুও হয়, তাহলেও দেখবেন কলকাতা 
i কত পরিচ্ছন্ন । PIA কর্পোরেশনের পক্ষে একবার ময়লা সরালে! অসম্ভব নয় 


কিন্ত দিবারাত্র ১০/১৫ বার তে) সাফ করা যায়না | 

< তাই বলছিলাম । সাংবাদিকরা অনেক কিছু খবর ক্রোগাড় করেন । অনেকের 
e মাথায় অনেক “আইডিয়া দেন। কলকাতার লোকের যধো এই শহব-সচেতনভাট। 
Š. AICS পারেন না? 


1৪১১, 








কা্লিকানার ইতিহাস AJUTAT 
কলকাতায় পথঘাট ও পুরোনো Wel, মন্দির বলছিদ WH ও সবাবিক্ষেত্র 
আমাদের কৌতুহল জাগার । শুধু বাফিঘর নয়, এই শহরের বিশিষ্ট agaca 
fimer ও বিচিত্র কাজ্কর্ধ WES আমাদের AA অনেক প্রশ্ন আছে | 
অথচ আজও এইট বিশ্যনকঝ শছরের ইতিহাল লেখা হয় fai কলকাত! বিষয়ে 
বিনি সবচেয়ে বেশি খবর রাখেন সেই আশ্চর্য লেখক রাধারষণ মিত্রের রচন। দিয়ে 
een কঙ্গিকাতার ইত্তিছাস aga 


১ ক্লাধারমণ মিজ বাজার ঘাট 
2 Spia SEF CSI 
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গ্রাহকদের প্রতি 
See করে ১৩৮৪৪ ( ১৯৭৮ ) Qlaurins-az 
afis যুল্য ১৫০০ টাকা এখনই হলি অর্ডার করে 








কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন | 
সম্পাদক ষগুলী. বঁতিহাসলিক 
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হয় নি। সচিত্র । মূল্য ৪.৫০ টাক! ৷ | | mi 
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পল্লা-প্রকৃতি en 
এ দেশের ares ও পলীসংগঠন সম্পর্কে সানা প্রবন্ধ ও বক্তা =e | 


















যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সে দেশকে সম্পূর্ণ আপন করে তুলতে BH i 
বিষয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বার বার যে আলোচন! করেছেন, সু: 
কেন্দ্রবর্তা হয়ে আছে “স্বদেশী সমাদ' ( ১৩১১ ) প্রবন্ধ । CIF প্রবন্ধ ও এ 
SASS অন্যান্ত রচন! ও তোর সংকলন “স্বদেশী সমাজ” প্রন্থ । মূল্য ৩.০০ Be 
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adaa HSS জাতীর আদর্শ-শূলক আরও FRS গ্রন্থ ॥ 
কালাস্তর d0.00 | সভ্যতার সংকট ১.৫০। স্বদেশ ২.৭৫ ! সমবায়নীতি 
” বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ টি 
কার্যালয় £ ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড কলিকাতা- এ. : ১ 
'বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার /২১০ বিধান সরণী he: 
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